উৎসর্গ পত্র 


হুরদৃষ্ট বশত এ জীবনে শৈশবেই যাহাদিগকে হারাইয়াছি, 
এবং যাহীদের চরণ সেবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি 
মেই পরমারাধ্য পিতৃদেব 
বনওয়ারীলীল মুখোপাধ্যায় 
ও 
পরমারাধ্যা মাতৃদেবী 
ক্ষ€ুমণি দেবী 
এবং 
যিনি আশৈশব পিতা ও মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ পূর্বক 
আপন ম্নেহক্রোড়ে আমাদের দুই সহোদরকে পালন 
করিয়াছিলেন, 
সেই মাতার শ্সায় গরীয়সী মাসীমাতাঠাকুরাণী 
স্র্গগতা সারদান্ুন্দরী দেবী 
ইহাদের প্রণ্যন্মৃতির উদ্দেশ্যে এই এন্থ 
উৎসর্গ করিলাম । 


সারদ1 কুটীর 
ইনি দীন সন্ত] 


বীরভূম 
রথযাত্রা, শ্রাবণ দন ১৩৫৭ সাল শ্রীহরেক্ষ মুখোপাধ্যায় 


বিক্রম সংবৎ ২০০? 


প্রথম নংক্করণের নবেদন 


জঘধ্েবেব কেন্দুবিম্ব এখন “জখদেব-কেন্দ্লী” নামে পরিচিত | 
অনেকে কেন্দুলীও বলেনা,_বলে “জয়াদেখ | দেশেব লোকের নিকট 
কেন্দুলী শীর্থক্ষে এ; জযদেব-পল্মাবতা ভগবানেব আপনাঁব জন, 
অন্থগৃহীত ভক্ত । আমাদের গ্রাম হইতে কেন্দল,র দুবত্ব বেশী নহে । 
স্থতবাং বালাকাল হইতেই জয়দেবেব মেলায় যাউতাম, জষদেব- 
পল্মাবতীব গল্প, ছড়া শুনিতাম, মুখস্থ করিতাম ৷ এমনি শ্রদ্ধ।ব মাঝখ।নে 
প্রথম-যৌবনে একদিন স্বর্মগত সাহিত্য চার্য্য বঞ্ছিমচন্দ্রের গ্রান্থ।বলী হস্ত- 
গত হয়, এবং তাহার অমব-লেখনী-গ্র্থত জয়দেবেব সমালোচনা 
প|ঠের সুযোগ প্রাপ্ত হই । জয়দেবেব যে একটা উণ্টা দিক আছে, এ 
কথ! শেই প্রথম শুনি; মনে বেশ একটু আঘাত লাগে, আর তাহার 
পর হইতেই জয়দেব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। কেন্দুলীর মেলায় 
কোনো ভাল লোক পাইলে, তক্ত-বৈবাগী দেখিলে তাহ।দের কাছে 
গিয। বসিতাম, পু'থি-পাতার খোঁজ লইতাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে 
আলোচনা করিতাম ; তাহাঁরই ফলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রে 
জয়দেব সম্বন্ধে আমার কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর গত- 
বর্ষে জ!তীয়-বিশ্ববিষ্ভালয়ের জ্ঞানপ্রচার সমিতির আহ্বানে কলিকাতা'র 
থিওজফিক্যাল হলে জয়দেবের সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা দেই। আমার 
এই গ্রন্থের ভূমিকা সেই বক্তৃতা চারিটার পরিবত্তিত রূপ। 

আচাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই। কারণ 
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,__সছুদ্েশ্ত-প্রণোদিত হইয়াই বলিয়াছিলেন 3 
তাহার সময়ে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু 
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আজিকার দ্িনে--অনুসন্ধনেব বিশেষ স্থযোগ সত্ত্বেও সবদিক না 
দেখিয়া ধাহারা তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়! বসেন, তাহাদের 
উদ্দেশ্তের প্রশংসা করিতে পারি না। ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছি। 

দেশ-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গীতগোবিন্দ এক- 
খানি কাব্য মাত্র। তাহার! কাব্য হিসাবেই ইহার বিচার করিয়া 
থাকেন, এবং কেহ ভাল বলেন, কেহ নিন্দা করেন ; ইহাই স্বাভাবিক । 
তবে মাত্র অশ্লীলতার দোহাই দিয়া গীতগোবিন্দের উপর ধাঁহাঁরা খড়গা- 
হস্ত-_রঘুবংশ, কুম1রসম্ভব, কিরাতাজ্জুনীয়, এবং শিশুপাঁলবধ প্রভৃতি 
কাব্যের কয়েকটী সর্গের প্রতি আমরা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । আমাদের মনে হয়, জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের 
কথাই বলিয়াছেন । 

গীতগোবিন্দের সৌন্দধ্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। গ্রন্থে শ্রীরাধাকষ্জেরর__বিশেব শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তাঁর ষে 
চিত্র অস্কিত রহিয়াছে ( ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সর্গ )-_তাহাঁর মাধুর্য, মহিমা 
ও পবিব্রতা বিতর্কের অতীত । স্তবাং গ্রন্থখানি সম্প্রদায়-নিধ্বিশেষে 
সহ্ৃদয় পাঠকের 'আলোচনারও অন্ুপধুক্ত নহে। 

বৈষ্ণব ধর্মেব ইতিহাস আলোচনায় লোকমান্ত তিলকের গীতার 
ভূমিকা হইতে সাচায্য পাইয়াছি। হহা' স্বীকার করিয়া সেই স্বর্গাগত 
মহা পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । মানসোল্লাসের দশাবতার 
স্তোত্রের বুদ্ধসন্বদ্ধীয় শ্লোক ও গ্রন্থ-সাহেবধৃত জয়দেবের ভণিতা যুক্ত 
দুইটি পদ শ্রীধুক্ত স্থনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট, 
মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত । বুহদারণ্যক এবং হাল-সপ্তশতীর 
শ্লোক অধ্যাপক শ্রীমান্‌ অশোকনাথ ভট্টাচাধ্য বেদাস্ততীর্থ এম, এ 
(কলিকাতা ) এবং সহুক্তিকর্ণামৃতের জয়দেব ও শরণ রচিত কবিতা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য এম, এ (চট্টগ্রাম ) সংগ্রহ 
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করিয়া দিয়াছেন। অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত বংশীধর ঠাকুর বি, এল 
( বীরভূম ) আমাকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সুহদ্‌- 
গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন না থাকিলেও এখানে 
ইহাদের নাম উল্লেখ না করিয়! পারিলাম ন|। 

সুহান শীমান্‌ স্থকুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পুস্তকখানির 
প্রুফ আগাগোডা দেখি দিয়াছেন। তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে 
অন্ুস্থাবস্থায় আমাকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইত। পুজার পুর্ব্বেই 
বইখানি প্রকাশিত করিবার ভগ্য বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় 
স্থানে স্থ।নে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়! গিয়াছে, পাঠকগণ দয়া করিয়! মাঁজ্জন! 
করিবেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান হইবার সুযোগ প্রার্থনা 
কবি। পবিশিষ্টে 'রামগীত-গোবিন্দেব বচয়িতা রূপে 'গয়াদীনের, 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে । অধ্যাপক শ্রীধুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবত্তী কাব্য- 
তীর্থ এম, এ মহাশয় বলেন, এই গ্রস্থও জয়দেবের রচিত। তবে এ 
জয়দেবের কোনো! পরিচয পাওয়। যায না। 

গীতগোবিন্দের অগ্ভবাদকগণের মধ্যে গিরিধর দাস, রসময় দাস 
এবং পীতান্বর দ!সের নাঁম বিশেব পবিচিত। শ্রীধুক্ত শিবরতন মিত্র 
মহাশযেব “বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক” গ্রন্থে অপর দুইজন অশ্থবাঁদক 
প্রাণকৃ্ণ দাস ও জগৎ সিংহেব নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই 
বাঙ্গ!লা কবিতায় গীতগোবিন্দেব অঙ্ুবাদ করিয়াছেন । গীতগোবিন্দ 
বিদেশের ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে । 

গ্রন্থের মূল ও টাকার পাঠ প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁখির সঙ্গে মিলাইয়৷ 
দিয়াছি। অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের অঙ্কুদরণ করিয়াছি। শ্রীমান্‌ 
রামপদ চটে।প।প্য।য় বি, এ অনুবাদের কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য 
করিয়াছেন । 
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আমার সোদর.প্রতিম সাহিত্যনথরাগী শুহদ শ্রীমান্‌ কামাখ্যা- 
কিন্কর চট্টোপাধ্যায় বি, এ (ডাক-বিভ!গের পরিদর্শক, বিহার-ও- 
উড়িস্যা) এবং অধ্য!পক শ্রীমান্‌ শিবশরণ চৌধুরী এম, এ, বি, এল 
( কৃষণচন্ত্র কলেজ, হেতমপুর ), এই ছুইজনের বিশেন উৎসাহ ও 
সহায়তা ভিন্ন “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগে।বিন্দ' প্রকাশে মাহ 
করিতাম কি ণা সন্দেহ। উভয়কেই আমাব গ্রীত-আশিস্‌ জ্ঞাপন 
করিয়া এই বক্তব্যের উপসংহ।র করিতেচি। গ্রন্থানি মাধারণেব 
(নিকট কিযৎ পবিম|ণে সমাদত হইলেও কৃতার্থ হইব। 


'সারদা-কুটার' বিনয়াবনত 
ডমিঠা (বীরভূম) 


জন্মাষ্টমী 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


দা একুশ বৎ্খাব পবে মৎসম্পাদিত “কবি জয়দেব ও শ্রীগীত- 
গেবিন্দ" গ্রন্থের দ্বিতায় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সন ১৩৩৬ 
স।ণে প্রথম »ংস্করণ বাহির হয়। বৈষ্ঞবাঁচাধ্যগণ, অপব মংক্কতজ্ঞ 
ও ইংবাঞী-শিক্ষিত বিদানগণ অনেকেই গ্রহখানি প্রশংসা কগিযা- 
ছিলেন । কয়েকখানি নাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈশিক পঞ্জরেও 
অন্থুকুল সম।লোচনা প্রকাশিত হইযাছিল। তথাপি মাত কয়েক 
শত গ্রন্থ বিকয়ে এই দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। অথচ এহ সমযেব 
মধ্যে গপ্প ও উপগ্ঠাের বছ পুস্তক »ংস্করণের পর গংঙ্গঈবণে উচ্চ 
মূল্যে বিকাইয়াছে। অবণ্ত ইহাব দ্রারা এমন প্রয|ণিত হয় শা, 
যে এতদিন ধরিয়া শ্রাগীতগোবিন্দেব অপর কোন সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় নাই, অথবা গেগুলি বিক্তীত হয় পাহ, কিবা 
জয়দেবের উপর বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে । আমি আমার 
সম্পাদিত গ্রন্থের কথাই বলিতেছিলাম। সাধারণের নিকট এরূপ 
সংস্করণেব অন।দরের কারণ বোধহয় এই ষে, রস পিপাস্তব হইলেও 
অনেকেই তথ্য ও তন্ত্র সম্বন্ধে কতকটা তাতির তাৰ পোবণ করেন। 
ভূমিকায় আমি জয়দেবের তথ্য ও তত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার দিক 
দর্শনের চেষ্ট/ করিয়ছি। যাহা হউক, আমার দারিজ্দ্য বশতঃ গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ক্ক্পায় যাহা কল্পনাতীত ছিল, তাহাই সম্ভব 
হইল | পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদয় সহায়তায় এতদ্দিনে এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয়বার প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। 

দেশ স্বাধীন হইবার পর কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থ প্রকাশের, 
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ব্যয় বহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীধুক্ত হরেন্দত্রনাথ চৌধুরী এবং শিক্ষ! বিভাগের 
তদানীন্তন অধিকর্তা ডক্টর শ্রীযুক্ত ন্নেহময় দত্ত মহাশয় এই আবেদন 
গ্রহণ করেন। তাহাদের নির্দেশে আমি প্রথম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ 
পাঠাইয় দিই। তাহারা গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার মত অচ্ুকুল হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত দ্সেহময় দত্ত মহাশয় গ্রন্থ 
প্রকাশের নির্দেশ দেন, এবং এই কার্যে শিক্ষাবিভাগ হইতে 
হুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্তুর করেন। এই সাহায্য না পাইলে 
প্রন প্রকাশ সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালার সংস্কৃতি তথ] বিশ্ববরেণ্য 
কৰি জয়দেবের প্রতি তাহাদের এই শ্রদ্ধা আমাকে কৃতার্থ ও আনন্দিত 
করিয়াছে । শিক্ষা বিভাগের বর্তমান অধিকর্তা ডক্টর শ্রীযুক্ত পরিমল 
রায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের তন্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় 
লাহিড়ী মই!শষের নাম আমি এই প্রসঙ্গে ক্মরণ করিতেছি । শিক্ষা 
বিভাগের অগ্ততর কবণিক শ্রীমনোমোহন শর্মা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 

মহ[করণ (রাঁইটাস” বিল্ডিং )-এর গহনে যে দুই জন আমার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রথম, রাজন্বপরিষদের সদন্ত 
(রেভিনিউ বোর্ভের মেঘ্থার ) শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্ত্রমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
আই, সি, এস, । দ্বিতীয় ভূমি ও ভূমিরাজন্ব বিভাগের উপকর্্ম সচিব 
শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র বন্দ্ণ | মহাঁগাণনিক (একাউন্ট্যাপ্ট জেনারেল) শ্রীক্ষিতীশ 
চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যেও আমি উপকৃত হুইয়াছি। ইহাদের 
অকপট সৌজন্য আমার স্মরণীয় হইয়া রহিল। 

প্রথম সংস্করণের সমালোচকগণের মধ্যে স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় 
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ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, রাখালনন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী এবং হীরেন্ত্রনাথ দত্ের 
নম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। নিম্নলিখিত সংবাদ পত্রগুলির 
নামও উল্লেখযোগ্য | 

মানসী ও মন্খরবাণী মাসিক পক্জ ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ 


আনন্দবাজার দৈনিক » ৮ ৯৬ ৪ 
বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক ,এ » ২১ » 
বস্থধতী দেনিক এ ১ ২৪ » 
প্রবাপী মাসিক » * - পৌষ 
শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী 08 মাঘ 

নবশক্তি সাপ্তাহিক» ১» ২৩ ফান্তন 
হিতবাঁদী চ ». ১৩৩৭ ১৯ আবাঢ 
ভারতবর্ষ মাসিক এ ১৩৩৯ আশ্বিন 


ভূমিকাংশের সৌষ্ঠৰ সাধনের জন্ত বন্ধুগণের মধ্যে যাহারা স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়! সাহায্য করিয়।ছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন ন৷ 
থাক্ষিলেও তাহাদের বহুশ্রুত-_ 
গ্রভৃপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবতভূষণ (শ্রীবুন্দাবন ) 
স্বামী শ্রীভাফর|নন্দ সরস্বতী ( কালন। আনন্দ আশ্রম ) 
অধ্যাপক ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাত1) 
শ্রীস্থশীলকুমার দে ্ 
রি শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য রর 
অধ্যাপক শ্রপ্রিয়নাথ চট্টর|জ কাব্যপুরাণতীর্থ (বীরভূম ) 
শ্রীমন্মথন।থ সান্ন্যাল ( সম্পাদক রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার, 
কলিকাতা ) 
এই নাম-মালা আমার নিবেদনে প্রীতির সুত্রে গ্রথিত করিয়া 
রাখিলাম। 


কাশীধামের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্গোগীণাথ কবিরাজ 
মহাশয় প্রথম সংস্করণের গ্রন্থপাঠে আমাকে আশীর্বাদ জ।নাইয়া ছিলেন, 
এবং ভূমিক!য় “নিত্যলীলা” সম্বন্ধে আলোচন[র উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। যোগ্যতা না থাকিলেও অতি সংক্ষেপে সে উপদেশ 
পালনের চেষ্টা করিয়াছি । তাহার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন 
করিতেছি । 

ভূমিকায় 'শ্রীগীতগোবিন্দে গীত” 'শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ" 
'শীমন্তাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্ “নিত্যলীলা” 'শ্রীগীতগোবিন্দে 
পাঠভেদ" প্রভৃতি কয়েকটা নৃতন বিষয় সংযোজিত হুইয়াছে। পুরাতন 
ভূমিকার কিছু বাদ দিয়াছি ও কিছু নূতন করিয়ী লিখিয়াছি। 
তথাপি মনে হইয়াছে কিছুই বলা হইল না। শ্রীগীতগোবিন্দ 
যতবার পাঠ করিয়াছি জয়দেবের নিত্য নৃতন রস চাতুর্যে. ভাব- 
মাধুর্য, সৌন্দর্যে ও অতীন্ড্রিয় আধ্যাত্সিকতার স্বারাজ্যে আম 
দিশাহারা হইয়াছি। প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। বামন 
হইয়াও প্রাংশু-লভ্য ফলে লোভের বশে ভূমিকায় আমি প্রদীপ 
ধরিয়া মধ্যা্গ ভাঙ্করকে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অপিচ নিত্য- 
সিদ্ধ ব্রজপরিকর কবির ও তাহার অপ্রাকত কাব্যের ক্রম পরিণতির 
কথা বলিয়া ও বিচার করিয়া অপরাধী হুইয়াছি। ভরসা আছে, 
বৈষ্ণব সাধকগণ আমাকে মার্জনা করিবেন। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবগণ 
মহীবিষ্কুর শঙ্খ, চক্র, গদ1 ও পদ্মের অবতার গ্রহণের কথ! বলিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে বন্ধুবব সুনীতি কুমার একদিন কবি জয়দেবকে শ্রীরূষ্ণের 
মুরলীর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

গ্র্থে বহু ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে। শ্রীগীতগোবিন্দের মূল ও 
টাকার প্রুফ শ্রীভূজঙ্গভূষণ কাব্যতীর্থ দেখিয়! দিয়াছেন। ভূমিকার 
প্রুফ দেখিবার অন্ুুবিধায় মুদ্রণের অনেক ক্রটি রহিয়া গেল। 
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এজন্য শঙ্গদয় পাঠকগণের নিকট মাজ্জণা ভিক্ষা কবিতেছি। 
জাতীষ মুদ্রণের শ্রীমান অজয় হোমের চেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ ত্ববান্বিত 
হইয়াচে। 

গ্রখানি গ্রক!শের জন্ত আজ বংসবাধিক কাল আমাকে 
কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হইয়াছে এবং মাঁঝে মাঝে তথায় 
অবস্থিতির প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কলিকাতাব গৃহসঙ্কট, খাগ্ নিয়ন্ত্র, 
দুর্দুল্যত! ও জন্‌ সংঘট্রের দিনে যে দুইজন বন্ধুর সদয় অতিথেয়তা 
আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের একজন অধ্যাপক শ্রীন্ুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, অপর জন স্বনামধগ্ ব্যবসায়ী, সাহিত্যরসিক 
শীমুনীন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায়। বন্ধুপত্ধী চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী শ্রীষুক্তা 
কমলা দেবীর গ্রীতি ও স্বেহ আমাকে ধন্চ করিয়াছে। মুনীন্দ্রনাথের 
পুত্রবধৃদের-__বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী সুধারাণী মাতার 
শ্রদ্ধায় ও যত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একজনের 
কথ! বার বার ম্মরণ হইতেছে । তিনি মুনীন্ত্রনাথের সহ্ধর্দিণী 
আমার জ্যেষ্ঠা তগিনী-সমা স্বর্গগতা শিবসতী দেবী । আজ সেই 
স্বেছময়ীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পাঠকগণ অনুগ্রহ 
পূর্বক গ্রথথানি পাঠ করিলে এবং আমি যে উদ্দোত্তে ভমিকাটী 
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বৈষ্ঞৰ ধর্ম 


বেদ অপৌরুবেয় এবং বৈষ্ঞবধন্ম বৈদিকধর্স। বেদ অপৌকুষেয়, 
কিন্তু খনি-হুদয়ে ইহার আবির্ভাবের এবং খবি-দৃষ্টিতে ইহার 
প্রকাশের একটা কালানুঞ্রম আছে। এ বিষয়ে নান] মুনির নানা 
মত। আমপা আধুঁনক পণ্ডিতগণেব মতান্গসরণে এই সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি । 

পৃথিবীর সব্বপ্রাচীন শাস্ত্র খগ্থেদের বহু খাকে বিষ্ণুর উল্লেখ 
আছে। বেদে বিষ্ণুর অপর নম উরুক্রম, পৃগ্রিগর্ভ। শ্রীমদ্তাগবতেও 
এই নাম গৃহীত হইয়াছে । আঁচাধ্যগণের মতে পৃশ্নিগর্ভরূপে বিষণ 
ধবকে ক্পা করিয়ছিলেন। খখেদে খষি মেধাতিথির দৃষ্ট- 
বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপের-ইদং বিষুঞবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং” 
(১/২২।১৭) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রায় সাতাইশ শত বৎসরের পূর্বববস্তী 
নিরুক্তকার “বাস্ক' অপর ছুইজন পূর্বাচার্যযের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
ইহাদের একজন শাকপুণি বলেন, এই ত্রিপাদক্ষেপের স্থান পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ ও ছ্যলোক। পৃথিবীতে অগ্ঠি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও 


ছ্যলোকে ক্র্যরূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। অপর নিরুক্তকার ওর্ণবাভ 
৯ 


২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বলেন_-“পমারোহণে, বিষুণপর্দে এবং গয়-শিরি” বিষ্ণু ত্রিপাদ 
স্থাপন করেন। মনীষী কাশীপ্রসাদ জায়সোয়ল এই স্থরটি 
আবিষ্কার করিয়।ছিলেন। টীকাকারের মতে উদয়াচলে মধ্য গগণে 
ও অন্তাঁগলে স্থিতিই আদদিত্যক্গগী বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপ। শতপথ 
ব্রাহ্মণাদিতে ইহার প্রগঞ্জ আছে। বামন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম | 
পূর্ব্বে ধিবিক্রম বামন উপাস্তপ্ূপে পুজিত ভইতেণ, বিষু্পদে উহাব 
পুজা হইত। ওর্ণবাতের বম প্রায় তিশ হ|জার বংসর হইণে। 

তদন্ত প্রিনমতি পাথে। অগ্ভাং যো দেব খনবো মদ্ধস্তি ॥ 
উর্ুক্রমস্ত স-হ বন্ধু বিথ। বিক্োঃ পদে পরতে মর্ব। উতে ॥ 
তাবাং বাঙ্জ, ন্যখখনি গমণ্যৈ যর গাঁবে। ভূরি শৃঙ্গ। অযাসঃ | অনা 
তদধগ।য়ন্ত বুষ্ঃঃ পরমং পদমবভাতি ত্র ॥ (খাকৃবেদ »ম মঞ্চল, 
১৫৪ স্ুক্তু, ৫৬ খক)। বিষ্র পরম পদ মধুধ উত্স । হিনিই 


রত 


আমদেব ধণার্থ বন্ধু। গে উফ উরুগাধ বিছুর আশনাময় 
লোক ভূরি শৃঙ্ষ গোধনে পূর্ণ। ম্ধের এইরূপ মন্থার্থ ভইদুত 
অনুমিত হয়, থবিগণ সেই রসপ্রূপের, মধু-রঙ্গের উপাসণ। কবিতেন, 
তাহাকে বন্ধুপে ধ্যাণ করিতেন গোগোপ্সংঘাবুত এগ।লে কের 
প্রতিচ্ছবি ঠ।হ।দেব হৃদষে প্রতিভ;ত ভইয।ঠিল। 

এই বিষণ সর্নবব্য।পক বিভূ, ইশ্ই কৃষ্চ। ছান্দোগ্য উপশিষদে 
দেবকীপুন কুষ্ণের উল্লেখ আছে। মহাভারত শাস্তিপর্ধে নারায়ণীয 
উপাখ্যানে বিষ্ণুর কথেকটি নামের নিরুক্ত পাওয়া যায (৩৪২ 
অধ্যায়)। অন্শ!সন পর্বেব (১০৯ অধ্য।য় ) বিষুণর সহস্্ নামের উল্লেখ 
আছে। নারায়ণীয় উপাখ্য।নে বিঞুণর উপাসনামূলক পাঞ্চরাত্র মত 
বণিত হইয়াছে ( ৮৩৫--৩৪৬ অধ্যায় )। 

শতপথ ব্রাঙ্গণে (১৯৩৬১) পাঞ্চরাত্র সত্রের উল্লেখ আছে। স্বয়ং 
নারায়ণ পঞ্চদিবসব্যাগী এই সত্রে আত্মাহুতি দিয়া__-পর. ব্যৃহ, 


ভূমিকা : বেষব ধর্ম ৩ 


বিভব, অন্তধ্যামী ও অচ্ঠা এই পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন। বাস্থদেব, 
সঙ্ক্ষণ, প্রদ্যু়্ ও অনিরুদ্ধ এই চতুবুর্ণহবাদ পাঞ্চরাত্র ধর্মের বৈশিষ্ট্য । 
কেহ কেহ অনুমান করেন পুরুষ-স্ক্তের মধ্যে চতুর্ব,াহবাদের ইঙ্গিত 
আছে। বিষু-ধর্মোত্তরে চতুব্্ণহকে বিষ্ুর চতুর্ণখ বলা হইয়াছে। 

বৈথানস ও পঞ্চর।ত্র--বৈষ্ুব ধর্মের এই ছুইটি ধারার মধ্যে 
বৈখানস মতবাদ প্রায় বিনুপ্ু হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্চরাতর ধর্মের 
পাবম্পধা-প্রবাহ আজিও অব্যাহত আছে। মহাভারত শাস্তিপর্বব 
হইতে জান যায়, ব্রঙ্গা নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম প্রান্ত 
হন। ব্রহ্মার অপর নাম বিখনস। বিখনস-প্রবন্তিত ধন্ম খলিয়। 
এই ধর্মেব নাম বৈখানস। ঘাঁহারা বণপ্রস্থাএ্রম অবলম্বন করেন, 
তাহাদের অপর নাম বৈখ।নস। বাণপ্রস্থ।এমে গিয়া অধিক|ংশ নর- 
নাবী এই ধন্দ্রে আচরণ করিতেন বলিয়া পর্ব নাম “বেখ।নস” 
_ এমনও হইতে পারে। 

ব্র্ধাব ণিকট হইতে দেবা নাবদ এই ধর্ম লাভ করেন। মহা- 
ভাবত শাস্তিপর্ধের দেবমি নারদেব শ্বেতদীপে গিয়৷ ভগবান নারায়ণের 
নিকট হইতে এই ধর্মোপদেশ-প্রাণ্ডিব কথাও বণিত আছে। যে-গ্রন্থে 
নারদ এই ধর্মে(পদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, তাহার শাম “নারদ- সংগ্রাহ” 
বা “নরদ-পঞ্চবাত্র” £ শ্রীমদ্ভাগবতে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভগব|ন মৈত্রেয় বিহরকে বলিতেছেন-_ 


মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনং | 
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচধ্যাবিধিহরে ॥ 
(ঞ্বোপাধ্যান ) 


দেবধষি নারদ উত্তানপাদ-পুত্র প্রকে এই ধর্শোপদেশই দান 
করিয়াছিলেন। 


৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পাঞ্চরাত্র শব্দের ব্যখ্যায় মহাভারতকার বলিয়াছেন, এই শাঙ্তে 
চারি বেদে ও সাংখ্যযোগ একত্র সন্নিবিষ্ট আছে, তাই ইহার নাম 
পাঞ্চরাত্র। কেহ কেহ বলেন-শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও 
পাশুপত এই পঞ্চ মতবাদ যাহার প্রভায় রাত্রির মত নিপ্প্রত হইয়াছে, 
তাহাই পাঞ্চরাক্র ধর্ম। ঈশ্বর-সংহিতায় বণিত আছে-__শাগ্ডিল্য, 
উপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারদ্ব।জ-_পঞ্চখষি পঞ্চরাত্রিতে এই 
ধন্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাই এই ধর্মের নাম পাঞ্চরাত্র ধর্ম । 
দেবধি নারদ বলেন__ 


রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্‌ । 
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ 


পরমতন্ব, মুক্তি, তক্তি, যোগ ও তামস,_এই পঞ্চজ্রানমূলক 
শীন্সের নাম পঞ্চরাত্র | 

এই ধর্মের নামাস্তর সাত্বতধর্্ম । কৃন্ম পুরাণে (২৪ অধ্যায়) 
বণিত আছে, যছুবংশীয় অংশুর পুত্রের নাম সত্বত। তাহার পুত্রের নাম 
সাত্বত। সত্বত নারদের উপদেশে নারায়ণ-উপাসনামূলক শান্তর 
প্রণরন করেন। সাত্বতগণের আচরণীয় ধর্ম অথবা সত্বত-প্রণীত 
শান্্শ।পিত ধন্ম-_এই অর্থে সাত্বত ধর্ম নাম হুইয়াছে। এই ধর্ম্মে 
অপর নাম ভাগবত-ধর্ম। ভগবৎ শরণাগতিই এই ধর্মের চরম 
ও পরম প্রতিপাস্চ। ঈশ্বরসংহিতায় ইহাকে “একাঁয়ন” বলা 
হইয়াছে । 

ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তত্বজিজ্ঞান্ু নারদ 
স্বায় অধিগত বিদ্ভার পরিচয়দান-প্রসঙ্গে “এক।য়ন” বিগ্ভার নাম 
করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে “একায়ন” বিগ্ভার নাম নীতিশাস্ত 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭ অধ্যায় )। অমরকোষে একায়নের প্রতিশব্ব 
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রেকতানোহনন্যবুত্তি রেকাগ্্রিকায়ণে৷ ইপি। 
অপ্যেক সর্গ একাগ্সোইপ্যেকায়ন গতোহপি সঃ ॥ 


একায়ন, অনন্বৃত্তি, একাগ্র, একস্বর্, একায়নমত। আমাদের মনে 
হয় ঈশ্বরসংহিতায় একাস্তিমার্গ অর্থে একায়ন শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। দেবধি নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট যে উপদেশ 
লাত করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ-স।রতূত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহভূম। 
পুরুষের দর্শনলাতের পরই তিনি শ্রীমদ্তাগবত-কথিত শ্রীহরির অর্চনা- 
মূলক ক্রিয়াযোগ বা নারদ-পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ- 
তাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতাইশ শ্লোকে “একায়ন" 
শব আছে। অর্থ-_ প্রকতি-আশ্রিত । 

শ্রীরামান্ধজের পথ-নিদ্দেশক আচাধ্য যামুন তাহার আগম- 
প্রামাণ্য গ্রন্থে ঈশ্বর-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। যামুন 
মুনি প্রায় সহ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত্বের 
অধিবাদী। ইহারই কিছু পূর্বে উত্তর ভারতে কাশ্মীরে পাঞ্চরাত্র 
মতবাদের অপর একজন প্রামাণ্য পঞ্ঙিত বর্তমান ছিলেন--উৎপলদেব। 
ইনি জয়াখ্য, নারদ-সংগ্রহ, সাত্বত-সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন। নারদ-সংগ্রহ বোঁধ হয় নারদ-পঞ্চরাত্রেরই নামাস্তর | 
গ্যায়মঞ্জরী-প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট একজন খ্যাতনাম] দার্শনিক ছিলেন। 
তিনি স্বায় গ্রন্থের প্রামাণ্য-প্রকরণে পাঞ্চরাত্রাদি আগমের প্রামাণিকর্ত। 
স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পাঞ্চরাত্র ধর্ম যে বেদ-সন্মত, সে. বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার কোন কারথ নাই। 

পূর্ব্বে বৈখানস আগমের উল্লেখ করিয়াছি । কোন কোন প্রাচীন 
বেষ্ঠবাচাধ্যের মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণোক্ত শ্রীয়াধাকষের 
বিবাহ-প্রসঙ্গ (যাহ! গর্গ-সংহিতাতেও বণিত আছে) বৈখানস 
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আগমের কোন তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত .হুইয়াছে। পাঞ্চরাত্র-আগমের 
বহু প্রাচীন গ্রন্থেই শ্রীরাধাকুষ্ণ-তত্ব্ের উল্লেখ ছিল। নারদ 
পঞ্চরারে রাধাতত্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। হয়ত নারদ পঞ্চরাত্রের 
প্রাচীন রূপ বহলাংশে লোপ পাইয়াছে, তথাপি এ কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, শ্রীরাধারুষ্চ-তন্-বর্ণনায় নারদ-পঞ্চরাত্রে 
প্রাচীন ধারাই অব্যাহত রহিয়াছে । 

অতি প্রাচীনকালেই তারতে বুগ্মদেবতার পুজা প্রচলিত 
হইয়াছিল । বেদে অখিনীদ্বয়, মিআাবরুণ, ইন্ত্রাগ্রি, ইন্দ্রবরণ, ইন্দরবিষুঃ 
প্রত বুগ্ম-দেবতার উল্লেখ আছে। হয়তো পরবস্তাঁ কালে বাস্থদেব-- 
বলদেব, ণবনারায়ণ, বাশ্থদেবাজ্জুন, লক্ষমীনারায়ণ, রাধাকষ্ণ, হরগৌরী 
প্রভৃতি ঘৃগলদেবতার পৃজ। প্রচলিত হইয়াছে । মহাভারত নারায়ণীয় 
পর্ববাধ্যারে বিষু পরমাত্বা এবং সক্কর্ষণ জীব-স্বরূপে বণিত হইয়াছেন। 
মহাতারত ২য় পর্বে ৭৯ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে সন্কর্ষণামুজরূপে কৃষ্ণের 
উল্লেখ আছে। পাণিনির ১২২৩ স্বত্রের টীকায় মহাভাষ্ুকার 
পতঞ্জলি বনুত্রীহছি-সমাসের দৃষ্টান্তে লিখিয়াছেন-- 


দপ্নষণম্ত দ্বিতীয়স্ত বলং কৃষ্ণস্ বদ্ধতাম্” 


খ্যাতনামা অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীদুক্ত হরিদাস ভ্রচাধ্য-মহ।শয় 
বলেন-_: জৈনর্দের এক।দশ অঙ্গের অন্তর্গত ভগবতীস্থত্রে আজীবক- 
দের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, ইহাদের পূজিত বৈদিক ও অবৈদিক 
দেবতাগণের মধ্যে পূর্ণভদ্ব ও মণিভদ্র অন্যতম । প্রায় আড়াই 
হাজ।র বৎসরের পুরাতন বৌদ্ধ স্ুত্ত-পিটকের ক্ষুদ্ব-নিকায়ের 
অগ্ততৃক্তি নিদেস গ্রশ্থে পাওয়। যাঁয়--আজীবকদের এক সম্প্রদায় 
পূর্ণভপ্র ও মণিভদ্্ের এবং অগ্ত সম্প্রদায় বলদেব ও বান্ছদেবের পুজা 
করিত। এই গ্রঙ্থে কুদ্রোপাসক জটিল সম্প্রদায়েরও উল্লেখ আছে । 
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জেনদের দ্বাদশ উপাঙ্গের অগ্তম ওপপাদিক সুত্রে বাসুদেব ও 
বলদেব শলাকা-পুরুষরূপে ডাল্ল'খত হইয়াঙ্ছেন। ভাসের দূত-কাব্যে 
বাস্থদেবকে বান্থতদ্র বলা হইয়াছে । 


গ্রহণমুপগতেতু বাস্ুভদ্রে 
হৃতনয়ন! ইব পাণগ্ুব! ভাবয়ুঃ। 
গতিমতিরহিতেষু পাণ্ডবেষু 
ক্ষিতিরখিলাপি ভবেন্মমমাসপত্ব্যা ॥ 


পাণিনির “বাস্থদেব।্জুনাভ্যাং বুউ, এই সুত্র হইতে জানা যায়, 
সে কালে নাস্থুদেন ও শর্জবনের উপাসক সম্প্রদায় ছিল। প্রায় আড়াই 
হাজ।ব বৎসর পুর্বেব বচিত কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে সঙ্গবণ সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ "আছে । ইহাদের 'এক সম্প্রদায় মস্তক মৃগ্ডন করিত, অপর 
সম্প্রদায় করিত না। দশকালে গোহরণকারী এক শ্রেনীর তস্কর 
সঙ্গর্ষণ সপ্প্রদ।য়েব হুন্সবেশে পুরিয় বেডাইত | 

এাধ ন!ইশ শহ খত্গর পুর্বে উতকীর্ণ ঘুষুণ্ডী লাপ হইতে 
জ'ণ। থায. পারাশরাধ পুর গাজায়ন নারায়ণবাটস্থ'নে ভগবান 
শঙ্কর্ষণ ও বান্থাদেবের শিলাগ্াকার শির্মীণ করিয়া দেন। এ সময়ের 
বেঘনগব পিপিতে গরুড়ধব্জ বিষু তালধবজ সঙ্কর্ষণ, মকরধ্বজ 
গ্রদ্ধায় ও নুগর্ব্ 'অনিকুহ্ধ এই চতুবৃহের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহ। হইতে পণ্চিত শ্রীবুক্ত হরিদাস ভট্টাচাধ্য-মহাশয় অনুমান করেন, 
খেচবের বিষণ, উদ্ভিদের বলদেব, জলচরের প্রছ্যয় ও বন্চরের 
দেবতারূপে অণিক্দ্ধকে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাসদের জ্ঞান, সঙ্কর্ষণ 
বল, গ্রদ্ায় এরশ্বর্যয ও অনিরুদ্ধ শক্তির গ্রতীকরূপেও অন্য ্র উল্লিখিত 
হইয়াছেন। ছুই হাজার বৎসর পুর্ববে উৎকীর্ণ নানাঘাট গুহার 
শিললেদে ধর্ম ইন্দ্র আদি দেবতার সঙ্গে সঙ্বর্ষণ ও বাসুদেবের 
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উল্লেখ আছে। এই সমস্ত আলোচনায় চতুব্্ণহবাদ তথা পাঞ্চরাত্র 
ধর্্েরই প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। 

পঞ্চরাত্রের অন্যতম জ্ঞানের নাম ভক্তি । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
ভক্তির কথ আছে-_ 


যন্ত দেবে পরাভক্তিরথা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্যৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বুনঃ ॥ 


গীত। ভক্তিবাদের বেদ। পাঞ্চরাত্র আগমোক্ত পঞ্চখখবির অন্যতম 
শ[গ্ডিল্য তক্তিবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন “শাগ্িল্য স্থত্র”। পাণিনি এক 
সত্র করিয়াছেন “তক্তিঃ | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রামাণ্য দার্শনিক 
বিচার-সমধিতা ভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে মূর্তরূপে প্রকাঁশিতা হইয়াছেন । 
গীতাঁর__ 


গতি্তা প্রভূ; সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ । 
প্রভবঃ প্রলয় স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 
পুরুযোত্তমকে' শ্রীমদ্ভীগবতের কালিন্দী-তীরবর্তী কেলিকুঞ্জে 
“গোপবধূটিবিট” রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
স্মরণ।তীত কালেই পাঞ্চরাত্র মতবাদের সঙ্গে পৌরাণিক মতের 
ংমিএণ ঘটিয়াহছিল এবং তাহারই ফলে বৈষ্ণবধর্্মেরে একটি 
স্বতশ্্ রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্চরাত্র ধর্ম আচরণপ্রধান, 
পৌরাণিক ধর্ম অন্থরাগপ্রধান। উত্য়তঃই একাগ্রনিষ্ঠায় ভগবৎ 
শরণাগতি অন্থহ্থ্যত রহিয়াছে । 
পুরাণের মধ্যে ছুইটি ধার] দেখিতে পাই-- একদিকে শ্রীমদ্ভাগৰত, 
অন্যদিকে ব্রহ্গবৈবর্ত। পদ্মপুরাণে এই ছুই ধারার সমন্বয় সাধিত 
হইয়াছে । এই তিনখানি পুরাণই পাঞ্চরাত্র আগমের অনুমোদিত 
গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত পাঞ্চরাক্র ধর্মের অগ্ততম রহস্ত-গ্রন্থ রূপে 
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স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত রাগমার্গের ভজন দাক্ষিণাত্যের 
আলবারগণের মধ্যে গৃহীত হইয়।ছিল। কিন্তু তাহার প্রায় লক্ষমী- 
নারায়ণের উপাসক। রাগমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা! ইহারা 
সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আলবারগণের 
'অগ্ভতম কুলশেখর শকাব্দার একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। 
তাহার মুকুন্দমাল স্তোত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক নিবদ্ধ 
রহিয়াছে-_ 
কায়েন বাচা মনসেন্দিয়েশ্চ 
বুদ্ধ্যাত্মন। বান্ুস্থতং স্বভাবাৎ। 
করোতি যদ্‌ যদ সকলং পরন্মৈ 
নারায়ণায়েতি সমপয়েত্ততঃ ॥ 
১১।২।৩৬ 
স্থতরাং একথা নিঃসংশয় যে, কুলশেখর শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে 
বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন । 
অপর আলবার শঠারি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে__ 


রাঘবে ভরতলক্ষমণজানকীনাং 
যে ঘোষযুগ্ধন্ুদৃুশামপি নন্দস্থণৌ । 
ভাবা রসৈকবপুষঃ প্রতিথাঃ শঠারি 
স্তানেব বা তদধিকান্ৃত তত্র লেভে ॥ 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত, লক্ষণ ও জানকীর যে তাব, ব্রজের 
যুগ্ধা সুনয়নাগণের নন্দ-নন্দনে যে ভাব--সেই সমস্ত রসপূর্ণ ভাব 
বৰ! তদধিক ভাব শঠারি লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যে 


প্রচলিত “সঙ্গম” নামক প্রাচীন তামিল কবিতা-সংগ্রহে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের লীলাবিষয়িণী কবিতা আছে। কুলশেখর প্রভৃতি আলবার- 
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গণের কিছু পরেই দক্ষিণভারতে বিব্বমঙ্গল ও পূর্বভারতে কৰি 
জয়দেব আবিভূতি হন। শ্রীমন্মহাপ্রতু পাঞ্চরাত্র আগম ও 


শ্রীমস্তাগবতাদি পুরাণের সমবয়-মৃত্তি। 


২ 
বীরভূমি 


“বীরাভূঃ কামকোটা স্তাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্থিতা। 
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্ত দেশো দাধদ উত্তরে । 
বিন্ধ্যপাদোভ্ভবা নছ্: দক্ষিণে বহব্যঃ সংস্থিতা১” ॥ 


( মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা ) 

বীরভূমির পূর্ব নম ছিল “কামকোটা”। সেকালে-_ পুর্বে অজয়- 
সশ্পিলিত! গঙ্গা, পশ্চিমে আরণাভূমি (ঝাডখণ্ডের ঘন অরণ্য ), উত্তরে 
পাথরের দেশ (রাজমহুলের পর্ধতশ্রেণী ) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোতুব। 
বু নদ-নদী (দামে।দর প্রভৃতি ) এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমারূপে নিদিষ্ট 
হইত । মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় পাই--?কা1মকোটী বীরভূম জানিবে 
নিধ্যাস”। কিন্ধ বর্তম।নে এই কামকোটী ন।মে স্থান বীরভূমে অথবা 
তাহার আশেপাশে কোথাও খুঁজিয়৷ পাওয়৷ যায় না। স্ুতরাং কোন্‌ 
সময় বীরভূমি কামকোটী নামে পরিচিত এবং পূর্বেধোক্ত চতুঃশীমায় 
চিহ্নিত ছিল, তাহা অন্মান করা কঠিন। সম্রাট শের শাহ ক 
আকবরের সময়ও ইহার এত বিস্তৃতি ছিল কিনা সন্দেহ। ইংরেজ- 
রাজত্বে বীরভূমি বন্ীমান বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জেলা, লোকসংখ্য৷ গ্রায় 
দূশ লক্ষ । 
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অতি পুর্বকাঁলে এই স্থান স্থক্ষ দেশের অন্তর্গত ছিল। দপ্ডীর 
“দশকুম।র-চরিতে" কালিদাসের “রঘুবংশে', বাণভট্রের 'হর্য-চরিতে, 
এবং ধোয়ী ববির 'পবনদূত" প্রভৃতি গ্রন্থে স্থন্ষের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। শকাব্দার পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা কর্ণ-স্থবর্ণের অধিকারভূক্ত হয়। 
অতঃপর ইহা পালরাজগণের “সামস্ত-শীসন'-রূপে পরিচিত হইত। 
গে ময় *শৃব'-বংশীয়গণ ইহার অধীশ্বর ছিলেন । পরে সেনবংশীয়গণ 
এই দেশ অধিকার করেন । 

মভাঁভারতের টীকাঁকার নীলক্ বলেন পলুদ্গ! রাঢ়াঃ”। “রা, 
নাম কত দিনের পুরাতন জানা যায় ন'। মধ্যভারতের খাজরাহে। 
লিপি বলিয়। পরিচিত 'ধঙ্গের লিপিতে রাটের উল্লেখ আছে! 
এতিহাসিক মতে ধঙ্গ ১০০২ খুই্াবে রাড আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
বল্পলমেনের সীতাহাটা তাররশাসনে রাটের নাম পাওয়া যায়। এই 
লিপিতে সেনবংশের পূর্বপুব্ষ বীরসেনের নাম আছে এবং বিজয় 
সেনেব পূর্ববন্ত: বহু রাজকুমার যে স্দাচারচর্ধ্য।র খ্যাতিগৌরবে প্রৌঢ 
রাঢদেশকে গব্বান্থিত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ আছে । অস্থুমান 
হয, সেনর।জকুমারগণই তীহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনের নামাহুস।রে 
এই স্বানের 'বীবভূমি” নামকরণ করেন । “আইন-ই আকবরী”র মতে 
বীবভূমেব ি্ষর” (অধুনা নগর” নামে পরিচিত) বল্লালসেনের 
গ্রত্িতিত। লক্ষের হিন্দু শাসনকর্তাদিগের সেকালে 'বীর উপাধি 
ছিল। ইতিহাসে উড়িষ্যার রাজগণের রাঢ়-আক্রমণের পরিচয় 
প1ওয়া যায়। একবার লক্ষরও তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। 
নবদ্বীপ-বিজয়ের কিছুদিন পরে বীরভূমি মুসলমানগণের অধিকারতৃক্ত 
হয়। 

বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ, ধর্শ ও রাজনীতির ইতিহ।সে রাঢ়- 
দেশ অনেকখাণি স্থন অধিকার করিয়া আছে। রাট়ের সাহিত্যও 
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ধর্ম প্রায় অঙ্গার্গিতাবে জড়িত। আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবধর্মই 
এদেশের নিজস্ব ধর, এবং সে ধর্ম এদেশে বাহির হইতে আসে 
নাই । হয়তো বা এমন কোনো অজ্ঞাত উৎস হইতে উখিত 
হইয়াছিল, যাহার সন্ধান আজিও পাওয়! যায় নাই। এমনও হইতে 
পারে যে, একই উৎস হইতে বৈষ্ঞবধর্থের বিভিন্ন ধারা ভারতের 
নানা দেশে প্রবাহিত হইয়াছিল । আমরা বৈষ্ঞবধর্ম ব্যাপক 
অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। 

গুপুসম্রাটুগণের সময় হইতেই এদেশে বৈষ্ঞব-ধর্ম্রের নিদর্শন 
পাওয়া যায়, কিন্ত গুপ্তগণ যে এদেশে .সে ধর্ম বহন করিয়া আনেন 
নাই, “শুশুনিয়া” লিপিই তাহার প্রবলতম প্রমাণ। এই ধর্ম নানা 
সমন্বয়ের মধ্য দিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের আশ্রয়ে এক অভিনব 
ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে 
এই ধর্ম উত্তরকালে এদেশে একটী শক্তিশালী সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ 
হইত কি না সন্দেহে। জয়দেবের প্রতাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, তিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় গীত- 
গোবিন্দের চল্লিশখানিরও অধিক টীকা প্রণীত হইয়াছিল এবং 
এই কাব্যের অন্থুকরণে প্রায় আট-দশখানি কাব্য রচিত হইয়া- 
ছিল। এদেশে সেকালে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া, নাথপন্থী, শৈব, শাক্ত 
প্রভৃতি নানা ধন প্রচলিত ভিল, আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
কিন্তু আমাদের যেন মনে হয়, নান] ধর্দ্ের পীঠ-ভূমি পরিক্রমণ করিয়। 
বন্দ ও সেনরাজগণের সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালায় এক 
উদ্দারতর পথে অগ্রসর হইতেছিল। জয়দেবের মধুর কোমলকাস্ত 
সঙ্গীতের তরঙ্গ বাহিয়! চস্তীদাসের মধ্য দিয়া সেই ধর্মপ্রবাহ মহা প্রভুর 
জীবনবন্তায় আপিয়া সন্মিলিত হইয়াছে এবং এই বন্তা পূর্বোক্ত ভির 
ভিন্ন ধর্দের পীঃক্ষেত্রগুলিকেও পরিপ্লাবিত করিয়াছে । 
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রাঢ়ের ধর্ম ও সাহিত্য যে অঙ্গাঙগিতভাবে জড়িত, চণ্ডতীমঙল, 
মনসামঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমল প্রভৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। 
কিন্তু সে সমস্ত বিষয় আমাদের এই আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। 

ভূমিকায় অ'মরা কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনার 
চেষ্টা করিতেছি । কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি জানি গা। তবে এই 
আলোচনা দিক্‌-দর্শন হিসাবেও যদি সাধারণের গ্রহণীয় হয়, তাহ! 
হইলেই কৃতার্থ হইব, শ্রম সার্থক মনে করিব। 


৩ 


কবি-সাময়িকী 


বাঙ্গাল।র অদ্বিতীয় বেষ্বকবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, 
এ দেশের সে এক সঙ্কটময সময়। অনুমান বঙ্গাব্দ সন ছয়শত সাল-- 
শকান্ব একাদশ শতকের মধ্যভাগ__সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ, প্ররুতিপুঞ্জ 
মোহগ্রন্ত, র|জশক্তি অবপন্ন, রাজে।শ্বব গ্রতীকারে অসমর্থ । যে বাঙ্গালী 
গ্রজ| একদিন নিজেদেব নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া 
দেশে “মাত্ন্ত স্।য়” প্রশমিত করিয়াছিল, আজ তাহ।র! পাশব ব্যসনে 
উন্মস্ত, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্ভ।বনাঁয়ও অঙ্গদ্বিগ্ন। যে-রাজ্যের 
পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ক্ষেপণী-উৎক্ষিপ্ত জলধারায় একদিন চন্দ্রমগ্ডলের 
কলঙ্ক প্রক্ষালনের স্পর্ধা রাখিত, আজ প্রমে!দ-তরণীতে প্রমদাগণের 
নয়ন-কজ্জলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমামণ্ডিত-_তাহা'রা সেই সোহাগেই 
অচৈতন্ত | ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘাটিতেছে, ভারতের ভিতর 
কোথায় কি পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, সে সব সংবাদ লওয়া তো দুরের 
কথা,_-নিজেদের তবিষ্যৎ-ভাবনাও কাহারো মনে স্থান পায় না। 


১৪ কবি জয়দেব ও গ্রীগীতগোবিন্দ 


দুদ্দিন ঘনাইয়া অ|সিতেছে, সব্বন|শ সমীপবত্তী, কিন্ত রাজ্যে নিত্য 
উৎসব লাগিয়াই আছে । কবিরা কাব্য রচনা করিতেছেন, সুরচিত 
বিস্তৃত প্রশস্তি-গাথায় নৃপতির যশের কাহিনী কীর্ভিত হইতেছে, মমগ্র 
দেশ এক কলিত শাস্তির মুত-কল্প জড়ত।য় তন্দ্রাচ্ছন। বাঙ্জ(লীর 
সৌভাগ/হুর্ধ্য তখন ধারে অগ্তাচল-যূলে ঢলিয়া পড়িংতছিল, আর 
তাহার শেষ রশ্মিটুকু গ্রাস করিবার জন্য এক রণছুন্্রণ জাতির বিজয়- 
বৈজয়স্তী আপন গৌরবোজ্জল অর্চন্দ্রপ্রভায় অলক্ষেয খাঙ্গাল।র সান্ধ্য 
গগনে অভ্যুথিত হইতেছিল। এমনি দিনেই জধদেৰ গোস্বামীব 
আধিভভব, এমনি এক দিনেই সংঙ্কত গাতিকব্যের এই অঞ্1তিদন্দী 
কবি বারভূমের অজয়তীরবত্তী কেন্দুবিন্ব গর(মে জন্বাগ্রাহণ করেন। 
কবিরাজ গোস্ব'মী জয়দেব,-বঙেখবর লক্মণঘেনে« মভাসদ__ 

সম্রাটের পঞ্চরত্বের অগ্থতম রত্ব ছিলেশ। অনেকে বলেন, আগার 
সন।তন গে।স্ব।মী নবদ্দীপের নুপ-সভ।দ্বারে শিল্পে।ক্ত ক্লে!কটি ক্ষোদিত 
দেখিয়।ছিলেন-__ 

“গোবদ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। 

কবিরাজশ্চ রত্বানি পঞ্চেতে লক্ষ্মণন্ত চ ॥' 


এই শ্রে।কে কবি ধোয়ী কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হুইয়াছেন। 
সমাট-সশার পাঁচটা রত্ব--উমাপতিধর, গোবদ্ধন, শরণ, ধোয়ী 
এবং জয়দেব । 

প্রহ্যয়েখর মন্দির-প্রশস্তিতে উম।পতিধরের নাম পাওয়া যায়, 
ইনি লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমদ্তগবতের বৈষ্ঞব- 
তোধষণী টীকায় উল্লিখিত আছে” __'ভ্রজয়দেবসহচরেণ মহারাঁজ- 
লক্্মণসেনমন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ” ইত্যাদি। শ্রীগীতগোবিতের 
টীকাকার ধৃতিদানও লিখিয়'ছেন-_ 
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“উমাপতিধরো নাম। সান্ষিবিগ্রহিকো।” 
গোবর্ধনাচার্ষ্য তাহার আর্ধ্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন-_ 
“সকলকলাঃকলয়িতুং প্রতোঃ প্রবন্ধস্ত কুমুদবন্ধোশ্ঠ। সেনকুলতিলক- 
ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্ঠ” | প্রবন্ধের ( নৃত্যগীতা দি চতুঃষঠি কল! ) 
এবং কুমুদবদ্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণ তাসাথনে একমাত্র 
সেনকুলতিলক ভূপতি বা পুণিমার সন্ধ্যাই শমর্থ। অর্থ।ৎ পুণিমা- 
প্রদোষে যেমন কুমুদবন্ধু পুর্ণত' মংপ্রাণ্ত হন, সেনবাজের সময তেখনি 
পূর্ণ/ঙ্গ প্রবন্ধমকল সংরচিত হইয়।ছিল। পগ্ডিতগণের মতে এই 
সেনঞুলতিলক ভূপতি লক্মণসেন। দশটাকাবিদ অন্ডিহর-পুঞ্। বন্যঘটীয় 
সর্বানন্রেব 'টীকা-সর্বন্ষে গোবদ্ধনের এবং গোবদ্ধন-প্রণাত উনাদি- 
বৃত্তির উল্লেখ আছে। ১০৮১ শকাবায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। 
বল্প।লসেন তখন সমাট এবং লক্মণসেন যুবরাজ । এই গেবর্ধনকেই 
জয়দেব-কথিত গোবদ্ধনাচাধ্য বলিয়া মনে হয়। 

ধোয়ী কৰি স্বরচিত পবনদূত ক।ব্যে যুবর।জ লঙ্গাণসেনকেই নায়ক 
কঞ্চনা করিয়াহেন | যথা 

তম্মিশ্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্া। 

মন্যে জেত্রং মৃদ্কুস্রমতোইপ্যায়ুধং যা স্বারস্ত | 

দৃষ্টণ দেবং ভূবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং 

বাল! সগ্; কুস্ুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বভুব ॥ ২॥ 

( পবনদূত ) 

জহলন-দেবের স্ুভাষিতাবলীর মধ্যে ধোয়ীর গাম আছে। ভ্হ্ন 
খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 


লক্ষ্মণসেনের মহাসামস্ত বটুদাসের পুল্র শ্রীধরদাসের সছুক্কিকর্ণামূত 
গ্রন্থে শরণের? এই শ্লোকটী পাওয়া যায়-_ 


২৬ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং প্রীতোইস্ত বা মাদৃশৈ- 

বাঞ্ছপতিঃ প্রভুকীন্তিমপ্রতিহতাং বক্তব্যমেবোচিতম্‌। 

সেবাভির্ধদি সেনবংশতিলকাদাশাসনীয়াঃ শরিয়ঃ 
কল্লানুবিধায়িনাং সুরতরভ্তৎ কেন হার্য্যো মদ ॥ 


'শরণ'_( ৩৫৪--৫)। 


সছুক্তিকর্ণামুত লক্ষ্মণসেনের সময়েই রচিত হুইয়াছিল। সুতরাং 
অন্থমিত হয়, কবি শরণ সম্রাটের সমসাময়িক এবং শ্লোকে সেনবংশ- 
তিলক বলিতে লক্ষমণসেনকেই বুঝাইতেছে। ১১২৭ শকাব্দায় সদুক্তি- 
কণামূত সঙ্কলিত হয়। | 

উপরে উদ্ধত সমস্ত প্রম।ণের সঙ্গে গীতগোবিন্দের__ 


বাচঃ পল্লপবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্রাঘ্যে ছুরহদ্রতে | 
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচাধ্য গোবদ্ধন- 

স্পদ্ধী কোইপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্মলাপতিঃ ॥ 


এই শ্লোকটী মিলাইয়! লইলে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষ্যবাক্যে 
অবিশ্বাসের কোনো হেতু পাওয়া যায় না। 

কেন্দুবিন্বের অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তারে শ্তামারূপার গড় বা 
সেনপাহাড়ী ণামে একটা প্র/চীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি 
শুনিয়াছি--তাপ্রিকসাধনার জগ্য বল্লালসেন নাকি এক নীচজাতীয়! 
পদ্মিনী রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লইয়া পিতা- 
পুত্রে মনোমালিন্ত ঘটে এবং লক্ণসেন কিছু দিনের জগ্য সেনপাহাড়ীতে 
আসিয়া বাস করেন। কুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাই, এই মনোবিবাদ- 
উপলক্ষে পিত।-পুত্রে কয়েকখানি পত্র-বিনিময় হুইয়াছিল। সংঙ্কতের 


শন 
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আডাল থাকিলেও পিতা-পুত্রের মধ্যে যে এ হেন পত্রের আদীন- 
প্রদ[ন চলিতে পারে, আজিকার দিনে এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহারো 
প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ। কুলগ্রন্থের এই সমস্ত কাহিনীর সত্যতা ও 
বিতর্কের বিষয়। তবে যে কোনে! কারণেই হউক, যুবরাজের পক্ষে 
আপন সামস্ত রাজ্যে শুভাগমন এবং সেই স্থত্রে নিকটবস্তী কেন্দুবিদ্ব- 
বাসী কর্বর সঙ্গে পরিচয় এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে 
হয় না। রাঢ়ে সেনরাজত্বের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ধোয়ী 
কবির পবনদূতে বুবরাঁজের প্রবাস-বাসের আবাঁসভূমির নাম বিজয়পুর- 
জয়ঙ্কন্ধাবার। বর্ণন1 পড়িয়া মনে হয়, নিবেণীব অনতিদূরস্থিত কোনো 
স্থানের নামই পূর্বে বিজয়পুর ছিল। বিহয়পুর নবদ্বীপের নিকটবত্তী 
কোনো স্থাণ ব৷ নবদ্বীপেরই নামাস্তর ও হইতে পারে । এইরূপ কোনে! 
প্রবাস-বাসে অথবা নবদ্বীপে ঘুবরাঁজের সঙ্গে কোথায় কবির প্রথম 
পরিচয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়! যায় না। 
প্রবাদকথিত যুবরাজের সেনপাছাড়ীতে আগমনের উল্লেখ পর্ব্বেই 

করিরাছি । সাধারণেব কৌতুহল-নিবারণের জন্য নিয়ে বল্লাল ও 
লক্ষমণসেনের পরম্পরকে লিখিত শ্লোক কয়েকটা উদ্ধত করিতেছি । 
লক্মণসেন লিশিতেছেন-__ 

“শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 

কিং ব্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে । 

কিঞ্চান্তৎ কথয়ামি তে স্ততিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং 

ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিষেদ্ধ,ং ক্ষমঃ ?॥৮ 

বল্লালের প্রতুাত্তর-_ 
“তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা৷ ন ধুলিস্তনো- 
্শ স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলী কথা । 


১৮ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


দুরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 


প্রারন্ধো মধুপৈরকারণমহো বঙ্কারকোলাহল;॥৮ 
লক্ষ্মণসেন পুনরায় লিখিলেন-_ 


“পরীবাদস্তথ্যে। ভবতি বিতথে৷ বাপি মহতাং 
তথাপ্যেষ প্রায়! হরতি মহিমানং জনরবঃ | 
তুলোস্তীণস্তাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো 


রবেভাদৃক্‌ তেজো নহি ভবতি কন্ঠাং গতবতঃ।৮ 
বল্লাল পুনরুত্তর দিলেন-_ 


“সুধাংশোর্জীতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্ত কণিকা 

বিধাতুর্দোষোইয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্ত কিমপি। 

চন্দ্র নাত্রেঃ পুজো ন কিম়ু হরচুড়াচ্চনম পি- 

্ন বা হস্তি ধ্বান্তং জগছুপরি কিংবা ন বসতি ॥” 
এতিহাসিকগণের মতে সম্রাট লক্ষণসেন ১০৯১ 


শক 


সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং বলিতে পার! যায়, কবি জয়ার 


বঙ্গাব্দ সন ছয় শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 


কাহারো কাহারে। মতে “পৃ্থীরাজ-রাসো”র মধ্যে জয়দেবেব ন।ম 


পাওয়া যায়। যথা-- 
“জয়দেব অঠঠং কবী কবিবরায়ং 
জিনৈ কেবলং কিন্তি গোবিন্দ গায়ং” 


পৃথীরাজ ১১১৫ শকাব্দায় সাহাবুদ্দীন ঘোরীর পঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হন। সুতরাং জয়দেবকে পৃথ্ণীরাজ-সতাসদ র।সো-প্রণেত৷ টাদকবির 


সম-সাময়িক বলিতে হয়। 
সছুক্তি কর্ণীমৃতে শ্রীগীতগোবিনদের_- 
(৬১) ১৫৯1৪। কৃষ্ণভূজঃ ॥ 


কিন্ত অনেকে বলেন এ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত | 
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জয় ্রীবিন্যপতৈর্মহিত ইব মন্দারকুম্থমৈঃ [-গ্লীতগোবিন্দ ১১৩৪] 


(২) ২1৩৭।৪। বাগিকসজ্জা ॥ 
অঙ্কোভরণং করোতি বনুশঃ [-গীতগোবিন্দ ৬১১ ]॥ 
(৩) ২।১৩২।৪। রতারম্তঃ ॥ 
উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ [-গীতগোবিন্দ 
১২১০ ]॥ 
(৪) ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্‌ ॥ 
মারাহ্কে রতিকেলি [ -গীতগোবিন্দ ১২১২ ]1॥ 
(৫) ২।১৩৭।৫। উষসি প্রিয়াদর্শনম্‌ ॥ 
অস্তাঃ (তস্তাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো৷ [- গীতগোবিন্ব ১২১৪৭॥ 
_-এই পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত রহিয়াছে । এতত্িন্ন সন্ুক্তিকর্ণামুতে কবি 
জয়দেব-রচিত নানাবিষয়িণী আরে! ছাব্বিশটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, 
তন্মধ্যে হুহটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল-_ 
(১) ৩১১1৫ । প্রিয় ব্যখ্যানম্‌ ॥ 
“লক্ষ্পীকেলিভূজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পক্রম 
শ্রেয়সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্প্িয় । 
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালংকার কারাপিত- 
প্রত্যধিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোইসি তুষ্টা বয়ম্‌॥” 
(২) ৩১৫৫ দেশাশ্রয়ঃ ॥ 
ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি কুরুষে কর্ষণং কুস্তনানাং 
ত্বং কাঞ্ধীন্যঞ্চনায় 'প্রভবসি রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি। 
ইগ্থং রাজেন্দ্র বন্দিস্ততিভিক্রপহিতোৎ-কম্পমেবাগ্ত দীর্ঘং 
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥ 


১০ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


ছুইটি গ্লোকই মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের প্রশস্তি। 

গীতগোবিনে লক্ষণসেনের নাম পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে 
অনুযোগ করেন । কিন্তু বালার (82610161) সাহেব নাকি কাশ্মীরের এক 
গীতগোবিনোর পুথিতে লক্মণসেনের নাম দেখিয়াছিলেন। ব্যুলার 
সাহেবের পুথিকেও যদি প্রক্ষিপ্ততাবাদে কেহ অবিশ্বাস করেন, 
উপরের শ্লোক ছুইটির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই তাহার সন্দেহভঞ্জন 
হইবে। জয়দেবের সময়ে কে গৌড়েন্দ্র ছিলেন, জয়দেব কাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, সব দিকে সামপ্রন্ত 
রাখিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, উক্ত 
গোৌঁড়েন্্র লক্মণসেন ভিন্ন অপর কেছ হইতে পারেন না। 
সেক-শুভোদয়ার মধ্যেও লক্ষণসেনের সমসাঁময়িকরূপে জয়দেব 
ও তীহার স্ত্রী পদ্মাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 

জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বৌদ্ধ সহজযানের সাধনতত্ত 
রাঢদেশে বিশেষ. জনপ্রিয় হুইয়াছিল। এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের 
একটা দল ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রভাবে গৌডীয বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।* কিন্তু তাহারা আপনাদের সাধন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করেন নাই । ইহাঁরাহ' বৈষ্ণব সহজিয়৷ নামে পরিচিত । 

কেন জানিনা এই সম্প্রদায় কবি জয়দেবকে আপনাদের আদি- 
গুরু এবং নবরসিকের একজন রসিক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। 
নহজযানের উৎপত্তি সম্বপ্ধে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহোদয় বলিয়াছিলেন-_পবুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্ল দিন মধ্যেই 
তাহার শিষ্য-প্রশিষ্গণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন; তাহারই 
একভাগ নান! শাখা-প্রশাখায় রূপান্তরিত হুইয়া কালে সহজযাঁনে 
পরিণতি লাভ করে। প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বের বৌদ্ধদের 
মধ্যে যে দুইটা দলের স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহার একটার নাম 


ভূমিকা ঃ করি-সাময়িকী ২১ 


মহাস্থবির এবং অপরটার নাম মহাসাজ্বিক। থের-বার্দিগণ বলেন 
বুদ্ধ আগে, তাহার পরে ধর্ম এবং সঙ্ঘ। সাজ্ঘিক দল বলেন,__নাঞ্র্ম 
আগে, বুদ্ধ এবং সজ্বের স্থান তাহার পরে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, 
বৌদ্ধগণ ধর্মকে নারীরপে কল্পনা করিয়া! থাকেন। শকাবার প্রথম 
শতাবীতে নাগার্ুনের নেতৃত্বে মহাঁসাজ্বিল দলের একাংশ লইয়া 
মহাযান সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহার! প্রজ্ঞা! ( ধর্ম), উপায় (বুদ্ধ) এবং 
বোধিসত্বের ( সঙ্ঘ) উপাসক। শকাব্'।র পাচ কি ছয় শতাববীতে এই 
ত্রিদেব তারা, নিত্যবুদ্ধ ও বোধিসত্-বূপে কলিত হন। ইহার পর 
বজ্জযান নামে অন্ত এক সম্প্রদায়ের শ্প্টি হয়। শকাব্দধার সপ্তম 
শতাব্দীতে উড়িঘ্ঘার রাজ! ইন্দ্রভৃতি-স্বীয় পুত্র পদ্মসম্ভব, কগ্ঠা 
লক্ষীঙ্কর৷ এবং জামাতা শাস্তরক্ষিতের সহযোগিতায়-__-এই সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করেন। ইহাদের উপান্ত পদ্ম, বজ্জ এবং বোধিসত্ব। ইহাঁরই 
অন্ততম শাখার নাম সহজযাঁন। রাঁঢ় দেশের আচাধ্য নাড়পণ্ডিত, 
পণ্তিতপত্বী নিগু বা জ্ঞান-ডাকিনী, এবং সিদ্ধাচার্ধ্য লুইপাদ ও দাঁরিক 
প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শৃন্ঠ, বজ্ ও বোধিসত্ব ই'হাদেব 
উপান্ত । শকাব্দার সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের স্থষ্টি 
হইয়াছিল। নরনারীর মিলন-স্খই ইহাদের মতে চরম ও পরম সুখ | 
এই স্ুখ-সম্ভোগের জগ্ত দেহতন্ত্র লইয়া সাধনা করিয়া ই'ছারা 
বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হুইয়াছিলেন।” শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জয়দেব 
এই সহজিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে খণী। সহজিয়াগণ 
নরনারীর যে মিলন-স্থখকে একমাত্র কাম্য বলিয়। গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, জয়দেব শ্রীরাধাকষ্জচের মিলনকে সেই স্তবখের আশ্রয়রূপে 
বর্ণনাপূর্বক নিজেকে তাহার দর্শকস্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন, এবং 
দেখিয়াই যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই মতবাদ 
উপেক্ষা করা চলে না। কারণ, বৈঞ্বধর্ম্বের মধুর ভজনে সখীভাবের 
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উপাননা অনৈকট! এই তাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রতেদ 
এইটুকু যে, সখীগণ শুধু দেখিয়াই তৃণ্ডি লাত করেন লা, অস্তরঙ্ঞ 
সেবিকারূপে যুগলের মিলনাননের অংশভাগিনীও হইয়া থাকেন। 
সখীগণ কর্মহীন! উদ্দাসিনী দশিকামাত্র নহেন, তাছারাই এ-মিলনের 
সাধিকা এবং সাছায্যক।রিণী। গীতগোবিনেো এই শেষোক্ত ভাবই 
পরিস্ডুট । 

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এই যে সংস্কার ঘ| সমন্বয়ের 
কথা বলিয়ছেন, সম্ট্‌ লক্মণসেনের সময় যে বাস্তবিকই সেইরূপ 
'একট। চেষ্টা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে। রাজনীতি- 
জ্ঞানে অনূরদর্শী হইলেও লক্ষ্ণসেনের মন্ত্রিগণ সমাজনীতিতে নিতাস্ত 
অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের ছুদ্দিশা তাহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ভবদেব ভট্রের অঙ্গকরণে স্থৃতির 
অন্থশাসনে তাহারা তাহার প্রয়োজনান্থুরূপ প্রতীকার বা সংস্কার- 
সাধনেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 

মণ্গ্তন্ক্ত নামক গ্রন্থথানিতে আমর! এই ভাবের আতাস পাই। 
কেহ কেহ এই গ্রন্থখানিকে লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের প্রণীত 
ৰণিয়া মনে করেন, অপর কাহারো কাহারো মতে ইহ| একখানি 
প্রাচীন তন্বগ্রন্থ। মৎস্তস্ত্ত প্রাচীন গ্রন্থই হউক আর মন্ত্রী হলায়ুধেরই 
প্রণীত হউক, এই গ্রন্থখানি যে সেনরাজত্বে একখানি প্রামণিক 
্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনে। সংশয় নাই। এই 
গ্রন্থে একদিকে যেমন বেদের প্রশংস! আছেঃ তেমনি অন্যদিকে আবার 
বীরাচারের অভিমত একজটা, উগ্রতারা, ত্রিপুর! প্রভৃতির পূজা ক্রম এবং 
মন্ত্রোদ্ধার অদিও গৃহীত হইয়াছে! গ্রন্থে বেদের প্রশংসা আছে, কিন্ত 
অতি সন্তর্পণে । বৌদ্ধ তন্ত্রাহুমোদিত মহাচীনক্রমের তারাসাধন এবং 
নীলসারম্বতক্রমের মধ্যে-সে প্রশংসা যেন একট! সমন্বয়ের ইঙ্গিত 


ভূমিকা ; কবি-সাময়িকী ২৩ 


করে। যওগ্তস্থক্তের তারাস্তব পাঠ করিলে এই বিশ্বাসই দৃট়ীভূত 
হয়। 


“জয় জয় তারে দেবি নমস্তে। প্রভবতি ভবতি যদ্দিহ সমস্তে ॥ 
প্রজ্ঞাপারমিত[মিতচরিতে ৷ প্রণতঙ্জনানাং ছুরিতক্ষয়িতে ॥ 


এই প্রজ্ঞাই বে বৌদ্ধদের সম্প্রদায়তেদে তারা, পদ্ম ও শুগ্ভ নামে 
অভিহিতা৷ হুইয়ছেশ, পৃর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধশাস্ত্রে 
প্রজ্ঞা লোকেশ্বণ বুদ্ধেণ সুতারূপেও কথিত হইয়াছেন । 

সম।টের অনুমোদিত এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়! সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়ত 
জয়দেবও অন্ুুপবণ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ গীতগোবিন্দের 
দশাবতারপ্রোত্রের বুদ্ধস্তব উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমস্ভাগবতাদি 
পুরণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে গৃহীত হুইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক 
মতে তিনি যেন সুর এবং অস্থরগণের মোহনার্থেই চীবর-ধারণ ও 
বেদনিন্দনা করিয়াছিলেন । এক সময় প্রায় সারা ভারতের হি ন্দ্ুগণের 
এইরূপই বিশ্বাস ছিল। ছুই একট! উদাহছবণ দিতেছি । 

মহরাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজ! সোমেশ্বরের আদেশে 
১১৫১ শকাবে “মানসোল্লাস' নামে একথানি অভিধান সঙ্কলিত হয়। 
এই গ্রঞ্থে বুদ্ধের স্তব এইরূপ--বুদ্ধবূপে জে৷ দানব সুরা বঞ্চউনি বেদ- 
দূঘণ বোল্লউনি মায়! মোহিয়া, সো দেউ মাঝি পসাউ করউ।” বুদ্ধরূপে 
খিনি দানব ও স্ুরগণকে বঞ্চনা কবিবার জন্ত বেদ-দুষণ বাক্য বলিয়! 
(বেদ নিন্দা করিয়া) মায়ায় মোহিত কবিয়াছিলেন, সেই দেবতা 
অ।মায় অনুগ্রহ করুন । 

একটা প্রাচীন স্তোত্রেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় £ 


“পুরানরাংশ্চৈবন্থরান্‌ বিজেতুং 
সন্ধ'রয়ংশ্চীবরচিহুবেশম্‌। 
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নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং য-_ 

স্তং বুদ্ধবূপং প্রণতোহন্মি বিষ্োঃ ॥ 
কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন £ 

“নিন্দসি যজ্জবিধেরহুহ শ্রতিজাতং 

সদয়হৃদয়দশিতপ শুধাতং 

কেশবধূতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হবে ॥” 


ইহ!তে স্থুর, অস্ত্র বা দানব-মোহনের কোনো কথা নাই। বুদ্ধ- 
দেবের তিরোভাবের সার্ধসহতআ্ীধিক বৎসর পরে এমন ভক্তিপূর্ণ 
ভাষায় বুদ্ধাবতারের তব হিন্দু কেহ ব্যস্ত করিয়াছেন কি না সন্োহ। 

হিন্দুধর্মের পুনরুথানের দিক হইতে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা 
যাইতে পারে। প্রতিবেশপ্রভাব হইতে পরিত্রাণলাভ আমরা প্রায় 
অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। সমাজ এবং বর্ম সম্বন্ধে বাঁ দেশ 
যদিও চিরস্বাধীণ, চিরস্বাতন্থ্প্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর ধাতু প্রকৃতির 
অনুকূলে অধশেষে হিন্দুধন্্ম তথা বৈষ্ণব ধর্মই এদেশে প্রাধাগ্ত লাভ 
কবিমাছিল। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মও 
এদেশে প্রপার লাভ করিতেছিল । শকাবের দ্বিতীয কি তৃতীয় শতকে 
গুপ্তরাজগণ যখন মহছোদধির উপকণ্স্থিত এই তালীবনশ্টামল দেশ জয় 
করেন, তাহার পুর্ববেই বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তখন লোকে চতুভূ্জ বিষু্মূর্তির উপাসনা করিত। গুপ্তরাজগণের 
সম-সময়ে এদেশে একজন পরাক্তাস্ত নরপতি ছিলেন, তাহার নাম 
চক্ত্রবন্মা। বীকুডার শুনিয়া পাহাডেব লিপিতে তিনি আপনাকে 
চক্রন্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরূপে পরিচিত করিয়াছেন । তিনি 
বাকুড়ার পোকর্ণা বা পুঞ্করণার অধিপতি ছিলেন, এই স্থান এখনো 
“পোখরণা' নামে বর্তমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ দিগ্িজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত 
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ইহাকে নিহত করিয়। মগধের প্রাস্তবন্তী এই প্রদেশ অধিকার করেন। 
পরবর্তীকালে ষষ্ঠ শকাবে রাট়ে আর একজন বৈষ্ণব নরপতির নাম 
পায়! যায়, তিনি পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ বিজয়নাগদেব। 
কর্ণ-ন্থবর্ণ তাহার রাজধানী ছিল। 

গৌভডেশ্বর পালরাজগণ যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি হিন্দুগণের 
উপরে তাহাদের কোনে বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ বুহস্গতিতুল্য 
ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের যজ্ঞশীলায় যজ্ঞশেষ শান্তিবারিসেচনে বার বার 
তাহাদের যুকুটমুক্ত মস্তক অভিষিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে এইরূপই 
দেখিতে পাই । পালরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ঞবধর্মও অপ্রচলিত 
ছিল না। সমাট. ১ম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত 
শামক একজন বণিক সমতটে একটী নারায়ণমৃত্তির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহ।র উল্লেখ আছে। পালর।জগণের 
পূর্বেই আচার্য নাড় পণ্ডিত এবং লুইপা'দ প্রভৃতি বৌদ্ধপপ্ডিতগণ সহজ 
মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু পালরাজমন্ত্িগণের এবং পরবস্তী 
দুইজন হিন্দূপ্রধানের প্রভাবে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
ইহাদের একজন ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেধী, আর একজন ছিলেন হিন্দৃ- 
বৌদ্ধে মিলনপ্রযাসী। ইহাদের একজন রাঢের দেবগ্রাম- 
প্রতিবদ্ধব।লবলভী-ভূজঙ্গ সিদ্ধল গ্রামীণ ভবদেৰ শট্ট। আর একজন 
স্বনামধন্য দিপ্বিজয়ী ভূমিপাল চেদীপতি কর্ণদেব। বৈষ্ণব বর্মরা জ- 
গণের নাম পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি, ভবদেব ভট্ট ছিলেন সেই 
বর্মবংশীয় বঙ্গেশ্বর হরিবর্মদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক। শন্ত্র ও শাঙ্জে 
তাহার সমান দক্ষতা ছিল। ভূবনেশ্বরে অনস্তবাসুদেবের যুত্তি ও 
মন্দির আজিও তীহার গৌরব-কীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
রাঁঢ়ের অধিকাংশ উচ্চ বর্ণের হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্যবিধান 
আজিও ইঁহারই সঙ্কলিত দশকর্মমপদ্ধতি অন্থসারে নির্বাহিত হয়। 


২৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


ইনি অনন্ত-বাস্থদেব মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা, স্বতরাং ধর্শমতে ইহাকে বৈষ্ণব 
বলিয়াই মনে করি। কর্ণদেবের কথাও ইতিহাসগ্রসিদ্ধ। বীরভুমের, 
পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জান! যায়, তিনি পরম 
বৈষুব ছিলেন এবং রাঢ়দেশ কিছু দিন তাহার অধীনতান্বীকারে 
বাধ্য হইয়াছিল। যুবর।জ বিগ্রহ্পালের করে স্বীয় কণ্ঠ! যৌবনশ্্রীকে 
সমর্পণ করিয়া ইনি পালসম্রাট, নয়পালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পাইকোঁড়ে ই'হার অবস্থিতির পরিচয়ও পাওয়া 
যায়। অনেকে মনে করেন, এই হিন্দু-বৌদ্ব-মিলনের ফলে ধর্শের 
মধ্যেও একট! সমন্বয় সাধিত হুইয়াছিল। পাইকোড় গ্রামে মৎস্ত- 
মাংস দিয়া গোপালকে ভোগ নিবেদিত হয় এবং শিবপুজায় তুলসী- 
পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হয় তো ইহা ্রবূপ সমঞ্য়েরহই শেষ 
নিদর্শন। খুঁজিলে রাঢ় দেশে হিন্টুবৌদ্ধমিলনের এমন বহু নিদর্শন 
মিলিতে পারে। কিন্তু কবি জয়দেবের প্রসঙ্গে এইরূপ লমম্বয়ের 
উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। 
ইহ! প্রতিহাঁসিক সত্য যে, বাঙ্গালায় তথ! ভারতের অপর কোনো কোনো 
প্রদেশে জয়দেবের বহু পৃর্ব্েই রাধাকুষ্ণের মধুররসাত্মক প্রেমলীলার 
রুথা প্রচারিত হুইয়াছিল। তবে ইহ' অসম্ভব নহে যে চেদীরাজ 
কর্ণদেবের সংশ্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে রামাহুজ প্রবন্তিত তক্তিবাদ 
পরবস্তী কালে রাটে অন্থ্প্রবিষ্ট হইয়া (জয়দেবের পুর্বেই ) দেশে 
আর একটা নূতন তরঙ্গের স্থষ্টি করিয়াছিল। মালবরাজ উদয়াদিত্য 
এবং তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি-_-“কর্ণাটকগণ 
চেদীবংশীয় গাঙ্গেযদেব এবং তৎপুভ্র কর্ণদেবের দক্ষিণহত্তস্বরূপ 
ভিলেন।%* স্থৃতরাং কর্ণাটকগণের রাঢ়ে অভিযান অনৈতিহাসিক 
ব্যাপার নহে । সেনরাজগণও যে কর্ণাটকদিগের অঙ্ুরক্ত ছিলেন, 
ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-_“কর্ণাটলঙ্ষমী-নু&নকারীর দণ্ডবিধান করিয় 
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হেমস্তসেন একালবীররূপে খ্যাত হুইয়াছিলেম।” খুব সম্ভব 
সেনরাজগণও কর্ণাট্বংশীয়। কর্ণাটভূমি যে ততক্তিবাদের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র নিয়োক্ত শ্লেকেও তাহার লদর্থন পাওয়া যায় ঃ 


“উৎপন্ন ভ্রাবিড়ে ভক্তিবুদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। 
কচি কচি মহারাষ্ট্রে গুর্জরে বিলয়ং গতা |” 

এই সমস্ত আলোচনা করিয়! মনে হয়, রাটে হিন্দু তথা বৈষ্ণব-ধর্টের 
প্রভাবও সেকালে বিশেষ নিশ্রভ ছিল ন! এবং জয়দেবের জীবন সে 
প্রভায় যথেষ্ট প্রভাবাস্বিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, রামাছুজ লক্ষমীনারায়ণের উপাসক এবং জয়দেব রাধাকু্জের 
ভক্ত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে দাক্ষিণাত্যে 
রাধান!মও অপরিচিত ছিল শ1। দাক্ষিণাত্য বিন্বমঙ্জলের লীলাভূমি-_ 
এ্রীক্ষষ্ণকর্ণামৃতের” জন্মভূমি । রাধারুষ্জের উপাসক নিশ্বার্কও 
দাক্ষিণাত্যবাসী। ইনি প্রায় জয়দেবেরই সমসাময়িক । 

প্রবাদ অস্টুসারে কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও 
সংশ্লিষ্ট ভিলেন। প্রবাদ বলে--শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকতা 
কবিপত্বী পন্মাবতীর পিব্রালয ছিল দক্ষিণ দেশে। নৃত্যগীতে নিপুণ! 
এই নারী কি ভগবত্তক্তিতে আর কি পাতিব্রত্যে উভয়তঃই আদর্শ- 
স্থানীয় ছিলেন। কবি তাহাকে জীবনাধিক ভালবাসিতেন। সংক্কৃত 
তক্তমালে বণিত আছে £ 

“উভোৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভৃবতুঃ। 
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তো শ্রীকুষ্ণচ্চনতৎপরৌ ॥” 

শকাব্দ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কোচবিহারের কবি 
রাম সরস্বতীর জয়দেব কাব্যেও তক্তমালের এই উক্তির সমর্থন 
পাওয়া যায় £ 
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জয়দেব মাধবর স্ততিক বর্ণাবে। 
পল্লাবতী আগন্ত নাচত ভঙ্গিভীঁবে 
কুষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি । 
রূগক তাঁলর চেবে নাচে পল্মাবতী । 


প্রবাদবণিত 'ম্মরগরলখণ্ডনং, কবিতার পাদপৃরণ-প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর 
সৌতাগ্যকাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার করে। 

উড়িষ্যার সঙ্গেও কবির সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার 
আদান-প্রদানে উড়িয্যা। ও রাঁঢ় এই দুইটা প্রতিবেশী প্রদেশ চিরকালই 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ । বিশেষ, কবির সমসময়েই উড়্িষ্যায় একটী অভিনব 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । বৈষ্ণবধর্ম্ের নব আন্দোলনে উড়িম্য' 
তখন টলমল করিতেছে, দেশ-বিদেশের তীর্ঘযাত্রী উড়িষ্যার পথে 
যাত্রা স্তর করিয়াছে । উড়িষ্যার সে এক নুতন অভ্যুদয় । শৌধ্যে 
বীর্ষো, স্থাপত্যে, ভাস্কধ্যে উড়িষ্য/ তখন সার ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। পুরীর ভাঁরত-বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এই সময়েই 
নিম্মিত হয়, মহারাজ অনঙ্গতীমদেব ১০৯৬ শকান্দে এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠা-কার্ধ্য শেষ করেন। সম্রাট. লক্ষমণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের 
সঙ্গে উড়িষ্যাপতি চোডগঙদেবের বিশেষ সখ্য ছিল। সম্রাট. 
বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধের কথাও ইতিহণস- 
ত্বীহূত সত্য। 

পুণ্যতীর্থপুরীধামের সঙ্গে কবিজীবনের অনেক. কাহিনী ওতপ্রোতি 
ভাবে জডাইয়া আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর- 
কোমল-কাস্ত পদাবলী আজিও ত্রিসন্ধ্যা গীত হইয়া থাকে । বিশ্বাস- 
অবিশ্বীসের কথা! বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি 
না, কিন্ত জয়দেবের জীবনী লইয়া! নীলাচলের দারুত্রঙ্ম বিগ্রহের 
অনুগ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের রহস্তলীলার যে প্রবাদ রচিত 


ভূমিকা ঃ কবি-জীবন ২৯ 


হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব 
কবি বলিয়াই নহেন, পরস্ ধান্সিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক 
ও প্রেমিক বলিয়। তিনি চিরপুজ্যরূপে বরণীর হইয়া আছেন। যতকাল 
বাঙ্গ!লী বাচিবে, কবি জয়দেব এই পুজার আসনে বাঙ্গালার জব্দ 
মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। 


৬. 
কবি-জীবন 


বীরভূমে কেন্দুবিন্ব গ্রাম (১) আজিও বর্তমান আছে। আজিও 
অজয়ের জল-কলস্বনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গাথার বিজয়গীতি প্রতিধ্বনিত 
হয়। আজিও প্রতি পৌব-সংক্রান্তিভে প্রায় অর্দলক্ষাধিক নরনারী 
কেন্দুবিন্বে সমবেত হইয়া কবির পুণ্য-স্থৃতির উদ্দেশে অস্তরের তত্তি- 
পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। বনমালী দাস লিখিয়াছেন_ (জয়দেব ) 
“ভিক্ষা মেগে খায় সদ হরিনাম জপে। 
হাঁসে কাদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে ॥” 
কেন্দুবিন্বে সেই কুশেশ্বর শিব আজিও কোনোরপে আপন 
অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই মন্দিরে অষ্টদলপদ্নাঞ্কিত এক 
পাধাণখণ্ড আছে; অনেকে বলেন এই যন্ত্রে ভূবনেশ্বরী-মন্ত্র জপ 


(১) কেন্দুবিন্বের বর্তমান নাম জয়দেব-কেন্দুলী। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র 
গ্রামখানিতে, ব্রাঙ্ষণ, অগ্রদানী, কায়স্থ, সদৃগোপ, তাম্বলী কামার, 'নাপিত, 
ছত্রি, বৈরাগী, শু"ড়ি, কলুঃ ধোপা, ঘুগী, বাগনদীঃ হাড়ি, বাউড়ি প্রভৃতি 
জাতিবাস করে। লোক-সংখ্যা খুবই কম। গদীর মোহান্ত আছেন। জমি- 
দারী ও অন্যান্য দেবত্র সম্পত্তির আয় মন্দ হইবে না। প্রায় আড়াইশত কি 
তিনশত বৎসর পূর্বে্ব রাধারমণ ব্রজবাঁসী নামক জনৈক সাধু শ্রীধাম বৃন্দাবন 


৩০ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


করিয়া জয়দেব পিদ্ধ ুইয়াছিলেন। অজয়ের একটী 'ঘাট'কে লোকে 
আজিও কদদ্বখণ্ীর ঘাট বলিষা নির্দেশ করিয়া থাকে । এই ঘাটের 
বর্ণনায় বনমালী দাস লিখিয়াছেন-_ 
“অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি স্থুশোভন। 
কিনারে পুষ্পের শোভ। গন্ধে হরে মন ॥৮ 

জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
কবি অনেক সময় এই ঘাটে আসিয়া বসিয়া! থাঁকিতেন। প্রবাদ 
আছে-জয়দেব কেন্দুবিন্বে শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কবেন, 
এবং বৃন্দাবন যাত্রাকালে সেই বিগ্রহযুগল সঙ্গে লইয়। গিয়াছিলেন। 
এখন কেন্দুবিন্বে যে বিগ্রহের পুজ| হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোঁদ শামে 
পরিচিত। এই বিগ্রহ পুর্বে শ্তামারূপার গডে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
বিনোদ নামে কোনো রাজা এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । কেন্দুবিন্বের 
নিকটবন্তাঁ স্থগড গ্রামে এই রাজার পরিখা প্রাকার পরিবেষ্টিত 
একটা ক্ষুদ্রদুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিগ্ভমান আছে। শ্যামারপাব গড 
জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে এবং অজষ পার হইয! 
হইতে তীর্ঘ-দর্শনে আসিয়া এখানেই অবস্থিতি করেন। কেন্দুবিল্বের “গদী” 
তাহারই প্রতিষ্টিত। তিনি বর্ধমান রাজবাটী হইতে বিশেষ সাঠাঘা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। কেন্দুবিন্বের শ্রীশ্ীরাধাবিনোদ জীউর বর্তমান মন্দির বদ্ধীমান 
রাজবাঁটীর ব্যয়েই ১৬১৪ শকাব্দায় নিশ্মিত হয়। রাধারমণের পরবর্তী মোহান্ত 
গণের নাম (২) ভরত দাস, (৩) পারীল'ল, (8) হীরালাল, (৫) ফুলচাদ, 
(৬) রামগোপাল, (৭) সব্বেশ্বর (৮) দামোদর। দামোদর ব্রজবাসী আততাধীর 
হন্তে নিহত হইলে তাহার চেল। শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী বর্তমান গদীর অধিক।র 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। কেন্দুবিন্বের যোহান্তগণ নিশ্বার্ক সন্প্রদায়ভূক্ত। কেন্দুবিন্বের 
দেবত্র সম্পত্তির আয় হইতে সেখানে স্বচ্ছন্দে একটী চতুষ্পাঠী পরিচালিত 
হইতে পারে। জয়দেবের কেন্দুবিন্বে শ্রীগীতগোবিন্দের পঠন পাঠনের 
কফোনে। ব্যবস্থাই নাই, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাআর কি হইতে পারে? 


বীরভুগ্ের শাসক পুরুষ অথব] নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঘে এ বিষয়ে কোনে 
চেষ্ট! করেন না, ইহাই আরে। ছুঃখের বিষয় । 


ভূমিকা ; কবি-জীবন ৩১ 


সেবাইৎগণ নিত্য পুজার জঙ্ প্রত্যহ শ্তামাব্ূপার গড়ে যাতায়াতে 
অন্বীৃত হুইলে বর্ধমানের রাজ! এই যুগলবিগ্রহ কেনদুবিদ্ের শূন্য 
মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহের বর্তমান মন্দির বর্ধমানের 
মহারাঁণী নৈর।ণী দেবী প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন, ১৬১৪ শকাব্ায় এই 
প্রতিষ্ঠা-কাধ্য সম্পন্ন হয়। কেন্দুবিন্বে প্রতিষ্ঠার পর নৃতন লোক 
বিগ্রহের সেবাইৎ নিষুক্ত হন, ও সেই সেবাইতের বংশধরেরাই 
আজিও এই বিগ্রহের সেবা করিতেছেন। ইহাদের উপাধি অধিকারী-_ 
ইহারা! রাটীয় ব্রাহ্মণ। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে শ্রীরুষ্ণমূত্তি 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভরসা করি জয়দেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠ। বিষয়ে 
আর কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। 

ছঃখের বিষয় কেন্দুবিস্ব গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত জনসাধারণেব 
কৌতৃহলপরিতৃপ্তির কোনে। উল্লেখযোগ্য উপাদান পাওযা! 
যায় না। প্রাচীন গ্রস্থাদির মধ্যেও কবি-জীবনের যে যৎ্সামা 


কবিজীবন 


অজয়ের ভাঙনে কুশেশ্বর শিবলিঙ্গ, এবং তুবনেশ্বরী ন্ত্রসহ সমস্ত মন্দির 
নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎপরতার সহিত 
বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় বাঁধ দিয়া সে ভাঙ্গন রোধ করিয়াছেন। এ জন্ত আমরা 
সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ । কুশেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গয়। পড়িয়াছে। অবিলম্বে 
মন্দিরটী নূতন করিয়! গড়িয়া তোলা দরকার । এ বিষয়ে সহৃদয় হিন্দু জনসাধারণ 
ও কেন্দুবিন্বের মোহান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । অজয়ের বাধের জন্য বীহার। 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূমের 
তদানীন্তন জেলাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্কর নাথ মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 

বগুড়া জেলায় কেন্দুল নামে গ্রাম। গ্রামেই ডাকঘর। ডাকঘরের নাম 
কেন্গুলী। বর্তমানে ঘর কয়েক হিন্দুর বাস। গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধ ছিল 
তাহার বন্ধ নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামের ছুই পার্থ ছইটি নদী- পূর্ব প্রান্তের 
নর্দীর নাম হারাবতী, পশ্চিমের নদী তুলসী গঙ্গা! । গ্রামে পূর্ধ্বে বনু ব্রাক্মণের 
বাস ছিল। গ্রামের ভগ্ন মন্দির হইতে কয়েকটি তুন্দর বাসুদেব মুত্তি পাওয়! 
গিয়াছিল। স্থানীয় মুসলম।নেরা ছুই একটি মুত্তির অভ্যন্তর হইতে অর্থ প্রাপ্তির 
আশায় মুন্তি ভাঙ্গিয়। ও পোড়াইয়1 ফেলিয়াছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে দৈঘেণয 


৩২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন 


উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিনে তাহারও 
কোনো মুল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। চক্রদন্ত প্রণীত সংস্কৃত 
তক্তমাল, নাভাজীরুত হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের কবি বনমালী 
দাসের জয়দেব-চরিজ প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের জীবন-কাহিনী বণিত 
আছে। জয়দেব-চরিত্র গ্রন্থথানি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে রচিত। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং ইহা প্রকাশ করিয়াছেন । মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত স্বর্গগত হরপ্রসপাদ শান্জ্ী মহাশয় এই গ্রন্থসন্বপ্ধে ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন--“তিনশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী ভক্তবুন্দ, ভক্তচুড়ামণি 
জয়দেবকে যে তাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পুর্ণ চিত্র আছে। 
সে-চিত্র ইতিহাস না! হুইলেও মনোহর, জীবনচরিত না হইলেও 
উপদেশ-পুর্ণ, ধর্মগ্র্থ না হইলেও তক্তিতাবে ভোর।৮ কিন্তু এ 


কালের লোক এই সমস্ত আলোগনায় পরিতৃপ্ত হইবেন কি না 
সন্মেছের বিষয় । 


প্রায় ক্রোশ পরিমিত একটি পরিখার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রাচীরেরও ভগ্রাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । 

গ্রামে প্রবাদ ফে কবি জয়দেব এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। গ্রামের 
উত্তর প্রান্তস্থিত প্রায় পঞ্চাশ ষাট বিঘ। পরিমিত একটি বৃহৎ পুক্ষরিণীর নাম 
জয়দেব ঠাকুরের পুকুর। এখনো হিন্দু মুসলমানে আধি ব্যাধি নিবারণের জন্য 
জয়দেব ঠাকুরের পুক্ষরিণীতে স্নীন করে এবং পূজা মানত করে। এই গ্রামে 
জরদেবের নামে বৎসরের কোন সময়ে একটা মেল৷ হইত। প্রায় পঞ্চাশ 
বৎমর হইতে চলিল মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । জয়দেব ঠাকুরের পুক্ষরিণীর 
গাঁড়ের উপর পূর্ব্বে সপ্তাহে ছুই দিন হাট বসিত। আজিও পুক্ষরিণীর দক্ষিণ 
পার্থে কতকট। পতিত জায়গা ও খানিকট! আবাদী জমি দেখাইয়া লোকে 
বলে এইটাই “জয়দেবের ভিট।”। গ্রামের অপর দুইটি পুক্ষরিণীর নাম__ 
শূলপাঁণি ও সিদ্ধপীঠ। প্রবাদ জয়দেবের অপর ছুইজন বন্ধুর শূলপাণি ও 
মাধবাচাধ্যের নামাহুসারেই পুঞ্চরিণী ছইটির এইরূপ নাম হইয়াছে । মাধবাচার্য্য 
সিন্ধ পু₹ব ইপেন। তাহারই নাষে হারাবতীর পূর্বতীরে একটি গ্রাম আজিও 
মাধাই নগর নামে পরিচিত। গ্রামথানি আজিও হিন্দুপ্রধান, এবং গ্রামে 
অবস্থাপত্ন লোকের বাস। গ্রামে হই তিন ঘর ব্রাঙ্গণ এখনো আছেন । শুলপাণি 
পুক্ষরিণীর পাড়ে একটি ভাঙ্গা মন্দির ও দেবমুত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যার। 





ভূমিকা £ কবি-জীবন ৩৩ 


কবির পরিচয় তাহার কাব্যে। যে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভ।ব!য় ও ছন্দে 
তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্তব হইলেও কাব্য সেই রস-ভাবেরই 
গ্যোতন। মাত্র । মানুষের অন্তবে যে রস-ন্বপ্ূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, 
কাব্য সেই অস্তর দবতার স্বতস্ফ,্ত লীলাবিলাস। সুতরাং কবিকে 
সত্য করিয়া জানিবার পক্ষে তাহার কাব্য-পরিচয়ই যথেষ্ট। রসের 
বিষয় এবং আশ্রয়, তাবোদ্দীপনের ক্ন্ত পরিকলিত দেশ কাল ও 
ঘটন।বলীর সংস্কান এবং সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দে-গ্রথিত বাগর্থ- 
পবম্পবার বিগ্ভাসভঙ্গী ইত্যাদি বনবিধ বিচারে নান! দিক দিয়া 
কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্ধারিত হইতে পারে। কিন্ত 
জনসাধারণের কৌতুহলের সীমা নাই, তাহারা কেবল কাব্য 
আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাছেন না অথবা! পারেন 
না। তাহারা যেন চাছেন অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটাকে 
জানিতে । অন্তর-দেবতা ধীাহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, সাংসারিক 
জীবনে, ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, 
ন] জানিতে পারিলে সাধারণে যেন স্বস্তি পান না। আবার 
উপধুক্ত উপকরণ ন! পাওয়া গেলেও তাহার! ক্ষতি বোধ করেন না। 
নিজেদের বিশ্বাসের অন্ধূপ একটা মনগড়া ছবি খাডা করিয়াই 


স্পা 


কেন্দুলীর দক্ষিণে প্রায় সাত ক্রোশ দূরবর্তী বারইল (বগুড়া) গ্রামনিবাসী 
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বল কর্তৃক এই প্রবাদ ও বিবরণ সংগৃহীত। বেঙ্গল আসাম 
রেলপথে জরপুর হাট ্টেশনের পূর্বদিকে চ।রিক্রে।শ দূরে কেন্দুল গ্রাম। 

ফরিদপুর জেলার পিঙ্গল! নাষে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাৎস্- 
গোত্রীয় কাঞ্জিলাল উপাধিধ।রী অ:নক সম্ত্ৰান্ত কুলীন ব্রক্ষণের বাস। ইহাদের 
পারিবারিক কিংবদন্তী-কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক । পূর্বে রা দেশে 
ৰীরভূম জেলায় কেন্দুবিন্ব গ্রামে ইহাদের বাস ছিল। নবদ্বীপ মুসলমান 
কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইহাদের পূর্বপুরুষ পূর্বববঙ্গে পলাইয়া! আসেন। (বীরভূমি 
জ্যেষ্ঠ ১৩৩৫ |) 
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তৃপ্তিলাত করেন। এ কৌতৃহল তাল কি মন্দুসে কথা বলিতেছি ন, 
ইহা! কবির কাব্যথানিকে বুঝিবার পক্ষে কোনোরূপ সহায়ত করে 
কিনা সে-কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার 
উদ্দেশ্ত, এ-দেশের ইহাই ছিল সেকালের স্বভাবজাত অভ্যাস। 

অবশ্ত ইহাঁও স্ত্য যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন, সংসারে 
কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এহ জন্তই আদর্শ ধাহার বাস্তব- 
জীবনে মুর্ত হইয়া! উঠে, আমর৷ তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত 
করি। কবিদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়া! মনে হয় না। 
স্ততরাং কাব্য ও জীবন মিলাইতে. গেলে প্রায়শই হতাশ হইতে 
হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে স্ুপরিক্ষট হইয়াছে, আবার 
সারা ক।ব্যথানি জীবনে যুন্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ হেন কবি- 
জীবন সংসারে সর্বত্র স্থলতভ না হইলেও আমাদের মনে হয় 
বাঙ্গালায় তাহা ছুর্লভ শহছে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের অনেকেন 
জীবন এই ভাবের সুন্দরতর উদাহবণ। কবি জয়দেবের জীবনও 
ইহার একটা সুন্দরতম দ্রষ্টান্তস্বল। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
লিখিত কবিজীরনের কোনো ইতিহাস নাই, তথাপি মনে হয় আজ 
পর্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরায় কবিজীবনের যে একটা স্মুস্পষ্ট 
আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা! হইতে বুঝিতে পারা যায়, 
দেশবাসী তাহার জীবন এবং কাব্কে একরূপ অভিন্ন-ভাবেই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাই ভারতের এক অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় 
কবির শ্্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেমধর্মের শৃত্র-গ্রস্থরূপে 
পূজা করিয়া থাকেন, কবিজীবণকেও তেমনি সেই স্বত্রেরই এক 
মধুরোজ্জল তাখ্য্বরূপে পুজা দীন করিতে কুষ্ঠিত হন না, আমরা 
এই হুত্রামসরণে দেশপ্রচলিত তথা জয়দেব-চরিত্রে বণিত ছুই একটা 
প্রবাদের উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি । 
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কবিবিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে জানিতে পারা যায়, 
তাহার পিতার না ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, লিপিকর 
প্রমাদে রাধা, বা রামাদেবী, পত্বীর নাম পদ্মাবতী এবং জন্মভূমি 
নামকেন্দুবিন্ব। কবি পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু-কণ্ে শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব 
উপহার অর্পণ করিয়াছেন । 

প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবত্তী” এবং দশম সর্গের 
“পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি এই ছুইটী পদাংশ হইতে এবং ভক্ত- 
মালাদি গ্রন্থ হইতে ও প্রবাদ কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, 
পদ্মাবতী কবির পত্বীর নাম। শঙ্কর মিশ্র তাহার রসমঞ্জরী টীকায় 
উতয়ত্র এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুজারী গোস্বামী দশম সর্গোক্ত 
শ্লোকাংশের টাকায় “তথা-নায়ী জয়দেব পত্বী, এইরূপই লিখিয়াছেন। 
মুস্বই নির্ণয়-সাঁগর যন্ত্রের সংস্করণে এই দ্বিতীয় প্দাংশের ভিন্ন পাঠ 
ধরা হইয়াছে। 'জয়তি জয়দেব কবি ভারতী ভূষিতম্চ। কিন্তু 
তাহাতে ছন্দ পতন হয়। মেবারের রাণা কুস্ত 'পল্মাবতী চরণ 
চারণ চক্রবর্তী” পদাংশের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়৷ পল্মাবতী 
অর্থে পন্মহস্তা লক্ষ্মী লিখিয়াছেন। কবি নারায়ণ দাস তাহার 
সর্ববাগস্থন্নরী টীকায় উদ্ধত দুইটী পদাংশ এবং একাদশ সর্গোক্ত 
“বিহিত পল্লাবতী স্ণ্সমাজে” পদাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 
“তদেব মৃখ্যবৃত্ত্য/ পল্মাবতী শব্দো লক্ষ্মীমাচষ্টে ছল1 চচমৎকার প্রিয়া 
স্মবণ মিত্যেতদেবাবস্থিতম্‌ যথা ভারবেঃ সর্দ-সমান্ডো”। সুপ্রাচীন 
টীকাকার ধৃতিদাস বলিয়াছেন “পদ্মাবতী নাম জয়দেবস্ত ভাধ্যা” | সুতরাং 
পল্মাবতী যে জয়দেবের পত্বীর নাম এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ 
নাই। 

কবিতায় “কেন্দুবিন্ব সমুদ্র সম্ভব রোহিণী রমণ” এই বিশেষণ 
দেখিয়। কেহ কেহ বলেন কবির অপর এক পত্বী ছিলেন, তাহার 
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নাম রোহিণী, কিন্ত প্রবাদ তাহা সমর্থন করে না। অন্তাত্র আছে 
“জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি”, স্থতরাং পূর্বোক্ত রোহিণী 
রমণ নাম কেন্দুবিন্ব সমুদ্রের সঙ্গ উপমার দা্রস্ত মাত্র বলিয়াই 
মনে হয়। কেহ কেহ বলেন রোহিণী পদ্মাবতীরই অপর নাম। 
সহজিয়াগণ বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া । 

“জয়দেব মহ! কবি জগতে পুজিত। 

রুষণ লীলা রস স্বাছু রসেতেভূবিত | 

পল্লাবতী সহোদর! রোহিণী নামেতে। 

তারে গুরু কৈল (গোসাঞ্দী ) রস আস্বাদিতে ॥ 

তার বাক্য অনুসারে সেই সব জানি। 

নহিলে জানিব কোথ৷ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ॥ 

তথাহি-_-'কেন্দুবিব্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী রমণেন-_, 

“কেন্দুবিন্ব গ্রাম আমার সমুদ্র সমানা। 

সমুদ্র সম্ভব চন্দ্র তৈছে সম জানা ॥ 

রোহিণী নামেতে হয় চঞ্জের বনিতা । 

রোহিণী রমণ আমি হই গুপ্ত কথা ॥ 

(বীরভূম দেয়াশ গ্রামের ক্ষ্যাপামায়ের? তাখডার প্রাপ্ত খণ্ডিত 
পুথি) 
বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “শ্রীজয়দেব 

কবি” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £-_ “গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব 
সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্ভতম প্রধান কবি এবং সংক্কত ভাষায় সর্বাপেক্ষ। 
যধুর গীতিকবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদী সন্মতিক্রমে 
সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের 
নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তীছার নাম আসিয়া পড়ে, 
--অস্বঘোষঃ তাস, কাণিদাস অর্তহরি, ভারবি, ভবভৃতি, মাঘ, 
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ক্ষেমেন্ত্র, সোমদেব, বিহলন, শ্রীহর্ষ, জয়দেব । বাস্তবিক নিখিল ভারত 
ব্যাপিয়া যাহাদের যশ বিস্তুত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের 
মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি 
কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত 
হইতে পারে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি কবির পরবত্তী 
কালের ভারতীয় সাহিত্যে অনেকখানি স্ান অধিকার করিযা 
আছে। 

মানুষের ধর্-জীবনে অন্ুপ্রেরণ! আনিবার সৌভাগ্য ভারতের 
অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্ীকি এবং 
কতকট! কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কৰি এইভাবে সাহিত্ে- 
তিহাসের দৃঢ় পাধিব ভূমি হইতে পুণাণ-ম্থলভ কাহিনীর ও মধ্যযুগেব 
ধন্ম সাধনার গগন-পথে উন্নীত হইতে পারেন নাই। 

রঃ সং ্ রহ ঠ. 

একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে গীতগোবিন্দ-কাব্যেশদেব 
কাহিনী ও প্রেমগাথ! ভক্তি-মার্ণের সাধনরূপে হিন্দু সাংস্কৃতিক 
জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। গীতগোবিন্দ রচনার শত বৎসর 
মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাডা নগরে প্রাপ্ত সংবৎ 
১৩৪৮ তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরপে ইহা 
হইতে একটা শ্রেক উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে ও উডিষ্যায় 
যেমন, তেমনই গুক্ধরাট ও রাজপুতানায় এবং উত্তর পাঞ্জাবের 
গিরি দেশে ও উত্তর ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে ) সর্বত্র 
গীতগোবিন্দ জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে ।” ( “ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫০) 

সংস্কৃত সাহিত্যে অপর ছুইজ্ঞন জয়দেবের উল্লেখ পাই। এক 
জন জয়দেব ছন্দ স্থত্রের রচয়িতা । হ্র্ষট আটশত শকাব্ধায় ইহার 
গ্রন্থের একটি টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং আলঙ্কারিক অভিনব 
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গুপ্ত (নবম শকাব|) ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি 
গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেবের পূর্বববস্তী । 
দ্বিতীয় জয়দেব “প্রসন্ন রাঘব” নাটক ও চন্দ্রালোক অলঙ্কার 

প্রণেতা । ইহার 'পিতার নাম মহাদেব, ম।তার নাম স্ুমিত্রা। গুরুর 
নাম হরি মিশ্র, ইহার উপাধি ছিল পীধৃববর্ষ। ১১৭৯ শকাব্দায় 
রচিত কাশ্মীরের কবি জহলনের স্ক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে প্রসন্ন রাঘবের 
শ্লোক উদ্ধত আছে। ইনি কৌত্ডিনা গোত্র সন্ভৃত। চন্দ্রালোক 
অলঙ্কারে ইহার পরিচয় এইরূপ । 

পীষুষবর্ধ-প্রভবং ন্দ্রালোক-মনোহরম্‌। 

সদানিধানমাপাগ্ঠ শ্রদ্ধয়া বিবুধাযুদাম্‌ ॥ 

জয়স্তি যাজক--শ্লীমন্মহাদেবাজজন্মনঃ | 

সৃক্তপীযুষবর্ষস্য জয়দেবকবেগিরঃ ॥% 


ইহাকে গীত গোবিন্দ প্রণেতার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীশীয ঝষেড়শ শতাবীর শেষের দিকে শিখগুর অর্জুন 

সংকলিত গ্রহ্‌পাহেবে জয়দেব ভণিতাধুক্ত দুইটা কবিতা পাওয়া যায়। 
এ জয়দেবের কোনে! পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতা দুহটা 
উদ্ধত হইল। 
১। গ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদ (রাগ গুজরী )॥ 

পরমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং । 

পরমদ্ুতং পরক্রিতিপরং জি চিস্তিসরব-গতং ॥১॥ 


বীরভূম বিপ্রটীকরি নিবাসী স্েহাস্পদ শ্রীমান অমুল্যরতন মুখোপাধ্যায় 
বিস্ঞ/বিনোদের পাঠাগারে_মহামহোপাধ্যায় জয়দেব মিশ্র বিরচিত 
“শব্দপরিচ্ছেদ আলোক' নামে একটি পুথি আছে। পথে খানির পত্রাঙ্ক ১৪৮। 
ল, সং ৪২৮ পৌষন্তাদি নবমীরবে মধয়ধরা আরামে মহা মহ! স্ুপ্রতিষ্ঠ ভট্রাচাধ্য 
শ্রীবিষ্ণশর্ম নামাজ্ঞঘা লিখিতং শমিতি। 
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রহাউ-_ 
কেবল রাম-নাম মনোরমং বদি অজিত-তত-মঈতং। 
ন দনোতি জসমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং। 
ইছদি জমাদি-পরাভয়ং জস্ু স্বসতি স্ুক্রিতি-ক্রিতং। 
ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পরমং পরসন্ন মিদং ॥২॥ 
লোভাদি-দ্রিসটি পরগ্িহং জি বিধি আচরণং। 
তজি সকল দুহক্রিত ছুরমতী ভু চক্রধর-সরণং ॥৩। 
হরি-ভগত নিজ নিহকেবল৷ রিদ করমণ। বচসা। 
জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা ॥৪| 
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং | 
জৈদেব আইউ তস সফ্ুটং ভব-ভূত-সরব-গতং ॥$॥ 
এই পদটি 7. 101090 কতৃকি ১৮৭৯ খুষ্টাব্ধে [1010100 মুশিক্‌ 
নগরের বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহ!স 
শাখার কা্ধযবিবরণীতে জরমানভাষায় অনুদিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছিল। ইহার ভাব। বিকৃত সংঞ্কত, কেবল মাঝে মাঝে 
(বিশেষতঃ শেষ শ্লেরকে ) ভাষা ন| অপভ্রংশের শব্ধ দুই চাঁরিটি 
আছে। পদটি মুলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া 
থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কতীকরণের চেষ্টা হয়ঃ এই 
সংক্কত বূপাস্তরে যে বাঙ্গ'লাদেশের ( অথবা পূর্ব ভারতের ) উচ্চারণ 
অহুস্থত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুর্খী বর্ণ- 
মালায় নীত হওযাঁর কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের 
সংক্কাত ছাযা এইরূপ হইবে__ 
পরমাদি পুরুষম্‌ অন্থুপমং সর্‌-আদি-ভাবরতম্‌। 
পরমাদ্ুতণ্‌ প্রকৃতি পরং যদ্‌ (-যম্) অচিন্ত্যং সর্ববগতম্‌ ॥১ 


৪০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


রহা উ( -ধুয়া )-- 

কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমুত-তত্বময়ম্‌। 

ন ছুনোতি যৎ স্মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ম্‌ ॥ 

ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, স্ুকৃত কৃতং 

€( -স্ুকৃতং কুরু ) 

ভবভূত ভাবসমব্যয়ম্‌ পরমং প্রসম্মম ইদম্‌ ( অথবা 

মিদ, মিহ_মুছু মু ? 1:8110)9-এর ব্যাখ্যা )। 

লোভাদি-দুষ্টি-পরগৃহং যদ অবিধি-আচরণম্‌। 

ত্যজ সকল-__ছুদ্ৃতং ছুর্মতিম্‌, ভজ চক্রধর-শরণম্‌ ॥ 

হরি ভক্তিঃ নিজা নিফেবলা-_হৃদ1! কমণা বচসা। 

যোগেন কিং, যজ্জেন কিং দানেন কিং [কিং] তপসা ॥ 

গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্‌। 

জয়দেব; আয়াতঃ তস্য স্ষুটম্‌_-ভব-ভূত-সর্ব-গতম্‌ ॥ 
পদটীর সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও 
ভাষা! উভয়ের একটা অসামঞ্জগ্ত স্থলে স্থলে বিগ্ভমান। এই ভাব- 
সমুহের অপামঞ্জন্ত এবং ভাষার আড়ষ্টতা দেখিয়া এই পদের মূল 
রূপকে অপত্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়৷ ধরিতে ইচ্ছ 
হয়। ভাব! এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। 

২। বাণী জৈদেব জীউকী (রাগ মার )॥ 

চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পুরিয়া স্থর সত খোডসা দত্ত কীয়া। 
অবল বল তোড়িয়া, অচল চল থগ্লিয়া,অঘড় ঘড়িয়।,তহা আপিউ 
মন আদি গুণ আদি বখাণিয়া | 
তেরী ছৃবিধা দ্রিস্টি সম্মানিয়৷ ॥ রহাউ ॥ 
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অর্ধ-কৌ অরধিয়া, সর্ধি-কৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সললি সম্মানি 
আয়া। 
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রন্মিয়া ব্রন্ম-নিাণ লিব লীণ পায়া ॥ 
এই পদটীপ ভাব], ঠিক অপভ্রংশ শহে, ইহাকে মিশ্র অপভ্রংশ 
মিশ্র-ভাষা বলা যাইতে পাবে; হয তো ইহা মূলে প্রাচীন 
বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংক্পত (অর্পণ তৎসম ) শবগুলিব বানান 
প্রাচ্য-ভারতের সংঙ্কত উচ্চারণের অনুসারী । 78. 20009) এই 
পদটির অনুবাদ করেন গাই, শ্টাহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সাহেবের 
অন্থুবাদেও হহ। নাই। [12০80116ত-এর অনুবাদ ও ভাই বিসন 
সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাবা টীকা “ভগত বাণী” অন্ুসবণ 
করিয়৷ এই পদের'বঙ্গান্থবাদ দিতেছি__ 
চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ধ্কে ) স্ব (অর্থাৎ প্র[ণ- 
বায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামেব পুৃবক 
করিয়াছি]; সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বার নাদ ( অর্থাৎ স্থুস্। 
অর্থাৎ নাসিক(র ভিতর ছুই নাসারন্ধের উপরি ভাগের মধাস্থ 
স্থান) পুরিয়াছি [অর্থাৎ কুস্তকযোগ করিয়াছি ]) সত্ত্ব বা প্রাণ- 
বামুকে সর (অর্থাৎ ক্্্য বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ) দ্বারা 
আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ( “দত্ত, কীয়া”-দত্ত করিয়াছি) [অর্থাৎ 
আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণ।য়াম পূর্ণ করিয়াছি] 
যোলবার (“খে।ড়সা” অর্থাৎ প্রত্যেক পুরক, কুন্তক ও রেচক 
কালে ষোড়শবার প্রণব বা! ওু-কার উচ্চারণ করিয়। এইভাবে 
প্রাণায়াম করিয়াছি । ) 
অবল বা বলহীন (যে এই ভঙ্গুর দেহপিও), ইহার বল 
ভগ্ন করা হইয়াছে, ( “তোডিয়া”- তোড়া হইয়াছে ); চল অর্থখৎ 
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চঞ্চল (যে মন, তাহাকে ) অচলে (অব্যয় ব্রঙ্গে) স্কাপিত কর! 
হইয়াছে; অঘটিত (মন) কে ঘটিত বা স্থগঠিত করা হুইয়াছে ; 
তদস্তর অমুত (“আপিউ”- অগ্লিউ - অব্বিউ- অদ্বি অউ- অ্বিঅ- 
অস্থি, ত- অমিত অমৃত ) পীত হইয়াছে ॥ 

(যে ব্রহ্ধ) মনেরও আদিতে এবং (সত্ব, রজঃ, তম£ঃ এই তিন ) 
গুণের ও আদিতে, তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার দ্বিধিধা 
দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদদর্শন ) অবলুপ্ত হইয়াছে ( সন্মানিয়া- 
সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । ) ॥ ধুয়া ॥ 


আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে; শ্রদ্ধী (বা শ্রদ্ধার পাত্র) 
কে শ্রদ্ধা করা হইয়াছে ; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানে৷ হইয়াছে 
(সামানেো হইয়াছে )। জয়দেব বলে জয়যুক্ত দেবে (অর্থাৎ 
পরমেশ্বরে ) রমণ করা হইয়াছে $ ব্রহ্গনির্বাণ লইয়া (“লিৰ” ), 
আমি লীন পাইয়াছি ( - লীন হইয়া গিয়াছি ) ॥২॥ 

জয়দেবের এই বাণী বা ভাষা পদটি হইতেছে যোগমার্শের 
পদ। খ্রীষ্টায় ১০০০ এর ওদিকে এবং এদিকে সহত্র বৎসরের অধিক 
কাল ধরিয়া! এই,যোগ সাধনার কথায় ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ 
করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য ভরপুর। ধর্ম সাধনার পশে 
ভক্তিমার্ণ ও যোগমার্গ এই ছুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত 
সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়! উঠিয়াছিল, গ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পুর্র্ব হইতেই। 
যোগ সাধনার কথা ঈড়া পিঙ্গলা স্ুষুক্না ও ব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার বা 
ব্রন্গে লীন হওয়ার কথা সম্প্রদায় নিব্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্গণ্য 
ধর্্াবলম্বী ধর্মমতের কথা। যোগমার্থের কথা ওদিকে যেমন 
মহাম্বান বৌদ্ধ মতের সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরি- 
ব্যাপ্ত, (প্রাচীন বাঙ্গাল! চর্যাপদ হইতে ইহা দেখা যায়) তেমনই 
এদিকে নাথপদ্থ প্রভৃতি শৈব সপ্রদায়ে, কবীর প্রমুখ সন্ত বা নবীন 
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মতের সাধুদের সম্্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী 
অন্য সম্প্রদায়েও অল্প বিস্তর প্রবলভাবে বিগ্কমান। জয়দেব-পরবর্তী- 
কালের রামাওতী, গৌভীয়, বল্পভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদারিক ধরণের 
বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি সম্ভবত পঞ্চোপাসক স্মার্ভ ব্রাঙ্গণই 
ছিলেন। তাহার রচিত পদে পূরক কুম্তক রেচক সাধন ও ব্রহ্গ 
নির্বাণ লাভ করার কথা থাক! কিছু বিচিত্র নহে। £ 

এইবার প্রবাদের উল্লেখ করিতেছি । ১ম প্রবাদ--দক্ষিণদেশীয় 
এক ব্রাঙ্গণ-দম্পতী বহুদ্দিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্রচিত্তে শ্রীধাম 
পুরুষোত্তমে আসিয়। শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে 
আমাদের পুক্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্ত। জন্মিলে 
আপনার সেবিকরূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর 
পরে কগ্য| পল্মাবতীকে লইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের করে সমর্পণ মানসে 
ব্রাহ্মণদম্পতী পুরীধামে উপস্থিত হন। নীলাচলনাথ তাহাদিগকে 
স্বপ্নাদেশ দেশ, তোমরা কন্দুবিন্বে গিয়া আমার অংশন্বরূপ ব্রাহ্মণ 
জয়দৈবের করে কন্যাসম্প্রদান কর । বনমালী দাস লিখিয়াছেন__ 


জগন্নাথ বলিলেন-__ 
“তাহারে দেখিয়া মনে স্বণা না করিবে। 
যেমণ্ত আমাকে জান তেমতি জানিবে ॥৮ 
«সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঞ্খণী হইবে।” 
ব্রহ্মণদম্পতী এই আদেশ পাইয়া! কেন্দুবিন্বে আসেন এবং জয়দেবের 
সহিত পল্মাবতীর বিবাহ হয়। 
২য় প্রবাদ--কবির নিত্যকাধ্য ছিল- শ্রীরাধামাধবের পুজার জগ্য__ 
“রাক্ি শেবে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া । 
প্রাতঃকালে স্ুকুস্থম আনেন তুলিয়া ॥ 
:( ডাঃ স্বনীতিকুমারের প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, শাবণ ১৩৫০) 
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পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাথে ফুলহার। 
গীতগোবিন্দ রচে গ্রভু কুষ্ণলীলাসার 
ঈং সং সং চে 

প্রহরেক পর্য্যস্ত যায় গ্রঙ্থের বর্ণনে। 

তারপর গঙ্গাতীরে যাঁন গঙ্গান্নানে ॥ 
স্নানের পর দেবসেবা ও ভোগসমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং 
আবার গীতগে।বিন্দ লিখিতে বসেন। এইরূপে 'ম্বরগরলখগ্ুনং মম 
শিরসি মণ্ডনং, পর্য্যস্ত লিখিয়া লেখনী থামিয়! গেল । কবির সংশয়-__ 

“কৃষ্ণ চাহে পাদপদগ্ম মস্তকে ধরিতে। 

কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে ॥” 
গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গান্নানে গেলেন। এদিকে তক্তবৎসল 
ভগবান্‌ স্বয়ং জয়দ্েবরূপে আপিয়! গ্রন্থে নিজের হাতে কবির অভিপ্রেত 
দেহি পদপল্লবমুদারম্” লিখিয়! কবিতার পাদপুরণ করিয়া দিলেন। 
শুধু তাই নয়, পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য নিত্য অু্ঠিত দেবসেবাদি 
নিয়মিত কাধ্য সমাপনপৃর্বক তোজনাস্তে শয়ন-গৃহে গিয়া শয্যা গ্রহণ 
করিলেন। পদ্মাবতী প্রভুর পাদসংবাহুনাস্তে রন্ধনশালায় আগিয়া 
প্রসাদান্ন লইয়! আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি ক্নানের পর 
গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিন্ময়ের অবধি নাই; কথায় কথায় 
সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হুইয়! পড়িল। তখন-__ 

“এক চিত্তে গ্রস্থপাত খুলিলা ঠাকুর । 

অর্থ কলি ছিল পদ হইয়াছে পুর ॥ 

অর্ধ কলি কৈল। পদ জয়দেব সার। 

কৃষঃ হস্তে দেহি পদপল্লবমুদ্বার ॥ 

পাদপূর্ণ দেখি মনে হুইলা৷ প্রত্যয় । 

কৃষ্ণ পুর্ণ কৈল! মোর মনের আশয় ॥ 
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শয়ানে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায় । 

মন্দির ভিতর শীঘ্ব দেখিবারে যায় ॥ 

কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পুরিল। 

মনোহর সুগন্ধেতে নামিকা মাতিল ॥ 

শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে 

শয্যামত্র আছে কুষ্ণ না৷ পায় দেখিতে ॥৮ 
কবি তখন আনন্দে পল্মাবতীর তুক্তাবশিষ্ট লইয়! কৃতার্থ ইইলেন। 

আর প্রবাদের উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইৰ না। সংস্কৃত 

এবং হিন্দী ভক্তমালে এইরূপ প্রবাদই সংগৃহীত আছে। সুদুর 
রাজপুতানায় বপিয়া নাভাজী এই ভাবেরই কথা লিখিয়াছেন। 
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী নাভাজীর অন্থুবাদে লিখিতেছেন-_ 


“এবে কহি শীল জয়দেবের চরিজ্র। 
শ্রবণস্থখদ আর পরমপবিত্র ॥ 
কেন্দুবিন্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে । 
আীমান্‌ জয়দেব দ্বিজ হইল! বিদিতে ॥ 
শীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া। 
বন্ধুত্ব করিল! অন্ত পৃর্ণচন্ত্র পায়্যা ॥ 
উভয় প্রণয় রসে ভেট দৌহে করে। 
পুরুযোত্তমচন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্ব সাদরে ॥ 
গঁয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত । 

বর্ণন করিল করিয়া মোহিত ॥৮ 


এইবার দেখিব এই সমস্ত প্রবাদের কোনোরূপ অর্থ-সঙ্গতি খুঁজিয়া 
পাওয়া বায় কি 'না। প্রবাদে জয়দেবকে জগন্নাথদেবের অংশ 
ৰল! হুইয়াছে, এখন দেখিতে -হুইবে জগন্নাথকে বৈষ্ণবগণ শ্রীক্চের 
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কোন্‌ ভাবের প্রতীকরপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত- 
চন্ত্রের শ্রীমুখ-বাক্য-- 


যবে দেখি জগন্নাথ স্থতদ্র। বলাই সাথ 
তবে জানি আইম্থ কুরুক্ষেত্র । 
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীনন 


জুড়াইল তন্থ মন নেত্র ॥ 

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হ্বদয়ে ভগবদৈশ্বধ্যোর স্বৃতিই 
জাগরিত হয়। জগন্নাথকে দেখিয়৷ মনে পড়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ রথাপ্ডে 
নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন-_-( শ্লোকটি প্রাচীন কবি রচিত, 
কেহ কেহ বলেন শিলাভদ্রারিকা ইহার প্রণেত্রী ) 

“যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চেত্রক্ষপা- 

স্তে চোশ্মীলিতমালতীন্ুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদম্বানিলাঃ। 

সা চৈবান্মি তথাপি তত্র স্ুরতব্যাপারলী'লাবিধো 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকতে 1” 
মনে পড়ে অন্তরঙ্গ তক্ত শ্রীরূপ এই শ্লেরকের ব্যাখ্যায় একটা শ্লোক বচন 
করিয়াছিলেন__ 

“প্রিয়; সোহয়ং কৃষ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-_ 

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম ন্ুুখম্। 

তথাপ্যন্তঃখেল ন্মধুরযুরলী পঞ্চমভুষে 

মনে মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” 
শ্রীমদ্ভাগবতে এই কুরুক্ষেত্রমিলনের বর্ণনা আছে-__“হৃুর্য্যগ্রহণ ) তাই 
তীর্থন্নানের জগ্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন) 
সঙ্গে উগ্রসেন-বস্থদেব-বলদেব-সনাথ পরাক্রাস্ত যদ্ববীরগণ আছেন, 
জননী দেবকী এবং মহিষী রুক্সিণ্যাদি সহ পুরনারীগণ আছেন। এতত্তিন্ন 
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অগণিত করি-তুরগ-পদাতি-পরিবেষ্টিত সংখ্য।ভূয়িষ্ঠ সুসজ্জিত শ্ুন্দন 
প্রভৃতি লইয়া তিনি রাঁজোচিত আঁড়ম্বরেই আসিয়াছেন! আবার 
সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সম।গত ভোজ, মত্ত, কুরু, পাঞ্চল প্রভৃতি নরনাথ- 
বুন্দ,_তাহাদের সঙ্গেও মর্যাদার অনুরূপ সৈগ্ঠবাহিনী । সুবিস্তীর্ণ স্তমস্ত- 
পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্নাবনে পৌছিয়াছে, 
হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্ত গোপী-বুখপরিবৃতা শ্রীমতী তাহ্ুনন্দিনী, প্রাণ 
কানাইকে দেখিবার জন্ত গ্রীদাম।দি রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননী- 
চোরকে দেখিবার জগ্ গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতি কুরুক্ষেত্র 
আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন । কিন্ত শ্রীরুষ্ণ কোথায়, ব্রজের সেই 
নয়ন।নপ্ৰ ! “ইহ হাতী ঘোড়া রথ মণ্ুষা গহন” এখানে তো শ্রীরুষ্ণকে 
দেখিয়! তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্েব 
শতম্থতিবিজডিত যমুনার কাল জল, আর তারই তীরে পুম্পিত নিকুঞ্জবন 
শীপতরুতল ! রাখালগণের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল,_ উন্মুক্ত আকাশ- 


তলে, প্রকৃতির সেই আনন্দকানন, দিগন্তবিস্তৃত শ্তাম-শঙ্পক্ষেত্র- 
গোষ্ঠভূমি ! আর জননী যশোমতির অশ্রুসিক্ত আঁথি খুঁজিতে লাগিল, 


_ ব্রজভূমির নিরালা নিকেতনের কক্ষকুট্রিম! সেই কৃষ্ণ, সেই 
সাক্ষাৎ, সেই মিলন। কিন্তুদর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন 
কই? দেখ! হইল, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! মাধুর্ষ্যেব 
স্বতঃ উচ্দ্ৃসিত অমৃতপ্রবাহ._-প্রকৃতির আনন্দনিঝর,_গিরিবক্ষ বহিয়া 
বনপথ ধরিয়৷ সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়া 
যায়, কৃত্রিম উদ্ভানের মণিমপ্তিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে 
উচ্ছাস, সে লীলায়িত তঙ্গিমার স্থান কোথায়”? তাই মহাপ্রভু 
বলিয়াছিলেন_- 
“যবে দেখি জগন্নাথ স্তদ্রা বলাই সাথ 
তবে জানি আইন্থু কুরুক্ষেত্র” 
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অর্থাৎ ভগবছুপসনার দুইটা দিক্‌ আছে-_একটা খ্রশ্বর্য্যের অপরটা 
মাধুধ্যের | উল্লিখিত গ্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়--কবি 
জয়দেব প্রথম জীবনে শ্ব্যের-__বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, এবং 
সেই ভাব হইতে সাধনার ক্রমবিকাশে রাগের পথে তিনি মাধুধ্যের 
ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে তো! 
এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিন্দে প্রশ্ব্ধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া 
রসের ক্রমপরিপুষ্টিতে কিরূপ মাধূর্যের উৎকর্ষ বণিত হুইয়াছে এবং 
সে রসপরিপুষ্টি যে কবি-হৃদয়ের অ্নুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্ব- 
ময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীত- 
গোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার শ্তোত্রে এবং “শ্রিতকমলাকুচমগ্ল* 
সঙ্গীতটাতে শ্রীকৃষ্ণের এই ত্শ্ব্ধ্যস্বরূপই প্রকাশিত হুইয়াছে। দশ[বতার 
স্তোত্রে শ্রীরুষ্জ সর্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বধিত হ্ইয়াছেন। কবি 
বন্দনা করিতেছেন “দশারৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।” টীকাকার 
পূজারী গোস্বামী: বলিতেছেন--এই দশটী অবতার দশটা 
বসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব অবতারের অবতরী শ্রীকৃষ্ণ,_তিনিই 
সকল রসের আর্দি অথবা আদিরসের আকর। বেষ্ণব আলঙ্কারিকের 
মতে মধুর রস বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই আদি- 
বসের মুক্ভিমান্‌ বিগ্রহ । টীকাকারের মতে মৎ্গ্ত অবতার বীভৎ্সরসের 
কৃর্দ অদ্ভতরসের, বরাহ ভয়ানকরসের নৃসিংহ বৎপলরসের, 
বামন সথ্যরসের, পরশুরাম রৌদ্রসের, শ্রীরাম করুণরসের, বলরাম 
হাম্তরসের, বু শাস্তরসের এধং কন্ধি বীররসের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
বণিত - হইরাছেন। ্রীমস্ভাগবতে দশম স্কন্ধে “মল্লানামশ নি” 
শ্লোকে এই দশটী রসের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

শ্রিতকমলাকুচমগুল সঙ্গী তটীও এশবর্ধ্যগ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে 
একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদাবস্তে শ্রীর নামই 
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কীত্তিত হইয়াছে । পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের 
আদর্শ-বিগ্রহ শ্রীরামচঞ্জের এবং তৎপরেই লক্ষীপতির বর্ণণায় কৰি 


বলিতেছেন-_ 


“জনকম্ুুতাকৃতভূষণ জিতদুষণ সমরশমিতদশকগ) 
অভিনবজলধরনুন্নর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর” 

হে জানকীরুত-ভূষণ, দূষণ-বিজয়ি, তুমি মরে দশাননকে শাসন 
কবিয়/হিলে! হে জরন্দর, সমুদ্রমস্থনকালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই 
অনুতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্ত দেবগণকে “মতি দান করিয়! নিজে 
সমুদ্র-সম্তবা লক্গদমীকে গ্রহণ করিয়ছ, এবং রমার মুখচন্ররেই সেই 
অমৃতের সন্ধান পাইয়া এ মুখামুতই পান করিতৈছ, কিন্ক তাহাতেও 
তপ্ত না হইয়া সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন 
অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ। 

কবি শ্রীবাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার ভন্ত শ্রী ও সীতার 
প্রসঙ্গে শ্রীকঞ্চের নায়কত্বের ছুইটী দিক্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
সীতারামের প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শেষ্ঠ দৃষ্টাস্তহ্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের 
প্রণয়কাহিনীও পুরাণপ্রপিদ্ধ। কিন্তু রাধাকষ্জের প্রণয় আরো গুরু, 
আরো গা, আরো মধুর-তাহার তুলনা হয় না। টাকাকার বলিতেছেন 
_-এই সঙ্গীতে ধীরললিত, ধীরশাস্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত 
নায়কের লক্ষণ বণিত হইয়াছে কিন্তু ধীরললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীগীত- 
গোবিন্দের বগিত বিনয় বাসস্তরাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই 
উপলদ্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল না । শ্রীমন্তাগবত বলেন-_ 
পৌন্দ্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্ী শ্রী দেবীও গোপীপ্রেমের আকাজ্ষ! 
করিতেন। স্থতর|ং বুঝিতে পারা যাইতেছে কবি এই ছুইটি সঙ্গীতে 

৪ 
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এরঙ্ব্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন--এইবার ধীরে 
মাধুর্য্ের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকুষ্ণ কেবল ধীরললিতই 
নহেন, তাই(তে নায়কের সকল গুণই বর্তমান আছে, তিনিই সকল 
নায়কের শিরোভ্ষণ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নায়িকাকুল-শিরোমণি। 
শ্রী শবে রাধ| অর্থ ধরিয়া বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ 'এই পদের অন্তরূপ অর্থ 
করিয়া থাকেন। পুজারী গোস্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য । 

₹্য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্বোক্ত অন্থমানই সমধিত হয়। 
কবি দেহি পদপল্লবমুদ|রম্” লিখিতে কুন্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর 
পাদ্দপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পশ করাইবেন এই সঙক্ষোচে 
তাই।র হৃদয় দ্বিধাদ্বন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের প্রশ্বর্যের 
তাৰ তিণি তথনে৷ ভুলিতে পারেন নই, প|বিলে তাহার মনে 
এন্প সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল--কারণ 
জীবন ও কাব্য তাই।র অঙ্গঙ্গিভাবে জডিত ছিল। সাধনার 
পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, 
সাধনালন্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাহার কাব্যে অভিব/ক্ত হইতেছিল। 
অবশেষে তাহ্মর গতীরতর আত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন 
একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ তঞ্জন করিয়! দিয়াছিলেন। 

কবি জয়দেব আপন দাম্পত্যপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-তালবাসার 
শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও স্বন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎপ্রেম লাত করিয়া- 
ছিলেন। পদ্নাবতীর প্রেমই তাহাকে অগ্াকৃত কাস্তাপ্রেমের প্রকৃত 
আস্বাদ দান করিয়াছিল। প্রবাদের মতে সাক্ষাব্দশনের পরিবর্তে 
তাই পদ্মবতীর মধ্য দিয়াই তিনি স্ই চির-রসময় পরমপ্রেম- 
স্বক্ূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পল্মাবতীর 
পতিপ্পেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিভ্র, এমনি নিষ্টাপুর্ণ ঘে ভগবান্‌ 
তাহাকে জয়দেবদূপেই দর্শন দিয়া তাহার নারীত্বের সাধনাকে 
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সার্থক করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে 
ল[ভ করিয়া ধন্ত! হইয়াছিলেন। কবিজীবনের এই সাধনার ইতিহাস 
তাহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন বলিয়াই কবি তাহাদের 
নিকট জগন্নাথদেবের অংশরূপে পুজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আজিও বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই দেখিয়] থাকেন। 

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচন৷ করিয়া পরকীয়াভান্বের পরিস্ফুট স্বরূপ 
উপলব্ধ হয় না। নয়ণ সমক্ষে ভাসিয়। উঠে একটি আপন ভোল! 
প্রণয়িদম্পতির মধুমম চিত্র। সে চিত্র মর্ত্যের নহে, সে চিত্র 
জীবনের নিবিডতর অস্গভূতির সুন্দরতম বর্ণবিস্ত/সে কবি-কল্পলোকের 
কান্ত-আলোকে সদা-সমুজ্জল। কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙগীত 
পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয়তীরবত্তী একটি নিরাল| নিকুঞ্জের 
সুস্পষ্ট প্রতিবিষ্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্র্ব সৌন্দ্যের 
মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবিদম্পতি-জয়দের ও 
পদ্মাবতী । অন্রাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে 
দম্পতিজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গাগ্িত 
হইয়া উঠিতেছে. আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দদের ছন্দে শ্লোকে 
লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে । 

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়-_-এ যে কালিন্দী 
পন্মাবতীব নয়নকজ্জলে জল কথন কাল হইয়! গিয়াছে । কেন্দুবিন্ব 
কোথায়_ এতো বুন্দাবন! জয়দেব-সরম্বতীর মধুর কোমলকাস্ত 
পদাবলী এতো! নয়,_-এ যে সেই ভূবনমোহন শ্রবণ মনোরসায়ন 
স্বধান্থমধুর মুরলীনিঃম্বন! কবি-দম্পতিকে কোথায় হারাইয়া 
ফেলি-_দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে শীরাধাকৃষ্ণের অগ্রাকৃত লীলাভিনয় ! 
দেখিতে দেখিতে অশ্রতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিশ্রভ হইয়া 
যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়! ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে 
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শ্তামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এক স্ষিপ্ধ 
কৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে,_আর সেই পসৌগন্ধে-ভরা অন্ধকার 
বনপথে কে যেন গাহিয়া ফিরিতেছে-__ 
যু % এ 
ক * নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃপ্রত্যধ্বকুর্জদ্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়স্তি যযুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ” 


৫ 


কাব্য কথা 


অগ্র।কৃত প্রেম, অপরিসীম করুণা, অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ 
শান্ার্থজ্ঞান,। অমায়িক চবিক্রমাধুর্/, অলৌকিক রূপ, অপরূপ 
লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধানে বন্দী হইয়া! একদিন বাঙ্গালায় মৃত্তি 
পরিগ্রহ করিয়াছিল । কিঞ্চিদিধিক সার্থ চারিশত বৎসর পুর্বে বসন্তের 
এক পুিমা প্রদে।বষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধগ্ঠ করিয়া তাহার 
ভাগ্যাকাশে ঘূর্ভ প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। সে 
প্রেম, সে করুণা, সে বিনয়, ?স তেজ, সে কোমলতা, সে দা, যে 
কোনে জাতির সহআ্ান্দের ইতিহাসে বারেকের জগ্যও একাধারে 
সম্মিলিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া যায়। চৈতন্টচক্জ্রের পবিভ্র জীবন- 
কথা-__বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদান_জগতের ইতিহাসের এক 
গৌরবাম্বিত অধ্যায়। 

শ্নেহময়ী স্থবির জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, অন্থুরক্ত নবদ্বীপবাসী 
স্বজন,--সকলের মায়ীডোর ছিন্ন করিয়! চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্ত- 
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দেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বখসরকাল তীর্থ পধ্যটনাদিতে 
অতিবাহিত হয়, অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটার যে ক্ষুদ্র 
কক্ষ তাহার বাসের জন্য নিন্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গম্ভীর! 
নামে পরিচিত। এই আদর্শ সন্যাসীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক 
জীবনের অগ্ঠতম নিত্য কর্ম ছিল-_ 


“গ্ডিদাস বিষ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভূ রাত্রি দিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥% 

চণ্ডিদাস ও বিগ্ভাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লত 
ন/টক, বিন্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামুত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্ন গ্রন্থ 
শ্রীমন্মহাপ্রতৃর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ প্ররূপ-দামোদর এবং 
রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্ুকক্ষে এই গ্রন্থগুলি আলোচনা 
করিতেন-__আবস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ স্বূপ-দামোদরের রসজ্ঞতা 
সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেখিয়| না দিলে, অচ্থমোদন না করিলে 
মহাপ্রভু কোনো গ্রন্থ পাঠ কহিতেন না! রাম।নন। রাঁয়ও বৈষ্ণব 
জগতে তত্জ্জানী, নিষ্ঠ।বান্‌ স্থরসিক ভক্ত বলিয়৷ পরিচিত। শ্রীগীত: 
গোবিন্দ আলে।চনার পূর্বে আমাদের এই কথ! কয়টী মনে রাখ! 
আবশ্যক । 

আমরা শ্রীমন্মহ প্রভূ, শ্রীপাদ স্বরূপ-দাঁমে।দর ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
রায়ের দোহাই পাড়িয়া কাহারে! মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি ন|। মাত্র 
স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি--যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়া একটা 


কথ] আছে, অধিকারী ন। হইলে কাহারে। কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর 
উচিত নহে । আবার অধিকার জন্মিলেই যে হঠাৎ একটা কিছু করিয়া 
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বসিতে হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পুর্বে সে 
সম্বপ্ধে পুর্ববর্তিগণ কোনো! পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না 
অন্ুসন্ধীন লওয়! উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার 
অর্জন করিতে হয়। বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিনের গ্ঠায় কাব্যেব__ 
ভারতের এক স্থবৃহৎ সম্প্রদায় যে কাব্যকে প্রেমধর্মের সুত্রপ্রন্থরূপে পুজা 
করেন--এ হেন কাব্যের আলোচ৮ন] করিবার পুর্বে একবার অতীতের 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়৷ নিতান্ত আবগ্তক। অন্ততঃ মতপ্রকাশের পুর্বে এই 
সম্বন্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । ধর্ম কখনো মিথ্যাকে 
ধরিয়া গড়িয়া! উঠিতে পারে না। তাহার ছুই চারিটি বাহ আচার- 
ব্যবহারের কথা অবশ্ত ধর্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু মূলে প্রত্যেক 
ধর্্ই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে- আদি-ুষ্টাব 
ষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্তী আচাধ্যগণের অনুভূতির ধারাকে 
উপেক্ষা! করিলে চুলিবে না। সত্য যাহা তাহা চিরন্তন, তাহা 
বিশ্বজনীন, কিস্তূ.দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের তঙী ও 
বিকাশের ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্তময়। সে রছস্তের মর্দমোত্েদ 
করিতে হইলে তত্বান্বেবীকে সম্প্রদায়ের তৃমিতে আসিয়! দাড়াইতেই 
হইবে। এতত্তিন্ন সাধারণ ত।বেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে 
কোনো কাব্য-আলোচনার জগ্ত সাধনা! ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করা যায় না। নৃতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহার নৃতনত্ব কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা । 
হৃদয় এবং মনেব যে বিশেষ অবস্থা, যে প্রসন্নোজ্জল চিত্ততা কাব্য 
আলোচনার পক্ষে অনুকুল, সমালোচক হইলেই তাহার অধিকারী 
হওয়া যায় না। রস এবং ভাব আম্বাদনের বস্তু, অন্ুতবগম্য । সকলের 
সে সৌভাগ্য ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে সাধ্যসাধন- 
নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও ভাবুকতার অপূর্ব নিকষে 
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শ্রীগীতগোবিন্দের ষে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ইহার প্রকৃত মূল্য 
নির্ধারণে আমরা আছাই যথেষ্ট বলিঘা মনে করি। 

জযদেন গোস্বামী নিভেও এহ অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। 
তিনি বলিখাচ্ছেন_ 


“যদি হরিস্মরণে সরসং মনো 
ঘ্দি বিলাসকলাস্সু কৃতৃহলম্‌। 
নধুরকোমলকান্তপদাবলীং 
শৃণু তদা জয়.দবসরম্বতীম্‌।” 


অর্থাৎ যদি হরিম্মরণে মন সনস করিতে চাও, খদি তাহার বিলাস- 
কল! জাশিবার কৌতুহল থাকে, তরে জয়দেব বাণী মধুর কোমল- 
কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর: 

শ্লোকে যেমন অধিকার ভেদের কথা আছে, তেমনই অধিকারীর 
কর্তব্যের-__-আচরণেরও ইঙ্গিত আছে। নবাঙ্গ-ভক্তির প্রথম তিনটির 
প্রতিই কির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এহ শ্লোকে শ্রবণ ও স্মরণের 
গ্রাধাগ্ঠ দেওয়া হইয়াছে, এবং শ্রীগীতগোবিন্দে কীর্তনের কথাও আছে। 
কবি বলিয়াছেন এই সঙ্গীত কুষ্ণাপিত চিত্ত ভক্তগণের কতটে 
অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক। সমগ্র গীতগোবিন্দ আলে।চন। করিয়া 
মনে হয় ধ্যানে ঞ্রবাস্থৃতিই তাহার চরম এবং পরম কাম্য ছিল। 

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্তমূলক হইতেই পারে না। 
আমরা এই মতবাদ ঠিকমত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দান কৰির 
মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নিশ্চিত, কিন্ত সেই আনন্দদানের জন্য কৰি যে 
পথ গ্রহণ করিবেন, তাহা! যে কোনে উদ্দেশ্তমুলক হইতে পারিবে না 
এমন কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থ।কেন, সেই দেশের এবং সমাজের লোকের আনন্দদানই 
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তাহার কাব্যর5নার মুখ্য উদ্দেস্ঠ বলিয়া ধরিয়। লওয়া যাইতে পারে। 
অবশ্য নিরবধিকাঁল এবং বিপুল! পৃথিবীর আগ্ছগত্যও যে তিনি ম্মরণে 
ব্লাখেন না, এমন কথা আমর| বলি না। আমাদের বলিবার কথা 
এই, যে বর্তমানও কবির উপেক্ষার বস্তব নহে। বীহারা ভবিষ্যতের 
মুখ চাহিয়াই কাব্য লিখিয়৷ থাকেন, বর্তমানে তাহাদেরও উৎসাহদাতা 
অন্ততঃ দুই চারি জনেরও অভ।ব হয় না। কালের অগ্রবস্তী এইরূপ 
অতি অল্পসংখ্যক লোকও না থাকিলে আলোকলতার মত কোনো 
কাব্যেরই স্থষ্টি হইতে পারে না। এইজগ্ঠই কোনো কাব্যের বিচার 
করিতে হইলে কবির কাল অর্থাৎ তাহ!র পারিপাশ্থিককে উপেক্ষা 
কর! চলে না। অতীতের এঁতিহ্থ এবং বর্তমান প্রতিবেশের আবেন 
ছুই-ই কবির উপর সমান প্রভ!ব বিস্তার করে। সুতরাং তিনি কোন্‌ 
শ্রেণীর লৌককে আনন্দ দিবার জন্য কোন্‌ পথ অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহারও বিচার করিতে ভয়। জাতির জীবন-সঞ্গীতের এ্রকাতানে 
কণ্ঠ মিলা ইয়া! কোনো উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কাধ্য। 
সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কবি সমাজকে উচ্চ- 
তম আদর্শ দান করেন তিনিও পুজা পাইবার যোগা। 

শ্রীরাধাকৃষ্ণতকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নায়কন্ধপেই নে, 
নিজের উপান্ত ও পরদেবতারুপে গ্রহণ পূর্বক কবি জয়দেব এই যে 
এক নূতন পথের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহাঁব প্রেরণা তিনি যেখান 
হইতে বা ধাহার নিকট হইতেই পাইয়! থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার 
একট! উদেপ্ত ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারী'র 
মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে সেকশুভোদয়! গ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি-- 
প্রকান্ত দিবালোকে নদীয়াৰ র!জপথ তখন বারাঙগনাগণের নুপুরনিককণে 
ধবনিত হইত। ন্থুরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরীগণের কাঁমকথা- 
সংলাপে মুখরিত থাকিত। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় ইন্দ্রিয়বিলাসের 
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এই সর্ধবনাশিনী অ'সক্তি হইতে, অতি ইহুসর্ধস্ববাদের এই ক্লেদসিক্ত 
তোগত্জগীর বিষ-নিঃশ্বাস হইতে মুক্তিদানের আশাতেই দেশে তিনি এ 
নূতন সঙ্গীতের ধ্বনি তুলিষ।ছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাগিনী 
তাহার গানে ভুলিয়া ফণা গুটাইয়া আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান 
করিবে, আর তাহার কলুষিত বিষ দংশন হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া 
এই কান্ত কোমল মধুর পদ্াবলীর অমৃতধাঁর' পানে বাঙ্গালী নর-নারী 
চিব অমরতা লাভে ধগ্য হইবে । শ্রীগীতগোবিন্দে প্রত্যেক গানের 
শেবে কবি এই উদ্দেগ্তই বার্ত করিয়াছেন। প্রথম সর্গেই কৰি 
বলিতেছেন-_শ্রীজয়দেবভিতমিদমুদয়তি হরিচরণ-স্থৃতিসারম্। সরস- 
বসম্তসময়বনবর্ণনমহুগতমদনবিকারম। কবি সরস বসস্তে বনানী- 
সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন. অন্থগত মদন বিকারের কথাও বিস্থৃত হন 
নাই। কিন্তু সে সমস্তই “উদয়তি হরিচরণস্থৃতিসারং"--তাহাকেই ম্মরণ 
করাইয়] দিবার জন্য যিণি বিশ্বশরণ ! অখিলের নিখিল সৌন্দধ্য যাহার 
অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাহারই স্বৃতি জাগরিত করিয়া না৷ দিবে, 
বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি বিকশিত করিয়া না তুলিবে, তৰে সে 
সৌন্দধ্যের সার্থকতা কোথায়? লৌন্ধ্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, মন 
চঞ্চল হইয়া উ্িয়াছে, ইহ।কে বিকার বলিতে পার ; তাবমাঁত্রেই তো 
বিকার,__নিধ্বিকারাত্বকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া-কিন্ত এ বিকার 
তাহারই জন্ত যিনি “সাক্ষাত্মন্মথমন্মথ2।”৮ ক।মনা বটে, তবে রূপে রসে 
গ।ণে গঞ্ধে বিশে বিলসিত বিশ্বেখ্বরেরই সেবা করিবার কামনা । ইহাই 
রস-স্বর্ূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা । 
গীতগোবিন্ধকে ধাহাঁর অশ্লীল বলেন তাহাদিগকে কবির সময়ের 
দেশের পুর্ববোক্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি । আরো বলি যে তাহাদের 
কাছে যাহা অশ্লীল, "্মপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিঞ্রূপে 
প্রতিভাত হইয়াছে। তত্তিন্ন শ্রীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে 
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একথ[ট1ও মনে রাখ! আবশ্তক যে অশ্্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে 
মাই | যে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্যপ্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, 
তাহার প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, 
তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে । কেহ কেহ সন্ভোগের কথা তুলিয়া বলেন 
তগবানের আবার সন্তোগ বর্ণনা কেন? আমর। বলি এট! একটা 
প্রাচীন প্রথা । কালিদাস হরপার্বতীকে জগতের জনকজননীরূপে 
বন্দন| করিয়! তাঁহাদেরও তে৷ সন্তভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃত 
হউক আর অপ্রাকৃত হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে 
কালের অনেক কবি সন্তোগবর্ণনা না করাকে কাব্যের একট' অঙ্গহানি 
ৰলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেগ্ত যদি মন্দ 
না হয়, তাহা হইলে এই সম্ভোগবর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত 
নহে, অগ্ঠায়। কবি জয়দেবের উদ্দেশ্ত ষে সৎ ও মহৎ ছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। সঙ্গীতের শেব চরণে 
ভণিতায় তাহার র্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্দশৈষে আশীর্বচনে মাঁনব- 
সমাজের কল্যাণ কামনায় তাহার আকুল আগ্রহ, দেখিয়াও কি 
অন্থমান করা যায় না, যে এই সৌন্দধ্যোপাসক কৰি কত বড উচ্চ মন 
এবং কত পবিভ্র উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দেব গান কযেকটী মাত্র জয়দেব রচন। 
করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লোকগুলি পরে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছে । 
এ অগ্থমানের কারণ শ্রোকগুলি কটমট এবং কয়েকটা পুনরুক্তিদোৌষ- 
দুষ্ট । কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এতবড় কথা ধাহারা বলেন, 
তাহারা পণ্ডিত হইলেও আমরা তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে 
পারি না। আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ, প্রত্যেক টীকাকারই 
সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ, শ্লোকগুলি কটমট 
নহে । কবি জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, 
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শ্লেকগুলির রচনায় তাহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 
তিনি অতি কৌশলে শার্নলবিক্রীডিত, উপেকন্দ্রবজ্রা, শিখরিণী, 
পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে নানাবিধ শ্রোক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন 
(যে কোনে রীতির রচনাতেই তিনি অসমর্থ নহেন। 

তৃতীয় কারণ, গানগুলির যোগস্থত্র হিসাবে বণিত বিষয়কে পরিশ্ফুট 
করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা ছিল। সে কালের 
গানের পদ্ধতির সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন এই 
ধরণেব শ্লোকে বক্তবা বিষয়ের বিবৃতি এবং পারম্পর্যযরক্ষা তখনকার 
দিনের গ।নের একটা প্রধান অঙ্গ । আজিও কবি, মনসামজল, রামায়ণ 
ধন্মমঙগল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত 
আছে। পুনরুক্তিদোষ ছুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা 
অতি সামাগ্ভ। চতুর্থ কারণ, এই সমস্ত শ্লোকে বিশ্বাস অনযায়ী 
প্রীরাধাকুষ্ণসম্ধন্ধে কবি আপন মত অতি স্ম্পষ্ট ও বিশদভাবে 
বাক্তু করিয়া গিয়াছেন। এ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাদের সঙ্গে 
কবির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া] তাহার গৌরব লাঁঘবের 
জগ্ শ্লোকগু!লকে প্রক্ষিপ্ত বলায় বক্তার গৌরৰ বুদ্ধি হয় না। অনেকেই 
(নেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কয়েকটা সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত 
হইয়!ছে, এবং বৈষ্ঞবগণ শ্রীগীতগে!বি্দ গ্রগ্থখানিকে শ্রীমন্তাগবতের 
কবিত্বময় ভাষ্য বলিয়াই মনে করেন । 

পঞ্চম কারণ, যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ হইতে উদাহরণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি এই শ্লোকগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন, কোনো 
গ্রান্থেই গানগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। সছ্ক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দের 
পাচটা শ্লোক পাওয়া যায় পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুক্তি- 
কর্ণ মুত লঙ্গণসেনের সময়ে সংকলিত হইয়াছিল। 

কেহ কেছ বলেন, জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় 
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রচিত হয়, পরে কেহ সংক্কত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ 
*পদাবলী” শব্দটা সংস্কৃত নহে । এই শব্দটি কবি যদি দেশীয় ভাষা হইতে 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার জন্ত সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় ভাষার 
হইবে, এ বুক্তি বুঝিতে পায় যায় না। হইতে পারে কৰি দেশীয় ও সংস্কৃত 
উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাহার রচিত সংস্কত গানে 
দেশীয় ভাষার কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত 
মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ওদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে। 

এই বিষয়ে হ্থরসিক এবং স্তুপন্তিত অধ্যাপক বন্ধুবর ডকৃটর 
শ্রীযুক্ত স্শীলকুম।র দে-র লিখিত মন্তব্য উদ্ভুত করিতেছি। 

“শুধু ভাব বা! কথাবস্তর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দে বিশেষ নৃতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পুর্বব- 
রাগ হইতে মিলন পর্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা 
তাহার সরস চিত্র পূর্বগামী সংস্কৃত সাহিতো প্রচুর পরিমাণে 
রহিয়াছে । জয়দেব তাহার কাব্যে এমন কোন বিচিত্র ভাব বা! 
অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পুর্বববর্তী কৰিগণের কাব্যে বণিত 
হয় নাই! রাধাকফ্চের বিলাগ লীলাও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। 
কিন্তু যূল বিষয়টী অথবা ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাণক।র 
বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহত হইলেও 
জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাইার নিজন্ব। কেবলমাত্র ভাব বা 
প্রতিপাগ্চ বিষয়ে তাহার রচনার উৎকর্ষ নহে । এ সকল চিরাগত 
ভাব বা সর্বসাধারণ বিষয়টাকে তিনি যে বিশিষ্ট অকার ও ভঙিম। 
দিয়াছেন ত।হাই তাহার *কাব্যের বৈশিষ্ট্য । ইহা সত্য যে 
জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ ব্ূপটিই সর্বাগ্রে চক্ষে প্রতিভাত হয়। 
ইহার শব্দ অর্থ ভাষা ছন্দ, এক কথায় ইহার গঠন শিল্পের 
চমৎকারিতা পাঠকের মনকে সহস। চমকিত ও আনন্দিত করিয়া 
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তোলে, ভাব গ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্ত ইহার অন্তর্গত 
ভাব ও বহিবঙ্গ ্প এই উভয়েরই সমষ্টি বা সমগ্রতা লইয়াই 
কবির কাব্য-প্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাহার কাব্যের 
ভঙ্গিমা বা রস রূপ বলিতেছি। 

সুধু শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক 
সময় তাহার শিল্পনৈপুণ্যকে তাইর কৰি প্রতিতার সর্বস্ব বলিয়া! ধরা 
কিছু অস্বভাবিক নহে। কবিকল্পন।র প্রাচুধ্যের সহিত প্ররুত 
শিলীর সংযম বা অর্থের পরম্পর সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্য 
লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি বৈচিত্য, ছন্দ-স্বচ্ছন্দ্য, পদলালিত্য, ও গীতি 
মাধুর্য তাহার কাব্যকে একটি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে । 
জয়দেবের কাব্যকলায় বৈচিত্য-লীলার স্মৃত্তি ও চমৎকারিত্ব 
থাকিলেও সামর্থের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই, শিল্পনৈপুণ্যের 
সুগ্মতা থাকিলেও অনর্থক আডম্বর বা কৃত্িমতা নাই; ইহার 
কীম্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি পাঠকের মনকে তন্ময় করিয়! 
দেয়। শব্দ সম্পদে সংস্কত সাহিত্য সমুদ্ধিশ।লী ; প্রাচীন কবিগণ 
যে অদ্ভুত শব্দবিস্ভাস নৈপুণ্য দেখাইষাছেন, তাহা কেবল সংস্কতের 
মত ভাযায় সম্ভবপর হইয়াছে । সংস্কৃত শব্দমমাত্র-পরম্পরার যে 
অস্ত্লান সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য তাহার সহজ স্ুনিপুণ প্রয়োগে এতাদশ 
সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কৰি দুর্লভ। গীত 
গোবিন্দের অর্থগৌরৰ পৃথক বস্ত নহে, ইহা ইহার শব্-সৌন্দর্য্য 
ও ছন্দলালিত্য হইতে আপনি আসিয়াছে । কিন্ধ নিখুত বহিরঙ্গ 
কারিগরীাই জয়দেবের কাব্যস্থষ্টির সর্বস্ব নহে, ও শুধু শিপুণ শিল্পী 
বলিয়া অভিহিত করিলেই তাহ।র কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় 
দেওয়া হয় না। কারণ জয়দেবের এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প নৈপুণ্য 
তাহার ভাব ও কল্পন(র অঙ্গমাত। তাহার ছন্দ ও শব্দ, বিষয় বস্তর 
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অন্কুগমী; বাহির হইতে আরোপিত নহে, কেন্ত্রগত ভাব হইতে 
আপনি বিকশিত। জয়দেব সৌন্দর্য্য বিলাসী কবি, যে ধ্যান ও 
গীতি তাহার আত্মগত অন্থুতব ও শ্রীতির রঙ্গে স্থন্দর ও মধুর 
হইয়া তাহার কবি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাকে তিনি 
সম্প-ক্ত বাগর্থ পরম্পরা অন্থরূপ সুন্দর ও মধুর রূপ দিয়াছেন। 

কারণ জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দে কেবল তাহার ইষ্টদেবতার 
অপ্রাকৃত লীল! বর্ণন অথব৷ প্রাচীন কবিগণের মত প্রাকৃত প্রেম 
গাথা রচনা করেন নাই; এই প্রেম ও লীলা £যরূপে তাহার 
অন্নভূতির আলোকে ও কল্পনা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই 
অপরূপ রূপটি তিনি চিত্রে ও গানে ফুটাইয়৷ ভুলিয়াছেন। সেই 
জগ্ভই তাহার রচনায় অপ্রারূতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত 
প্রীতি, কল্পনার সহিত অন্নভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়।ছে। রাধা- 
কষ্চের ষে চিরস্তন প্রেমলীল! তাই।র প্রতিপাগ্ভ ব্ষিয় তাহা শুধু 
কাহিনী মাত্র নহে, তাহার ও তাহার শ্রোতৃবর্দের নিকট তাহা 
বাস্তব জগতের বিচিত্র রপে ও রসে প্রত্যক্ষ মুত্তি ধারণ করিয়াছিল । 
সেইজন্বা কবি শুধু,ধ্যান ধারণ।র নিত্য বৃন্দাবন স্থষ্টি করেন নাই। 
তাঁহাকে কৰি মানসের স্থুখ ঞুঃখ আকাজ্ষা ও অনুভূতির রসে 
অভিষিক্ত করিয়! অপুর্ব বাস্তব স্ুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রাকৃত 
প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি রূপে অগ্রাকৃত বুন্দাবন লীলা মানবোচিত 
তার ও ভাষায় উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র পরম্পয়ায় সর্ব সাধারণের 
অধিগম্য হইয়াহে। এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ অতীন্দ্রিয় ও 
ইন্ড্রিয়গত তাবের মিশ্রণই গীতগোবিনের অন্তর্গত কাব্য বস্তু । 
আদিরসের মত মানব হৃদয়ের একটি নিগুঢ় মধুর ও শরক্তশালী 
বৃত্তিকে ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়! অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত 
মানবলীলার যে নিষ্দিষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল 
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কৃষ্ণ লীলার মাধুর্য পিপাস্থ ভক্তের আদরের সামগ্রী নহে, কাব্যরস 
পিপাস্থ রসিক মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী । এখানে মত্ত্য প্রেমের মধ্য 
দিয়াই অমর্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে ; “কবি মানৰ প্রেমের 
শ্রেষ্ঠ সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতি রূপে” পরম রসময় ভগবৎ প্রেমের 
আস্বাদন লাভ করিরাছেন। আপনার কামনার মধ্যেই আপনার 
সাধনাকে কবি পুর্ণাঙ্গ করিয়ডেন! সেইজগ্ভ শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে 
নহে কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগোবিন্দের উতৎকর্ষ। কবিহ্ৃদয়ের 
একান্ত ও বাস্তব অগ্ৃভূতি, কবির অবাস্তব প্রেম ও সৌন্দর্য্য কল্পনাকে 
বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে ; সুতর।ং পরোক্ষভ।বে রাধাকৃষ্জের অপ্রারত 
বিলাম লীলা বণিত হইলেও, প্রত্যক্ষতাবে ইহা “কবিজীবনের নিগুঢ়তম 
সুখ ছুঃখের বর্ণ বিন্তাসে ও সত্য সৌন্াযেে সমুজ্জবল”। সম্পাদক 
মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে কবির রাধা শুধু তাহার কল্পনা রূপিণী 
নহেন, তাহার জীবনের সমস্ত অন্থভূতি ও প্রীতির বাস্তব লঙ্গী! 
এখানে মানবী হইতে দেবীকে পুথক করা যায় না। পরিপূর্ণ প্রেম 
ও সৌন্দয্যে৫র আদর্শকে কবি জীবনের কোন বিশিষ্ট বিএছের মধ্যে 
অন্থভব করিয়া, কল্পনালোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের পরিমিত 
গণ্তীর মধ্যে, অপাধিবকে পাথিবন্ূপ ও রসের সীমানায় লাশ 
করিতে চাহিয়াছেন। কারণ সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন যে ইন্দরিয়গ্রান্থ ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরই অতীন্ত্রিয় জগতের 
বৃহত্তর শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্ঠ তাঁহার কাব্যের রসরূপটি 
সম্পূর্ণ কল্পনামূলক নহে, যিনি বাছির ভুবনে ও কায়৷ সৌন্দর্যে 
তাইর বাছুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই তাহার গানের আড়ালে 
ও ছায়া সৌন্দর্যে কল্পনারূপিণী হইয়া সাডা দিয়াছেন। ভাব ও 
স্তর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের, বাস্তব ও বাস্তবের 
এই শ্পষ্ট ও অপূর্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিনদ কাব্যের অন্তর্গাত কাব্য- 
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প্রেরণার মুলে রহিয়াছে। যদি গীতিপ্রাণতা ও আত্বগত ভাবনার 
দ্বারা বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতিকবিতার মূল লক্ষণ 
হয়, তবে জয়দেবের পদাবলীগুলি প্রকৃত গীতি কবিতার উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন। 

এই হিসাবে বল! যাইতে পারে যে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কত গীতি 
কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হহইয়াছিল। তথাপি ইহাতে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গীতি কবিতার 
কোনও বিশিষ্ট পর্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তভূক্ত করা যায় না। 
পূর্বতন সংক্পত কাব্যের ভাষা ভাব ও ছন৷ গ্রহণ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে 
জয়দেব তাহ।দিগকে নৃতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং তাহার সমস্ত কাব্যটিকে বাহির ও ভিতর হইতে যে নুতন ও 
বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বত্তী পংস্কত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী 
নহে, বরং সম-সাময়িক নবে।দিত দেশীয় ভাষ। ও সাহিত্যের অধিকতর 
অন্ুরূপ। বাহ্ৃতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাঁকিলেও জয়দেবের 
রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্বস্ব ; ইহার গীতগোবিন্দ এই নামটিই 
তাহার নিদর্শন। কিন্ত মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীনতর গীতি কবিতার 
সহিত ইহার সাণৃগ্ত অতি অল্প। সর্গ বিভাগ হইতে ইহাকে ঠিক কাব্য 
বলিয়াও ধর! যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি 
ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার গীতগোবিন্ধকে 
ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনাও বল যায় না। ভাব প্রবণতায় 
ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাতিনয়ের সহিত সাদৃশ্ত থাকিলেও প্রাচীন 
কৃষ্ণ যাত্রাদিব সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যুবস্ত 
যৎসা মান্য, এবং যাত্রাদির মত ইহ! সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের 
জন্য লিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও ইহা! নিপুণ শিল্পীর ম্বেচ্ছাকৃত লিপি- 


কাব্য কথা ৬৫ 


কুশলতায় সমৃদ্ধিশালী; রাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও ইহার 
রচন। নিথুত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক । ইহার দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণ, 
রাধা ও সঘীর উক্তিগুলি গীতের আকারে সঙ্জিত হইয়াছে, এবং 
প্রারৃতান্ুৃযায়ী মাত্রাচ্ছন্দে রচিত এই গেয় পদগুলিই ইহার সর্বস্ব ) 
কিন্থু এই গানগুলি শুধু গীতি মাধুধ্যে নহে, শিল্প চাতুর্যেও মনোগ্রাহী। 
আবার এই গান বা গীতি কবিতার সঙ্গে আখ্যান বস্তু, বর্ণনা, কথোপ- 
কথন, এবং পদাবলীগুলির যোগন্ত্র হিপাবে সংঙ্কত ছন্দে রচিত 
শ্লোকাবলীও পরম্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জডিত। ইহার উপর 
কাব্যস্বতি বিজডিত যমুনার তটগ্রাস্তে, কথনো মেঘ মেছুর বরষার নব 
সমারোছে, কখনো বা নব বসন্তের স্থপতি সৌন্দর্যে, বুন্দাবনের না 
ভউক, বাঙ্গালা দেশের তমাল শ্যানল বনভূমি “য অপূর্ব শ্রীধারণ করিত, 
সেই প্র!কুতিক পৌন্বধ্যেন ছয়াও জয়দেখের কাস্ত-কে।মল-পদাবলীর 
মাধুর্য/-রস-সিক্ত ভাব-বাজির সহিত বিচিনভবে মিশিয়া গিয়াছে। 
ভাব ও কল্পনার সহিত প্রক্ুতিব এই উৎসব সমারোহের মধ্যে মধুর 
রসের দেবতা শ্রীরুষ্চেক অপাথিব বিবহ মিলনের কাহিনী শব্া- 
বঙ্কারে. ছন্দ-হিল্লোলে অপুর্ব ভঙ্গিমাঘ ও কবি-মানসের পাখিৰ 
অনুভূতির বিচিত্র ধারায় অভিবিক্ত হুইয়' সমস্ত কাব্যটিকে একটি গুতন 
রূপ দান করিয়াছে । তংকালীন সংস্কত ও দেশীয় সাহিত্যের যাহ! 
কিছু মধুর ও স্তন্দর উপ।দান, তাহা গীতগোবিন্দে স্থান ল।ভ করিয়াছে; 
কিন্ক এই রচনার মধো জয়দেবের কবি প্রতিভার যে স্থষ্ট্ি বৈচিত্র্য ও 
শক্তিময় স্বাতন্থ্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংঙ্কত ব! দেশীয় কাব্য- 
সাহিত্যেব গতান্থগতিক ধার! হইতে সম্পুর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 
বাস্তবিক এই সকল কথা আলোচন। করিলে মনে হয়, ভাব ও রূপ 
এই ছুই দিক্‌ হইতেই তৎকালীন কাব্য সাছিতে; গীতগে।বিন্দ একটি 
নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা 


৫ 


৬৬ করব জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণ সংক্পতও নহে । তথাপি গীতগোবিন্দের কোন 
কোন সমালোচক মনে করেন, যে সংস্কতের ছাপ থাকিলেও, এই 
কাব্য প্রথমতঃ দেশী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে রচিত 
বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগমুলক পদাবলী গীত- 
গোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কত ভাষা ও ছন্দে 
রচিত হইলেও, এই ভাষ! ও ছন্দের তঙ্গী যতটা প্রাকৃত ব! 
দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততট। সংস্কতের নছে। পনাব্লী 
শবটিও যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও সংঙ্কত নছে। গীত- 
গোবিন্দে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শবার্থ গৌরব সব্বত্র বক্ষিত হইয়াছে 
সত্য, কিন্ধু পদাবলীতে প্রধুক্ত ভাষার রচনা পদ্ধতি সংশ্কত- 
কাব্যের অস্থরূপ নহে, বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গেয় পদগুলি দেশীয় 
গানের পদ্ধতিই অঙ্নরণ করিয়াঞ্ে। এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় 
অনেক পদ যে সংস্কত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কতে 
পরিণত কর! যাইতে পারে তাহা দেখান কঠিন নহে। প্রাকৃত 
পৈজলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাছ্ন্দ ইহাতে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত ব! অপন্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতির 
নহে। সংশ্গত ছন্দে অন্ত্যান্ুপ্রাস আছে কিন্ধু পাদাস্ত মিল বা 
(017৮106) নাই; গীতগে।বিন্দের সমস্ত পদাবলা অপতভ্রংশ কবিতার 
মত মিলযুক্ত। পদাবলার রচনার ধরণও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা 
সাধারণতঃ পাদচতুষ্ট় সমদ্বিত এক একটি 908172৪য় পর্যবসিত ; এবং 
এইরূপ শ্রেকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কখনও 
সন্বদ্ধ, কখনও অসম্বদ্ধ ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের 
জ্ঞষপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্য্টিভাবে 
লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথকরূপে বিভিন্ন 
ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টি ভাবেই ধরিতে 


কাব্য কথা ৬৭ 


হইবে এবং অস্তে নিবিষ্ট £9£7812 বা বৰ পদই ইহার ভাৰ পরম্পরার 
যোগস্থত্র । পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন 
করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পদাবলীর ছন্দগুলি পরবস্তী বাঙ্গাল! 
ছনোর মৃলস্বরূপ বলিয়া মাত্রাছনদ হইলেও এগুলির ধ্বনি বৈচিত্র্য যে 
অতি সহজেই আধুনিক অক্ষর বৃত্ত বাঙ্গালা ছন্দে রক্ষা করা যায়, 
তাহা সম্প্রতি শ্রীধুক্ত কালিদাস রায় তাহার গীত গোবিন্দের অস্থুবাদের 
অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় জয়দেব বাবহৃত ষোডশ মাত্রাধুক্ত পাদাকুলক-ছন্দকে 
বিশ্লেষণ করিয়! দেশীয় চতুর্দশ অক্ষর ঘুক্ত পয়ারের উদ্তব দেখাইযাছেন। 
রবীন্দ্রনাথও 
বদসি যদি কিঞ্চিপি দস্তরুচি কৌমুদী 
এই ছন্দধবনির অন্ুকরণে-__ 
একদ1 যবে অঙ্গ ধরি ফিরিতে শব ভূবনে 

এইরূপ অপূর্ব বাঙ্গালা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে 
এই পদাবলী ভিন্ন যে সকল সংস্কৃত ছন্দের প্লোক দেখা যায়, সেখখলির 
সন্নিবেশও দেশীষ গীত সাহিত্যের ধার! অন্কুপরণ করিয়াছে; কারণ 
এই ধরণের সংঞ্কত গ্লেকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্ধ্য রক্ষা 
কূষ্ণকার্তনাদিতেও দেখ ঘায়, এবং দেশীয় গানের ইহা একটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতি । 

এই সকল কারণে [15081 প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন 
যে, গীতগোবিন প্রথমে জনসাধারণের জগ্ত কোন প্রাকৃত ব! অপভ্রংশ 
ভাষায় জয়দেব কর্তৃক রচিত হইয়াঞ্িল, পরে সংস্কতাতিমানী 
পাঠকদিগের জন্ত কোন পণ্ডিত বা পণ্ডিত মণ্ডলী কত্বর্ক সংস্কতে 
অনুদিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় 
এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি ইহাকে অতিরিক্ত 


৬৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পাগ্ডিতোযর নেতিবাদের ওদ্ধত্য বলিয়া কেবল ছ'একটি কথায় এই 
গ্সঙ্গের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন । 

এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, 
কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক 
ভিত্তি নাই। জয়দেবের কাব্য ঘে প্রথমে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য 
কোন ভাষায় রচিত ও পরে সংস্কতে ভাষাস্তরিত হইয়াছিল, তাহার 
কোন প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে গীত- 
গোবিশ্দের বর্ণনামূলক সংস্কত শ্লোকগুলি সম-সাময়িক শ্রীধরদাস 
সঙ্কলিত সচুক্তিকর্ণামৃতে ও কাশ্শীরক বল্লভদেব সংগৃহীত স্ুভাবিতা- 
বলিতে উদ্ধত হইয়াছে, ইহার গেয় পদাবলী হইতে একটিও 
উদ্ধত হয় নাই। কিন্ধ ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত 
হয় না। এমন হইতে পারে যে, পদাবলী উদ্ধত হয় নাই, তাহার 
কারণ এগুলিতে সংস্কৃত শ্লোকাপেক্ষা পদাধিক্য রহিয়াছে, এবং 
এগুলি দেশীয়ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অন্থুকরণে রচিত ঞ্বপদ 
সমন্বিত গান বলিয়! সংক্কত শ্লোকের স্ুভাষিত সংগ্রহে স্থান পায় নাই। 

জয়দেব-কবোর আদিমরূপ নির্ণয় করিতে হইলে একথা মনে 
বাখিতে হইকে যে, গীতগোবিন্দ যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে 
সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভানা ও সাহিতোর প্রায় শেষ অবস্থা বা 
অবনতির ধুগ, এবং অপত্রংশ বা দেশীয় তাষ| ও সাহিত্যের 
অন্তুদয়ের কাল। সেইজন্য এই পরিবর্তন ঘুগে এক শ্রেণীর রচনা 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পুরাতন সংস্কত কাব্যের নিয়ম নিগড়ের 
দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নহে, অথচ নৃতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ 
স্বাধীনত1ও লাভ কবে নাই। ইহা দেশীয তাবা ও সাহিত্যের 
উপর সংস্কতের প্রঙঠাবের ফল নহে; বরং সংস্কতের উপর দেশীয় 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের নিদর্শন। কারণ এই সময় হইতেই 


কাব্য কথা ৬৯ 


গীতগোবিন তিন্ন অন্তব্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় ভাষ। 
ও সাহিত্যের অগ্গ্যু্থানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারই অনিবাধ্য 
প্রভাবে, প্রাচীন সংস্কত তাষ| ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি 
যথেষ্ট পরিবর্তন হইতেছিল। নবোদিত ও জনলাধারণের মধ্যে 
ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শকে আত্মসাৎ 
করিয়৷ প্রাচীন সংস্কত ভান! ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নৃতনরূপে 
গঠিত করিবার একটি প্রচেষ্ট! সর্বত্র দেখা যাইতেছিল। আমাদের 
মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রচেষ্টার একটি উৎকুষ্ 
উদ্াহরণ। দেশীয় গানের আদর্শে রচিত হইলেও গীতগোবিন্দেব 
গানকে ঠিক দেশীয় গান বলা যায় না। দেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গী, 
দেশীয় সাহিত্যের গীতিবানুল্য ও ভাবপ্রবণতা ক্রমশঃ সংস্কতে 
রচিত কাব্যে ও নাটকে আসিয়া পড়িতেছিল ; গীতগোবিন্দেও 
তাহাই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অলঙ্কার বুল ও পরিণত রচনা- 
কৌশল সংস্কতের অনুযায়ী, প্রাকৃতের নহে। যে যমক ও অন্থু- 
প্রাসদির নিপুণ প্রয়োগ ইহার সংক্কত শব্দ ও বর্ণবিস্তামে পাওয়। 
যায়, তাহ ব্যঞ্জন বর্ণ বিরল প্রাকৃত বা অপত্রংশ রচনায় এই 
পরিমাণে সম্ভবপর নহে। সুতরাং যদ্দি ইহা প্রথমে প্রাকৃত বা 
অপত্রংশে রচিত হইয়া থাকে, তাহা! হইলে ধরিতে হইবে এই 
শব্দালঙ্কারগুলির প্রাচুধ্য প্রথম রচনায় ছিল না। পরে সংস্কৃতে 
তাষাস্তরিত হইবার সময় ইহাদের সন্নিবেশ হইয়াছে । কিন্ত গীত- 
গোবিন্দ যে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত রচনা, তাহা কোন 
সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। কারণ ইহার শব্দ বর্ণের 
বিস্তাস কৌশল ও অলঙ্কার সন্িবেশ বাহির হইতে আরোপিত 
ব্যাপার নহে, ইহার রচনা পদ্ধতির স্বাতাবিক অঙ্গ। কাব্য 
হিসাবে ইহার তাৰ ও রচনার ষে অচ্ছেদ্ধ এঁক্য ও সমগ্রতা 


৭০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


রহিয়াছে, তাহা! ভাষাস্তরিত মাত্র রচনায় সম্ভব বলিয়া কোনও 
কাব্য রসিক স্বীকার করিবেন না। এখানে সংস্কৃত রচন] নৈপুণ্য 
শুধু দেশীয়গানের প্রভাব স্বীকার করিয়া! দেশীয় ধরণের গান বা 
পদাবলী রচন৷ করিয়াছে ; দেশীয় গানকে কেবল সংস্কতে অক্ষরানুযায়ী ' 
অচ্কুবাদ করে নাই। ষেরূপ পরিবর্তন যুগের কথা আমরা উপরে 
বলিতেছিলাম, সেইরূপ যুগেই এই শ্রেণীর অনিয়ত রচনা সম্ভব 
হইয়াছিল--যে সকল রচন৷ পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু পুর্ণমাত্রায় 
দেশীয়ও নহে; ভাষাস্তরের প্রসঙ্গই উথ্থাপিত্ত হয় না। তৎকালীন 
সংস্কত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর একমাত্র রচনা নছে। 
গুজরাতের কবি রামকৃঞ্চ রচিত গোপাল কেলিচন্ত্রিকা নামক গ্রন্থেও 
গীতগোবিন্দের অগ্ুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়ঃ এই রচনাটি নামে নাটক 
হইলেও সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নহে, বরং পুরাতন দেশীয় 
যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা ও প্রকৃত নাট্যবস্তর অভাব, 
গানের আধিক্য, ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়। 
আমি অন্থত্র দ্রেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, সংস্কত মহানাটকও এইরূপ 
সহজভাষায় ও প্রাকৃত যাত্রার অনুকরণে রচিত) কিন্তু ইহা বোধ 
হয় কিঞ্চিৎ পূর্ববত্তী রচনা এবং ইহাতে পদাবলী নাই। পরবত্তী 
সময়ের আননদ্দলতিকা, নন্দিঘোববিজয়, চিত্রষজ্ঞ, প্রভৃতি নাটক 
নামধের রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে । বিষ্ঠা- 
পতির পূর্ববস্তী মৈথিল কবি উম্াপতি শর্মার সংস্কৃত পারিজাতহরণ 
নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, 
এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই মৈথিল গানগুলি সংস্কতে 
তাষাস্তরিত হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হুরিশ্ন্দ্র নৃত্যুও এই 
ধরণের মিশ্র রচনা! ইহাতে সন্দ্েছ নাই যে পদাবলী এই শব্দটি 
দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহা দেশীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট 


কাব্য কথা ৭১ 


পরিচাষক ; কিন্তু গীতগোবিন্দের পদাবলী যদ্দি প্রথমে দেশীয় 
ভাষায় লিখিত হইয়া থকে তবে পারিজাতহরণের পদাবলীর 
মত সেগুলির সেই আদিম আকারে থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব ছিল 
সংস্কৃতে ভাষাস্তরিত হইবার কোন বুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া যায় না। 
পদাবলীর দেশীঘ ছন্দ অন্ুযাষী ছন্দবৈচিত্রয ও পদাস্ত মিলও 
উল্লিখিত সাময়িক পরিবেষ্টনেব প্রভাবে দেশীয় গান হইতে সংস্কৃত 
গানে অবলঙ্গিত ভইযাছিল, ইহা দেশীষ গানে সংস্কৃত অনুবাদের 
চিহ্ন নভে । এন কি পদাবলী ভিন্ন সংক্কত গ্লেকগুলির সন্নিবেশ 
প্রথাও এইরূপ ্রক্ষফকীর্তনাদির মত দেশ্রীয় গান হইতে গৃহীত 

(ভাবতবর্ধ আশ্বিন, ১৩৩৯, মত সম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দের 
সমালোচশা ) 

আমবা জয়দেব রচিত সছুক্তিকর্ণামৃত-সংগৃহীত শ্লোকগুলি 
ভূমিকার শেষে উদ্ধত কবিয়া দিয়াছি। জয়দেব যে কত বড় 
শক্তিনান্‌ কবি ছিলেন, সর্ব বিঘধিণী রসনা কেমন সুদক্ষ ছিলেন, 
শোকগুলি পাঠ করিলেই তাহ হৃদযঙ্গম হইবে । এতদিন ধাহারা 
ভজযদেবকে মধুব-কোমল-কাস্ত পদাঁবলীব রচয়িত! বলিয়াই জানিতেন, 
এখন তাঁরা বুঝিতে পারিবেন-_এইঈ কবি সত্যই কবিবাজ-রাজ। 

শ্রীগীতগোঁবিন্দের মধ্যেও শারদ লবিক্রীভিত, উপেন্ত্রবন্্া, পুষ্পিতাগ্রা, 
গ্ধরা প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি হইতে কবির প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠক গানেৰ মাধুর্যে তন্ময় হইয়া 
শ্লোক গুলির রসাম্বাদে অবসর করিয়া উঠিতে পারেন না। আস্বাদনের 
অনুরোধে নিয়ে ছুই একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
সখী শ্রীরাধ্ধাকে অভিসারের জন্ঠ বলিতেছেন- 

তদ্ধাম্যেন সমং সম এ্রমধুনা তিথ্মাংশু রস্তং গতো 
গোপিন্দস্ত মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্‌। 


৭২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


কোকানাং করুণ স্বনেন সর্রশী দীর্ঘ মদভ্যর্থনা 
তণ্ুগ্ধে বিফলং বিলম্বন মসৌ রম্যোইভিসার ক্ষণ? ॥ 
শ্রীরাধারুষ্চ লীল! তিনি কোন্‌ দিব্যতাবে অনুভব করিয়াছিলেন, 


মুহ্তরবলোকিত মগ্ডন লীলা । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ 


শীবাধার “পরম শম্মঘণ্তার অপুর্ব চি্র-_মাত্র এই শ্লেকাংশ হইতেই 
তাহার ইঙ্ষিত প!ওয়া যায়। 

শ্রীকষ্ধের বংশীববেব বর্ণনা কবিত্বেব আব একটি দিক শ্ুপ্রকাশিত 
হইয়াছে । 


অন্তর্মোহন মৌলিঘূর্ণন চলনন্দার বিশ্রংসন 
স্তব্ধাকষণ দৃষ্টি হর্ষণ মহামন্ত্রঃ কুরলীদুশাম্‌। 
দৃপ্যদ্দানব দুয়মান দিবিষদ্,বার ছুঃখাপদাং 
ভ্রংশঃ কংসরিপোব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ 
কবি গোপীবক্ষ-আলিলনদক্ষ শ্রীকঞ্চের সদা চঞ্চল যে বাহু 
বুগলের বর্ণনায় স্বীয় রসজ্ঞতাব পরিচয় দিয়াছেন, সেই বাহুদ্বয়েব 
জয় প্রার্থনা করিয়াই বলিতেছেন-- 


জয়ী বিন্যাপ্তৈ মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ 
স্বয়ং সিন্দুরেণ ছিপরণমুদা মুদ্রিত ইব। 
ভূজাগীড় ক্রীড়াহত কুবলয়াগীড় করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্থপ্িন্কু জয়তি ভূজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ 
এমন কত উদ্ধার করিব। পাঠক প্রসন্ন মনে শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ 
করুন, আপনিও কুতার্থ হইবেন, আমরাও ধন্য হইব। 


কাব্য কথা শ৩ 


বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত স্তরনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন-_- 

"শকাব্বা পঞ্চদশ শতকে নাভাজীদাস ভক্তমালগ্রস্থে ব্রজভাষা- 
নিবন্ধ পদে জয়দেবেব যে প্রশস্তি গাহ্য়াছেন, তাহা সুন্দর ও 
সার্থক। 


জয়দেব কবিন্প চকৃকবৈ খণ্ড মণ্ডুলেশ্বর আঁনি কবি ॥ 
প্রচুর ভয়োতি'হছু লোক গীতগোবিন্দ উজাগর | 
কোককাব্য নবরস সরস শঙ্গার কৌ আগর ॥ 

অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বট়াবৈ। 

রাধারমণ প্রসন্ন সুনত হা নিশ্চৈ আবৈ। 

সন্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পছুমাবতি সুখ জনক রবি । 
জয়দেব কৰি নৃপ চকৃকবৈ খণ্ড মণগ্ডুলেশ্বর আনি কবি। 


কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অগ্ক কবিগণ খণু 
মগুলেশ্বর (-ক্ষুদ্র রাজ্য খণ্ডের প্রভূ মাত্র । ) তিনলোকে গীতগোবিন্দ 
প্রটুরতাবে উজ্জল (উজ্জীগর ) হইয়াছে। (ইহা) কোকশান্স 
(কামশান্্র) কাব্য, নবরস ও সরস শুঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে 
(গীতগোবিন্দের ) অষ্টপদী (-গীত) অভ্যাস করে তাহ।র বুদ্ধি বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসব হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে 
আগমন করেন। এন্তু (ভক্ত) রূপ কমলদলের পক্ষে (তিনি) 
পদ্মাবতী স্ুখজনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবতী রাজা, অন্ত কবিগণ 
খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৫০) 


৭৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


শ্রীগীতগোবিন্দে গীত 


ভারতীয় সঙ্গীত বেদ-সম্ভৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে “মার্গ” 
ও “দেশী” ভেদে ভারতীয় সঙ্গীতের ছুইরূপ। আচাধ্য মতঙ্গ 
স্বপ্রণীত বুহদেশী গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
আলাপাদি নিবদ্ধ যঃ স চ মার্গঃ প্রকীন্তিতঃ। 
আলাপাদি বিহীনস্ত্ব স চ দেশী প্রকীন্তিতঃ ॥ 
মার্গ অর্থে অন্বেষণ, খষিগণ কর্তৃক দর্শন । শাঙ্গদেব তাহার সঙ্গীত- 
রগ্াকরে ব্রঙ্গা কর্তৃক চতুর্ধেদ হইতে সঙ্গীতাহরণ ও ভরতাদি মুনি 
গণকে তাহা! দানের কথ! বলিয়া! গিয়াছেন। সঙ্গীত রত্বাকরের 
অন্যতম টীকাকার কল্লিনাথ বলিতেছেন-__ 


সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহ? ॥ 


এইজন্যই বলিয়াঁছি ভাবতীয় সঙ্গীত বেদসম্ভূত, বেদের মতই অপৌরুষেয় । 

বেদে নানারূপ বাছ্যযন্ধের উল্লেখ আছে, এই সমস্ত যন্ত সহ- 
যোগে খবিগণ যে সকল বেদমন্ত্র গান করিতেন, সেই বেদাংশই 
সাম নামে পরিচিত। কল্লিনাথ বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞে বীণাবাদক ও 
গায়ক ব্রাঙ্গণের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । সংহিতা ও পুরাঁণাদি 
কথিত গাথা, গান, উদ্গান, স্তোম, সাম সঙ্গীতেরই প্রতিশব্দ বলিয়। 
মনে হয়। বৈদিক যুগের গায়কগণ সম্প্রাদায় ভেদে কেহ কেহ চারি 
স্বর, কেহ পাঁচ, কেহ ছয়, কেহ বা সপ্ত স্বরই ব্যবহার করিতেন। 
সে কালে সপ্ত স্বরের নাম ছিল তুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র 
ও অতিস্বার্ধ্য। .আচার্ধ্য সায়ন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, 
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পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তম এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সায়নের 
বহু পূর্বববস্তী নারদ তাহার শিক্ষা সংগাহে__ 

যড়জশ্চ খাষভশ্চ গান্ধারে। মধ্যম সথা । 

পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদ; সপ্তম; স্বরঃ ॥ 
যডজাদি সপ্তশ্বরের ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন । নারদ জ্ুষ্টকে মধ্যম, 
প্রথমকে গান্ধার, দ্বিতীঘকে খষভ, তৃতীয়কে ষড়জ, চতুর্থকে ধৈবত 


মনকে নিমাদ ও অতিস্বার্ধ্যকে পঞ্চম ণামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 
সঙ্গীতাচারধ্যগণের মধ্যে সদাশিব, ব্রহ্গা, নারদ, ভরত, কম্তপ, 


মতঙ্গ, যাট্টিক, শার্দ,ল, কোহল, দস্তিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
নাটাক্ব্রকাব ভরত কতকাল পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন সঠিক 
জানিবার উপাষ নাই। আধুনিক পণ্তিতগণ যাহাই বলুন, আচার্য্য 
পবম্পরা গণনায় তাহাকে তিন হাজার বৎসরেরও পুর্ববস্তী বলিয়া 
মনে হয। তিনি নাট্যস্ছত্রে নারদের উল্লেখ করিষাছেন। 
আচার্য ভরত বলিষাছেন__ 

গান্ধবর্ব মেত কথিতং ময়াহি 

গুকর্বং যছুক্তং তিহ নারদেন। 

কুধ্যাদ যএবং মনুজঃ গ্রয়োগং 

সম্মানমগ্র্যং কুশলেষু গচ্ছেৎ ॥ 
ভবত নারদীয-গান্র্র্বের সংগ্রাহক, উহা হইতেই প্রমাণিত হয় 
নাবদ ভরতেরও বনু পূর্বববস্তী। আচাধ্যগণের মুখে শুনিয়াছি, 


অতীতকালে নারদীয়-গান্ধর্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাহারা সঙ্গত করিত, 
সেই বাদকদল স্বান্তি নামে পরিচিত ছিল। এই নারদই শ্রীমদ্‌- 
তাগবতোক্ত হুরিপরিচর্য্য|-বিধিমুূলক ক্রিয়াযোগ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। নারদ প্রণাত সঙ্গীত শাস্ত্রই পরবর্তীকালে শিক্ষা সংগ্রহ 
নামে অভিহিত হয়। 


৭৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বরোদা হইতে প্রকাশিত “সঙ্গীত মকরন্দ” গ্রন্থ কিছু কম প্রা 
ছুই হাজার বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের প্রণেতাও 
নারদ নামে পরিচিত। ইনি অর্বাচীন আচাধ্যগণের অন্যতম । 
ভারতীয় সঙ্গীতের তথ্য ও তত্ব সম্বন্ধে সঙ্গীতমকরন্দ প্রামাণিক 
গ্রস্থ। মাঝখানে প্রায় হাজার বৎসরের ব্যবধান, ইতিমধ্যে আবিভূতি 
আচাধ্যগণ ও টীকা-ভাষ্য প্রণেতৃগণ সঙ্গীতের যে প্রতিরূপ গঠন 
করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোঁবিনদে তাহার 
সমুজ্জল চিত্র অঙ্গিত রহিয়াছে। 

কাহারো কাহারে মতে কৰি জয়দেবের কিছু পূর্ব্বে সম্রাট বল্লাল- 
সেনের সময় লোচনাচার্ধ্য তাহার রাগতরঙিণী সঙ্কলন করেন । রাগ- 
তরঙ্নিণীতে যেমন বল্লালের নাম যুক্ত শকাব্দ জ্ঞাপক শ্লোক আছে, 
তেমনই আবার তাহাতে মুসলমানী রাগ ও মৈথিল কবি 
বিদ্যাপতির রচিত পদাবলী উদ্ধত রহিয়াছে । এক পক্ষ বলেন 
শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত, অপর পক্ষ বলেণ মুসলমানী রাগের নাম ও 
বি্ভাপতির পদ পরবণ্ী কালের যোজনা । লোঁচনের রাগ- 
তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত রাগমালার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের রাগকয়েকটিব 
এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

শ্রীগীতগোবিন্দ সঙ্গীত-শিক্ষার গ্রন্থ নহে। কিন্তু সঙ্গীত সাহিত্যে 
ইহ! ধুগান্তব প্রবর্তন করিয়াছে । সঙ্গীতাচাধ্যগণের মতে কবি 
জয়দেব সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেক শুভোদয়া ও সংস্কৃত 
ভক্তমাল প্রন্থতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। কি গায়ক, কি 
বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই দৃঢ় বিশ্বাস, কবি নিজেই শ্রীগীতগোবিনোর 
সঙ্গীত মালায় রাগ ও তালের যোজনা করিয়াছিলেন। শ্রীগীত- 
গোবিন্দ গানে রাগ ও তালের সেই ধারা আজিও অব্যাহত 
আছে। কবির জীবৎকালে এবং তাহার তিরোধানের অত্যন্প 
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কালের মধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের খ্যাতি সারা ভারতে প্রসার 
লাভ করিয়াছিল। মাত্র কবি, পণ্ডিত, রসিক ভক্ত গণের মধ্যেই 
নহে, ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণও এই গ্রহথানিকে পরম সমাদরে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে কধি জয়দেবের 
নাম চিরস্মরণীয় হইয়া! আছে। 

ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ আচাধ্য পরম্পরায় জয়দেবের নাম শ্র্ধ 
সহকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নৃত্য গীতে নিপুণ! বলিয়া কবি- 
পত্বী পদন্মাবতীর নাম সগৌরবে উল্লিখিত হয় । জয়দেব পঞ্মাব্তীকে 
লইয়া এ বিষয়ে ছুই একটি গল্পও প্রচলিত আছে। সেক 
শুভোদয়ার গল্পটি এইরূপ-- 

সম্নট লক্ষণ সেনের সভায় একদিন একজন গুণা 
'্মাসিয়া বলিলেন-_-আমার নাম বুড়ণ মিশ্র। সঙ্গাত এবং ঘিবিধ 
ণান্ত্রে আমার সমান পাগ্ডিত্য । আমি উডিষ্যা জঘ করিয়! রাজা 
কপিলেন্্র দেবের নিকট হইতে জযপত্র লইয়া আসিয়াচি। সেক 
জলালউদ্দীন সম্াট সভায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি বুডণ মিশ্রেল 
কথায় বলিলেন একটা রাগ আলাপ করুন তো শুনি। মিশ্র 
পঠমঞ্জরা বাগ আলাপ করিলেন; অমনি নিকটবর্তী অশ্বথ 
বৃক্ষের পাতাগুলে সব ঝরিয়া পডিল। লোকে ধন্য ধগ্য করিয়! 
উঠিল। বাজনা বাজিতে লাগিল, সম্রাট জয়পত্র দিতে উদ্যত হইলেন । 
পল্াবতী গঙ্গাক্নানে যাইতেছিলেন, বাজনা শুনিয়া সভায় আ'পিয়া 
নলিলেন, আমি এবং আমার স্বামী বর্তমান থাকিতে সঙ্গীতে 
জয়পত্র লইবে কে? আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দিউন। 
সেক বলিলেন তাহার কথা পরে হইবে, এখন আপনিই একটা 
রাগ আলাপ করুন। সেকেব অন্রোধে পন্নাবতী গান্ধার রাগ আলাপ 
করিলেন, গঙ্গায় যত নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, সব উজানে বছিল। 


৭৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


ধুঞবণ্রিল কি আশ্চর্য্য, গাছ তো তবু সজীব, মিশ্রের গানে 
[টি বরিয়াছে। আর এ যে নিজ্জীব নৌকা উজানে চলিয়। 
র্ ঈসৈক বলিলেন__ আপনাদের দুই জনের মধ্যে কে জিতিয়াছেন, 

শাস্ত্র বিচারে তাহ! নির্ধারিত হউক । মিশ্র বলিলেন আমি স্ত্রীলোকের 
সঙ্গে বিচার করিতে চাহিনা। এ রাজ্যে দেখিতছি পুরুষেরা মুর্খ । 
এই কথ! শুনিয়া পল্মাবতী দাসী পাঠাইয়! দিলেন। সংবাদ পাইযা 
কৰি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। 

আগ্যোপান্ত শুনিয়া জয়দেব বলিলেন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল 
এ আর অশ্য্য কি? বসস্তকালে গাছের পাতা তো আপনি ঝরিঘ। 
পড়ে । সেক বলিলেন ত। পড়ে, কিন্ত একদিনে একসঙ্গেই তো সব 
পাতা ঝরিয়া পড়ে না। উত্তরে জয়দেব বলিলেন আচ্ছা, এ&ঁ গাছটা'ৰ 
নূতন পাতা যাহাতে গজায়, মিশ্র তাহার ব্যবস্থা করুন। মিশ্র 
বলিলেন আমি পারিব না। সেক কবিকে বলিলেন আপনি পাবেন, 
জয়দেব বলিলেন পারি। এই বলিয়া তিনি বসন্ত রাগ আলাপ 
করিলেন, অমনি গাছটি নুতন কচি পাতায় ভরিরা উঠিল। মিশ্র 
পরাজয় স্বীকার করিলেন, সঙায় জয়দেবেব খুব প্রশংসা হইল 
সেক শুভোদয়! প্রায় পাচশত বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছে । 

জয়দেবের প্রায় সমকালেই শাঙ্গদেব সঙগীতরত্বীকর বচনা কবেন। 
সঙ্গীতরত্বাকরের টীকাকার সিংহ ভূপাল ১৯৪২ শকাব্াাঘ বন্তীমাণ 
ছিলেন। শাঙ্দেবের পিতামহ কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যের 
দৌলতাবাদে গিয়া বাস করেন। পরবস্তী সঙ্গীতাচাধ্যগণ সকলেই 
রহ্নাকরের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। শাঙদেব মার্গ সঙগীতকে 
গান্ধর্ব সঙ্গীত বলিয়াছেন। 

গান্ধর্বব গান মিত্যস্ত ভবেদ্দয় মুদীরিতম্‌ । 
অনাদি সংপ্রদায়ং যদ. গান্ধবৈর্ধঃ সংপ্রযূজ্যতে ॥ 






শ্রীগীতগোবিন্দে গীত ৭৯ 
আচাধ্য ভরতও বলিয়াছেন__ 
গান্ধর্বব মিতি বিজ্ঞেয়ং স্বর তাল পদাশ্রয়ম্‌। 
গন্ধর্ববাগ! মিদং যস্মাৎ তম্মাৎ গান্ধবর মুচ্যতে ॥ 


কবি জয়দেবও গান্র্বকলা বলিয়া নিজ সঙ্গীতের পরিচয 
দিয়াছেন । 

যদ. গান্ধবর্ব কলাস্থ কৌশল মনুধ্যান্চ যদ. বৈষ্ণবং। 

যচ্ছঙ্গার বিবেক তত্বমপি য কাব্যেফু লীলায়িতম্‌। 

তৎ সব্বং জয়বেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণেকতানাত্মনঃ 

সানন্দা; পরিশোধয়ন্ত স্ধিয়; শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ 

কোন কোন পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে দেশী ভাবা ও দেশী 
সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সঙ্গীতরত্বাকরের অন্ঠতম 
টাকাকার কল্লিনাথ দেশী সঙ্গীতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “দেশিত্বংচ 
তত্তদ্দেশ-মনুজ-মনোরঞ্জনৈকফলত্বেন কামাচার প্রবন্তিতম্।” শ্রীগগীত- 
গোবিন্দের সঙ্গীতনিচয় মার্গসঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও এতকাল 
ধরিয়া সর্ব মন্ছজ মনোরঞ্জনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে । সঙ্গীতজ্ঞ 
কবি জয়দেবের গোবিন্দ-সঙ্গীতের এইমহিম। চিরকাল অক্ষপ্জ থাকিবে । 

শ্রীগীতগোবিন্দে নিয়লিখিত রাগগুলির উল্লেখ আছে । 


রাগ সঙ্গীত সর্ম 

১। মালব রাগ ১। প্রলয় পয়োধিজলে ৯ম 
২। নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং ২য় 

৩! কথিত সময়েইপি ণম 

২। গুর্জরী রাগ ১। শ্রিত কমলাকুচ ১ 
২। সঞ্চরদধর গ্ধামধুর ২য় 


৩। মামিয়ং চলিত ৩য় 


৮০ কবি জয়দেব ও স্রীগীতগো বিন্দ 


৪। রতিস্থ সারে ৫ম 

৫| সমুদিত মদনে ৭ম 

জীন্বসত্ত রাগ ১। ললিত লবঙ্গ লতা ১ম 
২। স্মর সমরোচিত ৭ম 
৩। বিরচিত চাটুবচন :১১শ 
৪] রামকিরী রাগ ১। চন্দন চর্চিত নীল কলেবর ১ 
২। হরিরভিসরতি ৯ম 

৩। কুরু যছ্ছনন্দন ১২শ 

৫| কর্ণাট রাগ ১। নিন্দতি চন্দন মিন্দুকিরণ র্থ 
৬। দেশাগ রাগ ১। স্তনবিনিহিতমপি ৪র্থ 
৭। দেশ বরাড়ী ১| বহতি মলয় সমীতে ৫ম 
২। অনিল তরল ৭ম 

৩। বদসি যদি কিঞ্চিদিপি ১০ম 

৪। গ্তুতর কুগ্জীতল ১১শ 

৮। গোওকিরী ১। পশ্ততি দিশি দিশি ৬ 
৯। উৈরবীা ১। রজনী জনিত গুরু জাগর ৮ম 
৯০। বরাভী ৯। রাঁধাবদন বিলোকণ ১১শ 
১১। বিভাস ১। কিশলয় শয়নতলে ১২শ 


গানের বিবয়বন্তর সঙ্গে রাগের সম্বন্ধ কি বলিতে পারিনা । 
তবে শ্রীগীতগোবিন্দে যেন এইরূপ সম্বন্ধের একটা সুষ্পষ্ট আভাষ 
পাওয়। যায়। সঙ্গীতের অস্তরনিছিত ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই 
জয়দেব রাগ নির্বাচন করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্থমানের কারণ 
আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগের ধ্যান বণিত হইয়াছে । এই বর্ণনায় 
মত্বভেদ থাকিলেও মূলগত এ্রক্যের অভাব নাই। শ্রীগীতগোবিন্দের 
প্রচীন টীকাকার ধৃতিদাস হইতে পুজারীগোম্বামী পধ্যস্ত জয়দেব 


শ্রীগীতগোবিন্দে গীত ৮১ 


গৃহীত রাগমালার যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
কবি বণিত সঙ্গীতের বিঘয় বস্তর অতিম্ুন্দর ভাবসাম্য দেখিয়া 
বিস্মিত হইতে হয়। ছুই একটি উদ্দাহরণ দিতেছি । 

চতুর্থ সর্গে সী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধার বিরহ-কশতার 
বর্ণনা করিতেছেন। গানটি দেশাগ রাগে গেয়। 

দেশাগ রাগেব রূপ-- 


আস্ফোটনাবিকফিত লোমহরো। 
নিবদ্ধ সন্নাহ বিশাল বানুঃ | 
প্রাংশু প্রচণ্ড ছ্যতিরিন্দু গৌরো 
দেশাগ রাগঃ কিল মল্লমৃত্তি: ॥ 
অভিপ্রায়__বিরহ যেন এইরূপ মল্লমুত্তিতে আসিয়। প্রচণ্ড 
উৎপীড়নে শ্রীবাধার তচ্চদেহকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়! তুলিয়াছে। 
৫ম সর্ণে বিরহ ব্যথিত বনমালীর বর্ণনায় সথী শ্রীরাধার করুণা- 
কর্ষণেব প্রযাস পাইতেছেন । গানটির রাগ দেশবরাভী । দেশ- 
ববাড়ীর ধ্যান-_ 


বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী 
সুকম্কণ। চামর চালনেন। 
কর্ণে দধানা স্ুুরপুষ্প গুচ্ছম, 
বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী ॥ 
এই রাগের রূপ যেন শ্রীরাধাকেও দয়িত-বিনোদনের প্রেরণ! 
দিতেছে । 
৫ম সর্গের প্রসিদ্ধ গান-_প্রতি সুখ সাবে” গুর্জরী রাগে গাহিতে 


হইবে । গুর্জরীর বপ-_ 
৬ 


৮২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


স্টামা আুকেশী মলয়দ্রমাণাং 
মুদুল্লসৎ পল্লবতল্লন যাতা। 
শ্রীরাধাকে অভিসারে উদ্ধদ্ধ করিতে ইহার উপযোগিতা অশ্্ঠ 
স্বীকার্ধ্য। ৬ঠ সর্গে সথী শ্রীরুষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধার বিরহ 
তগ্ময়তার কথা বলিয়া ষেখন শ্রীরুঞ্চের সহাহ্ভূতি উদ্দেকের চেষ্টা 
করিতেছেন, তেমনই শ্রীরাধার অস্তরগিহিত অন্ুুরক্তিব ইঙ্গিতে লালসাব 
সঙ্গে ওরসাও ভাগ।ইতেছেন। ষ্ঠ সর্গের 
'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তরমূ' 
এই গানের রাগ গোওকিরী । 
গোগুকিরীর ধ্যান__ 
রতোতস্ুুকা কান্ত পথ প্রতীক্ষণং 
সম্পাদয়ন্তী মৃদু পুষ্প তল্লা। 
ইতস্ততঃ প্রেরিত দৃষ্টি বার্তা 
শ্যামা তনু গৌগুকিরী প্রদিষ্টা। 
শ্রীগীতগোঁবিন্দের প্রতি সঙ্গীতের সঙ্গে রাগের ষে এইরূপ ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, একমাত্র স্তুশিক্ষিত সঙ্গীত নিপুণ কলাবংই হাহ! 
প্রকাশ করিতে পারেন । 


শ্রীীতগোবিন্দে গোবিন্দ ৮৩ 


শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ 


মহাভারতে, পুরাণে, বিশেষ করিয়! শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোবিন্দ 
লীলা বণিত হইয়াছে, কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে সেই গোবিন্দের 
লীলাই বর্ণনা! করিয়াছেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই তাহার 
প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আদাবস্তে কীন্তিত 
হইয়াছেন। জয়দেব দশাবতার স্তোত্রে এই গোবিন্মকেই--“দশাকৃতি 
কতে কৃষ্তায় তুত্যং নমো” বলিয়া বন্দন। করিয়াছেন 

এতদ্দেশে পুরাণোক্ত কৃষ্ণ লীলার ছুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া 
যায। শ্রীমদ্ভাগবত, বিঞ্ণুপুরাণ, খিলহরিবংশ একই পধ্যায- 
ভুক্ত । দ্বিতীয় ধারায় ব্রঙ্গবৈবর্তি পুরাণের উল্লেখ করিতে পারি। 
পদ্মপুরাণে দুইটি ধারার সমন্বয় সাধিত হুইয়াছে। অশীমদ্ভাগবত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ । উপাসন! কাণ্ডে তাহারা 
পন্পপুরাণকেও গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
বিশেষ আদরণীয়। ৃ 

জয়দেবের বর্ণনীয় বিষয় বাসম্ত রাস। এই রাস শারদীয় 
রাসের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীগাতগোবিন্দু পাঠে 
মনে হয় ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বুন্দাবনে আসিয়! শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার 
অনুষ্ঠঠন করিয়াছিলেন । পদ্মপুরাঁণে বুধিষ্টিরের রাঁজন্য় যজ্জের পর 
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দরপ্রস্থ হইতে বৃদ্দীবনে আগমনের বিবরণ প1ওয়া যাঁয়। 
শ্রীমস্ভীগবতেও ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। 

যস্থুজাক্ষাপসসার ভো৷ ভবান্‌ 


কুরূন্‌ মধুন্‌ বাথ নুহাদ্‌ দিদৃক্ষয়া। 


৮৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


তত্রাব্দ কোটি প্রতিমঃ ক্ষণো৷ ভবে 
দ্রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ ( ১ম স্বন্ধ) 

হে কমল নয়ন, তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু- 
দর্শন মানসে ইন্জ্প্রস্থে ও মথুরা মগ্ডলে গমন করিয়াছিলে, সে 
সময় আমর! প্রতিক্ষণকে কোটি অব বলিয়া মনে করিতাম। হে 
অচ্যুত, হুর্ধ্য না থাকিলে চক্ষুর যে দশা হয়, তোমাকে না দেখিয়া 
আমাদেরও সেইরূপ দুর্দশা হইয়াছিল। 

ঘুরিষ্টিরের যজ্ঞ সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন 
করিলে দ্বারকাবাপিগণ বর্তমান ও অতীত দিনের শ্রীকৃষ্ণ 
বিরহ ম্মরণ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। বুধিষ্টিরের রাজস্থুয় 
যজ্ঞের পর দস্তবক্র বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজমগ্ডলে গমন করেন, 
উদ্ধত শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে । টীকাকারগণ কুরু অর্থে 
পাগডব, ও মধু অর্থে মথুরামগ্ডলন্থ ব্রজবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়াছেন । 
জরাসন্ধষের অত্যাচার হইতে রক্ষার জগ্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসিগণকে 
ধারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। মধুপুরী তখন জনশৃন্ত । সুতরাং 
মথুরামগুলস্থ সুহৃদ বলিতে ব্রজবাসিগণকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে । 

 পদ্মপুরাণ পাতালথণ্ড £৫ অধ্যায়ে বণিত আছে-_ 

অত্র শিশুপালং নিহতং শ্রস্থা দন্তবক্র: কৃষ্ণেন যোদ্ধ,ং মথুরা 
মাজগাম। কৃষ্ণস্ত তচ্ছ,তবা রথমারুহা তেন সহ মথুরামাযযৌ । 

অথ তং হত্বা যয়ুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা পিতরাবতি 
বাগ্যাশ্বাস্য তাভ্যামালিঙ্গিত; সকল গোপ বৃদ্ধান পরিঘজ্য 
তানাশ্বাস্ত বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্‌ সর্বান্‌ সম্তর্পয়ামাস। 

কালিন্দ্যাঃপুলিনেরমে  পুণ্যবৃক্ষদমাকীর্ণে গোপস্ত্রীভি- 
রহনিশং ক্রীড়ান্ুখেন ত্রিরাত্রং তত্র সমুবাস। তত্রস্থলে 


প্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্র ৮৫ 


নন্দগোপাদয়ঃ সবের জনা? পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমুগাদয়োইপি 
বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানসমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুগ 
লোকং মবাপুঃ। 


শ্রীকষ্ণস্ত নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ধ্বেষাং নিরাময়ং স্বরাপং 
দত্বা দেবী দেবগণৈ সয়মানঃ শ্রীমতীং দ্বারবতীং বিবেশ ॥ 


“এখানে শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া দস্তবত্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহ! শুনিয়া রথে 
আরোহণ পূর্বক তাহার সহিত ঘুদ্ধ করিবার বাসনায় মধুরায় উপস্থিত 
হইলেন। তথায় দস্তবক্রকে নিধন করিয়! যমুনা পার হুইয়৷ নন্দ ব্রজে 
গমন করতঃ পিতামাতাকে অভিবাদন করিলেন ও আশ্বাস দিলেন। 
এবং পিতামাতার আলিঙ্গন পাইয়া সমুদয় গোপবৃদ্ধদিগকে স্বয়ং 
আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকেও আশ্বাস প্রদান করতঃ অসংখ্য 
বন্জাভরণাদি প্রদানে তথাকাঁর সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। নানা 
জাতীয় পুণ্যপাদপে পরিপূর্ণ যমুনার রমণীয় পুলিনে গোপিকাদিগের 
সহিত দিবসত্রয় অন্ুক্ষণ বিহার করিলেন। পরে তাহীরই অনুগ্রহে 
নন্দ প্রভৃতি গোপজনের! স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত--এমন কি তত্রত্য 
বুক্ষলতাদিরও সহিত দিব্যরূপ ধাঁরণ পুর্ববক দিব্য বিমানে আরোহণ 
করতঃ শ্রেষ্ঠ বৈকুধধামে গমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ মথুরামগুলে নন্দ প্রভৃতি 
ব্রজবাসিগণকে এইরূপ অবিনশ্বর স্বীয় পদ প্রদান করিয়া! দেবগণ ও 
দেবীগণ কর্তৃক সংস্তৃত হইয়া শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন” । 
( বঙ্গবাসী প্রকাশিত সংস্করণের অনুবাদ ) 

শিশুপাল হত হইয়াছিল হন্ত্রপ্রস্থে--যুধিষ্টিরের রাজস্থয় যজ্ঞে। 
দস্তবন্র প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে জরাসন্ধের নীতি গ্রহণ করিয়া মথুরা- 
বাসিগণের পরিবর্তে ব্রজবাসিগণের উপর অত্যাচারের উদ্দেশে মথুরা 


৮৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগাতগোবিন্দ 


নওলে আপিয়াছিল। শ্রীরুঃ তাহা বুঝিতে পারিয়া৷ তৎপূর্বেই 
তাহাকে বধ করেন। যেখানে দস্তবক্র নিহত হয়, এ দ্বান এখন 
দাতিহা নামে পরিচিত। পৃর্ধ্বে যে ভাগবতোক্ত শ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহা দস্তবক্র বধের পর দ্বারকাপ্রত্যাগত শ্রীকুষ্ণের কথা 
স্মরণ করিয়। দ্বারকাবাসিগণের অভিননন। স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পুনরায় 
ব্রঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথ 


পুবাণ সম্মত। পৃজারী গোস্বামীর টাকায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখ 
রহিয়াছে । 


শরীগীতগোবিন্দের ৫ম সর্গের সমাপ্তি শ্লেরকে কংসধ্বংসন ধূমকেতু” 
এই পদ্দে এবং ১০ম সর্গের সমাপ্তি শ্লোকে কুবলয়াপীড় ববের উল্লেখে 
জয়দেব প্রথম বুন্দাবনলীলার পববর্তী রাসানুষ্ঠানেরই ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। হার স্থম্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে শ্রীগীতগোবিন্ের দ্বিতীয় 
সর্গের ছিতীয় পদে । শ্রীরাধ। বলিতেছেন-__ 


সখি হে কেশি মথন মুদারম্। 
রময়া ময়াসহ মদন মনোরথ ভাবিতয়া সবিকারম্‌ ॥ 


আমার সঙ্গে বিলাস কামনায় খিনি সদা লালায়িত, সখী সেই 
উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন করাইয়া দাও। বুন্দাবনে 
কেশি নিধনেই অন্গুর সংহার লীলার পরিসমাপ্তি । হয়তো বুন্দাবন 
লীলারও সেই শেষ! 

শ্রীমন্তাগবতের দশম স্কন্ধের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের 


“নাম্মত্বো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকিতয়োরপি” 


শ্লেোকের লখুতোষনী টীকায় শ্রীকঞ্চের বর্যক্রম বিচারে লীলার 
পৌর্বাপর্য্য নির্ণীত রহিয়াছে । 
শ্রীকষ্ণের এক বৎসর বয়স প্রর্ণ হইলে তৃণাবর্ বধ। তৃতীয় 


শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ ৮৭ 


বর্ষারন্তে কান্তিকে দামোদর লীলা । কিয়দ্দিবস পরে বুন্দাবনে প্রবেশ । 
ছুই তিন মাস পর বংসচারণারম্ত। বৎস, বক, ব্যোমান্ত্রর বধ। 
চতুর্থের আরম্তে শরৎকালে অঘাস্ত্ুর বধ, পুলিন ভোজন ও ব্রঙ্গা 
কর্তৃক্ট গোবংস হরণ। পঞ্চমারভ্তে পৌগণ্ড প্রকাশ । পঞ্চমবৎসরে 
কার্ডিচ শুক্লাষ্টীতে গোচারণারস্ত 1 পঞ্চমের নিদাঘে কালীয় দমন 
ষষ্টে গোচাবণ কৌতুক। সপ্তমারন্তে কৈশোর প্রবেশ। পক 
তালাবসছো বেন্ধক বধ। সেই দিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী গোপীগণের 
প্রথম শাবাভিব্যক্তি। (শ্রীমন্তাগবতে ধেনুকবধ পুর্ববে এবং 
কালীয়দমন পরে বণিত হইয়াছে। কালীয় দমন দিনে শ্রীরুষ্ণের 
পূর্ববাগের প্রকাশ। শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী ভাবাবেশে গোগী- 
গণের পুর্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কার শান্তও 
“আদৌ পূর্বান্তিয়ো রাগ” বর্ণনের নির্দেশ দিয়াছেন) সপ্তমের নিদাঘে 
প্রলম্ব বধ! অগ্টমে আশ্বিনে বেণুগীত। কান্তিকে গোবর্ধন ধারণ। 
কান্তিক শুরু একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক। দ্বাদশীতে বরুণলোকে 
গমন | পুণিমায় ব্রহ্ম হদাবগাহন । হেমান্তে বন্তহরণ। 


নিদাঘে যঙ্ঞপত্বী প্রসাদ, নবমের শরতে রাসলীলা । শিব- 
চতুর্দশীতে অন্বিকা বনযাত্রা। ফাল্তুনে শঙ্খচুড বধ। দশমে স্বৈর 
লীল। | একাদশবর্ষের চৈএ্রপৌর্ণমাসীতে অবিষ্ট বধ। দ্বাদশের 
গৌণ ফাল্ধন দ্বাদশীত্তে কেশিবধ । তৎপর দিনই মথুরা গমন এবং 
চত্ুর্দশীতিে কংসবধ। দ্বাদশ পূর্ণ হয় নাই, তাই শ্রীশুকদেব 
বলিয়াছেন-_ 


“একাদশ সমান্তত্র গৃঢ়াচ্চিঃ সবলোইবসৎ ॥” 


একাদশ বৎসর কয়েকমাস শ্রীবৃন্দীবনে স্থিতি, অতঃপর মথুর! 
যাত্রা, মাথুব লীল'। 


৮৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পদাবলীর মধ্যেও দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পুনরায় গমনের কথা 
আছে। 
দ্বারকা বৈভব লীল৷ প্রকটন করি । 
দস্তবক্র বধ শেষে আইলা মধুপুরী ॥ 
মথুর! দক্ষিণ দ্বারে দস্তবক্র নাশি। 
ব্রজপুরে উদয় করিলা ব্রজশশি ॥ 
জয় জয় রব ব্রজে আনন্দ হিল্লোল । 
শৃঙ্গ বেণু তুরী তেরী ছুন্দুভির রোল ॥ 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে করে উচ্চ বেদধবনি । 
স্থথে হুলাহুলী দেয় ব্রজের রমণী ॥ 
সথাগণ সঙ্গে নাচে শীমধুমঙজল | 
নাচয়ে ময়ূর গানে কোকিল সকল । 
এ উদ্ধাব দ্াসে গায় আীরাধারমণ। 
রাস রসে মত্ত হইলা লৈয়া গোপীগণ 
শীমদ্ত'গবতে শারদরাসের বর্ণনা তাহাতে বাসস্ত রাস নাই। 
্রন্মবৈবর্তপুরণে বাসন্তরাসের বর্ণনা আছে, শ।রদরাস নাই। পল্সপুরাণ 
বসন্ত শরৎ ছুই কালেই রাসের কথা বলিয়াছেন । কবি জয়দেব 
্রঙ্মবৈবর্ত ও পদন্মপুবাণের অন্থুসরণ করিয়াছেন । 
শ্ীমদ্তাগবতে, বিুপুরাণে, হরিবংশে গোবিন্দাতিষেকের কথা 
আছে। গোবর্ধন ধারণের পর ইন্ত্র ও গোমাতা স্থরভি শ্রীকঞ্চকে 
যথাবিধি অভিষিক্ত ও গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন। পুরাণ 
মতে ইন্দ্র ঠাহাকে উপেন্দ্রব্ূপে বরণ করিয়াছিলেন। 
কংস কারাগারে বস্থদেব দেবকীর পূর্বপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “এক যুগে তোমর। স্থতপা ও পুন্নী ছিলে। 
দ্বিতীয়বার কশ্প ও অদিতি হুইয়াছ। এ বার বস্থদেব ও দেবকী | 


শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ ৮৯ 


প্রতিবারই আমি তোমাদের পুত্রন্ূপে আবিভূ্তি হইই। এবারও 
হইয়াছি |” প্রথম পুশ্নীগর্ভ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় কৃষঝ। বামন 
দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম । খণ্বেদে প্রধান তেত্রিশটি দেবতার মধ্যে 
্বাদশ আদিত্যও আছেন। বামনের ভ্রিপাদক্ষেপের কথায় হুর্যের 
উদয়াচিল, মধ্যগগন ও অস্তাচলে অধিষ্ঠান বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা 
করিয়াছি। শ্রীকুষ্ণই যে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইন্দ্র কর্তৃক 
এই স্বীকূতিই উপেন্ত্র নামের অগ্ঠতম রহম্ত। কবি জয়দেবও এই 
গোবিন্দীভিষেকের ইঙ্গিত দিয়াছেন__শীগীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে 
“এতাবত)তম্থজরে” শ্রেকের অস্তে “উপেন্্র বজ্া” এই শ্রিষ্ট শব 
লক্ষণীয়। ছন্দটি “উপেন্ত্র বজ্রা”। আবার ওহে উপেন্ত্র, তুমি বজ্ত 
অপেক্ষাও দারুণ। শ্লোকের এ অর্থও অসঙ্গত নহে । শ্রীগীতগোবিনেে 
ষাহারা গোবিন?ের অনুসন্ধান করেন, তাহারা এই শ্লোকটি ও 
চতুর্থ সর্গের সমাপ্তি শ্লোক পাঠ করিবেন। পূর্বশোকে “উপেকন্তর 
নাম ও সমাপ্তি শ্লেকে গোবর্ধন ধারণ তথ। গোবিন্দাভিষেকের 
সঙ্কেত রহিয়াছে । এই শ্নোকটিও অতীত বৃন্দাবন লীলার 
পরিচায়ক । 

বৃষ্টি ব্যাকুল গোকুলাবনরসাছুদ্ধত্য গোবদ্ধনং 

বিভ্রঘল্পব বল্পভাভিরধিকা নন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ | 

দর্পে গৈব তদপিতাধর তটা সিন্দুর মৃদ্রাঞ্থিতো 

বাহু গোপতনোক্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসঘ্বিষঃ| 


( চতুর্থ সর্গ সমাণ্ডি শ্লোক ) 


৯০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


৮ 
শ্রীকষণ প্রসঙ্গ 

কব জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরঞ্জকে স্বয়ং ভগবান রূপেই 
গ্রহণ কবিয়াছেন। দশাবতার স্তোত্রে তিনি বলিয়াছেন-_-প্দশা- 
কৃতিকূতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ”। শ্তরীকষ্চকে তিনি কোথাও বলিয়া- 
হেপ, বাদে, কোথাও বলিয়াছেন দেবকীনন্দন, কোথাও 
বলিয়াছেন নন্দনন্দন। শ্রীগতগোবিন্দে হরিনাম, গোবিন্দনাম, কুষঃ- 
শাম বহুবার কীন্তিত হইয়াছে । যেষন শ্ব্যবর্ণনায়, তেমনই 
মাধুরধ্যবর্ণনায় কবি শ্রীতগবানের অসমোর্ধ স্বর্ূপই প্রকাশ করিয়াছেন 
শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে মনে হয় জয়দেবের বহুপুর্ধেই শ্রীনন্দনন্দন 
যশোদা ছুলাল বাঙ্গালায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন | 

শ্কষ্ণই ব্রহ্গ, আত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে পরিচিত। 
গীতার তিনি নিজ মুখেই বলিষাছেন প্বরহ্গণোহি প্রতিষ্ঠাহং”। 
বিষণ পুরাণ বলিয়াছেন “বৃহত্বাৎ বুংহণত্বাচ্ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিছুঃ। 
১/১২।৫৭।॥ যিনি নিজে বৃহৎ অর্থাৎ যাহ। অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, 
এবং যিশি বৃহৎ করিতে পাবেন অর্থাৎ বাহাব বুহৎ করিবার 
শক্তি আছে? “বুংহতি এবং বৃংহয়তি” তিনিই ব্রঙ্গ। তিনি সর্বজ্ঞ 
সর্ব শক্তিমান। তিনি অনস্ত শক্তির আধার । অখিল জগতের আত্ম- 
রূপে তিনিই স্ুপ্রতিষ্ঠত। তিনি পরমাত্না। তিনি সগ্ডণ ও 
নিগুণ, তিনি সর্বগ, অনন্ত, বিভূ। শ্রীরুষ্খই স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণস্ত 
ভগবান্‌ দ্বয়ং। 

তিনি সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ, এবং জ্ঞান স্বরূপ। “অদ্য জ্ঞানতত্ব 
ব্রজে ব্রজেন্্র নন্দন” শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ, আস্বাছ্া ও আস্বাদক । তিনিই 


শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ৯১ 


আশ্রয়তন্ত্ব। দ্বিভূজ মুরলীধর, শ্তামন্ন্দর, নরাকৃতি পরব্রহ্ধ, লীলাময়, 
লীলাপুরুষোত্তম বিগ্লহ। ছান্দোগ্যউপনিষদে ব্রহ্কে শ্তাম বলা 
হইয়াছে । সৌনাব্য-যাধুর্যে তিনি সর্বচিত্তাকর্ষক, আত্মপধ্যস্ত 
সর্ধবচিত্তহর। শ্রীকঞ্চ বিরুদ্ধ ধর্ম্াশ্রয় এবং অপার করুণাময় । “রসিক 
শেখর কুষ পরমকরুণ”। ইহাকে উদ্দেশ করিয়াই শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ বলিয়াছেন__ 


তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম.। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ 
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্‌ 


ছান্দোগ্যউপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। মহা- 
ভারতে, পুরাণে, তঙ্কে সর্বত্রই কৃষ্ণের কথা । তিনি এতিহাসিক 
পুরুন, কালগণনায় প্রায় পাচহাজাস বৎসর পুর্বে দ্বাপরে কংস- 
কারাগারে দেবকী বন্থদেবেব পুব্রূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
এবং গোকুলে নন্দ যশো!দার আত্মজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এই নন্দাত্মজই সর্বাবতারের আকর। জয়দেব ইহার লীল! কথাই 
কীর্তন করিয়াছেন । 

কতকাল পুর্ববে বাঙ্গালার কুষ্$-কথা তথ! গোপী-কথা প্রচারিত 
হইযাছিল,. কেহ বলিতে পারে না। আমার মনে হয়, ম্মরণাতীত 
কাল হইতেই বাঙ্গালায় আরাধাকষ্টোপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে। 

বিষণ পুজার পরিচয়-_-শকাব্দার পঞ্চম শতকে বগুড়া জেলার 
বালী গ্রামে গোবিন্দ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। দামোদরপুর 
তাম্রশাসনে হিমবচ্ছিকরে শ্বেত বরাহ স্বামী ও কেসোমুখ স্বামী 
বিষণ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। (৫ম শকাব্দ) ত্রিপুরা জেলার 


৯২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


গুণাইঘর শাসনে প্রথায়েশ্বর বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায় (৬ষ্ শকাকা ) 
ইহারই কিছু পরে ত্রিপুরা অঞ্চলে অনস্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠার পরিচয় 
পাই। (লোকনাথ তাত্রশাসন ) কৈলাস শাসনে নরপতি ধারণ রাত 
পরম বৈষ্ণব ও পুরুষোত্তম তক্তরূপে পরিচিত হুইয়াছেন। পোখরণা 
ও পাহাড়পুরের কথা এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ । 

তারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তর যুত্তি ও 
গ্রন্থ দিতে প্রীকষ্খপ্রসঙ্গের উল্লেখ পাঁওয়। ষায়। আসামের মহারাজ 
হর্জরবন্রদেবের পুত্র বনমালবর্্মদেবের তাঅশাসনের (শ্লোক শকাব্ধার 
অষ্টম শতক ) | 


গোপীজনানন্দিত মানসম্ত্য 

দ্বেষ্যেব বিষ্ঞোঃ পরিহ্ৃত্য বক্ষঃ। 

নিঃশেষ রামাজন দেহসংস্থ 

মাদায় সৌন্দর্য্যমিহাজগাম । 

বঙ্গের বর্শরাজ্গণ কৃষ্ণকে কুলাধিদেবতা'রূপে বন্দনা! করিয়াছেন । 

এই বন্দনীয় পুরুষ, কষ্চই যে অংশসহ অবতার গ্রহণে ভূভার হরণ 
করিয়াছিলেন, তিনিই যে গোগীজনবল্পভ, এবং মহাভারতের 
ক্তত্রধার, তোজবন্মদেবের বেলাবে!৷ তাআ্শাসনের নান্দীশ্রোকে তাহার 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (শকাব্বার নবম শতক ) 

সোইগীহ গোপীশতকেলিকারঃ 

কৃষ্ে মহাভারত শ্ুত্রধার2 | 

অধ্থ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ 

প্রাহূর্বভুবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥ 
কলিকাল বান্সীকি সন্ধ্যাকুর নন্দী স্বপ্রণীত রামচরিতে গ্রিষ্টপদে 
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কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনা! করিয়াছেন। (শকাব্! দশম শতক ) 
শ্রীঃ শ্রয়তি যস্তকণ্ং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভূজেনাগম্‌। 
দধতং কং দাম জটালম্বং শশিখগ্ডন মণ্ডনং বন্দে ॥ 
সে কালের বহু উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী বালগোপালের উপাসক 
ছিলেন। ব্যন্দঘটীয় সর্ববানন্দের টীকাসর্ধস্বের প্রথম শ্োকে ইহার 
ইল্সিত পাওয়া যায়। (শকাব্ধার একাদশ শতক ) 
বহিণ বর্হাগীড়ঃ স্ুষিরপরো বালবল্লবে! গোষ্ঠে। 
মেছুর মুদির শ্যামল রুচিরব্যাদেষ গোবিন্নঃ ॥ 
আচাধ্যনিম্বাকের সম-সাময়িক লক্ষণদেশিকাচাধ্য সারদাতিলক তন্ত্ে 
 (২য়খণ্ড ১৭পটল ৮৯শ্রোক ) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন__ 
ফুল্লেন্দীবরকাস্তিমিন্দু বদনং বহাবতংসপ্রিয়ং 
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌন্তভধরং 'গীতাম্বরং সুন্দরং। 
গোগীনাং নয়নোৎপলাচ্চিত তন্ুং গোপাল সংঘাবৃতং 
গোবিন্নং কল বেণু বাদন পরং দিব্যাঙ্গতৃষং ভজে ॥ 
বহু পুরাণে কুষ্ণ কথা বণিত হুইয়াছে। পুরাণে বিষুণর বহুবিধ 
মৃত্তির বর্ণন! আছে। প্রায় দেড্হাজার বৎসরের পুরাতন বরাহমিহিরের 
বুহৎ্সংহিতা গ্রন্থেব আঠান্ন অধ্যায়ে প্রতিমা লক্ষণ নির্ণয় ব্যপদেশে দ্বিভূজ, 
চতুভূ-জ, অষ্টভূজ বিষ্ণুর এবং বলদেবের মৃত্তি-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
বৃহৎসংহিতায় রুষ্ণ-বলরাম যুগলের মৃত্তি নিশ্্ীণ প্রণালী এইরূপ-_ 
«“একানংশ। কাধ্য! দেবী বলদেব কৃষ্তয়োর্মধ্যে” | 
রুষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে একানংশা “দবীকে রাখিতে হইবে । পুরী- 
ধামের জগন্নাথ-বলরামের মুত্তি ভারতবিখ্যাত মধ্যস্থিতা দেবী 
সদর নামে পরিচিতা। বলাবাহুল্য ইনি একানংশা। ইনি 


৯৪ কবি জয়দেব ও স্্রীগীতগো বিন্দ 


বিষ্ণুর অন্থুজা, নদগগোপ কণ্ঠা, সাক্ষাৎ যোগমায়া। কিন্তু জগন্নাথ 
ক্ষেত্রের একানংশা মৃত্তি বৃহৎসংহিতার মতাহুসারে নিশ্মিতা নহে। 
বরাহমিহছির একানংশাকে দ্বিতুক্তা, চতুভূ্জা অথবা অষ্টভূজ]! করিতে 
বলিয়াছেন। দ্বিভূজা দেবীর বামকর কটিসংস্কিত এবং দক্ষিণকর 
পল্পধুক্ত হইবে। পুরীর স্ৃতদ্রা দ্বিতুক্তা, কিন্ত কটিসংস্থিতকরা ও 
পদ্মহস্তা নহেন। 

মহারাষ্ট্রের বাদামী গুহায় গোপ পরিবৃত শ্রীকষ্চমূত্তি ক্ষোদিত 
রহিয়াছে । প্রায় ষোলশতবৎসর পুর্ব্বে বাদামীগুহার শিলা- 
চিত্রগুলি উৎ্কীর্ণ হুইয়াছিল। বাদামীর পর পূর্ব ভারতে বাঙ্গালার 
বগুডা জেলায় পাহাড়পুরের উল্লেখ করিতে হয়। পাহাড়পুব স্ত,প 
থননকালে ইহার মধ্য হইতে গুপ্তবুগের একখানি তাম্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্্শাসনের প্রমাণ মতে স্ত,পের নির্মাণ 
ব৷ অলঙ্করণ কাল প্রায় দেডহাজার বৎসরের পুর্বববন্তী বলিয়! 
নিদ্দি্ট করা যায়। স্তপটী বহু ভুমিক, ইহার নিয়তম তলে-- 
ভূগর্ভ মধ্যে অবস্থিত অংশে কতকগুলি চিত্রিত প্রস্তর ফলক 
পাওয়া গিয়াছে ।, এই সকল. শিলা চিত্র মধ্যে যমুনা, বলবাম 
গ্রভৃতির মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি রুষ্লীলার শিল।- 
চিত্র, এবং তন্মধ্যস্থিত অনিন্্যন্ন্দর রাধাকৃষ্ণের ঘুগল মৃত্তি উল্লেখ 
যোগ্য । মৃত্তিগুলি দেখিলেই গুপ্তুগের সমুন্নত শিলাশিল্পের 
মধুরোজ্জল মহিমমণ্ডিত সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন স্থতিপথে সমুদিত হয়। 
_ দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরে শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধনধারণের বিরাট 
চিত্র যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই বিস্ময়ে মস্তক অবনত 
করিয়াছেন। আসুনিপুণ ভাক্ষষ্যের কোন্‌ পরিণতস্তরে অন্তরের 
কল্পনাকে এইরূপে পাষাণে প্রতিষ্ঠিতকরা সম্ভবপর হইয়াছিল, 
অভিজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। মহাবলীপুরের মৃত্তিগো্ীতে 
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শ্রীকষ্জের সঙ্গে গোপ গোগী বলরাম ও ধেঙ্টু বৎসাদির চিত্রও ক্ষোদদিত 
রহিয়াছে । তনুধ্যে শ্রীরুষ্ণের বামপার্থে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়! 
যে গোপী দীড়াইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাকে শ্রীরাধা বলিয়। মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই গোপী মুত্তির ভঙ্গিমায়, মুখশ্রীতে যে প্রণয়- 
প্রগাঢ় হৃদয়ের আশঙ্কা-কম্পিত আবেশ, যে বিন্িত-গৌরবের ম্মিত- 
সোহাগ আকার পরিপগ্রহ করিয়াছে, তাহ! কৃষ্ণের সর্বার্থ-স।ধিকা 
প্রিয়তম রাধিকা ভিন্ন অন্ত গোপীতে থাকিবার কথা নহে । সুতরাং 
বন্ধুবর স্থনীত্তিকুমারের মত সমর্থন করিয়া বলিতে পারা যায় 
মহাবলীপুরে আমর! রাঁধাকৃষ্ের ঘুগল মৃত্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে 
পরিচিত হুইয়াছি। 

গয়া জিলায় ববাবর পর্বতে মৌধ্যবংশীয় নরপ্তি অশোকের 
খনিত গুহায় মৌখরীরাজ ঈশান বম্্মার বংশধর অনস্ত বন্ধ 
কয়েকটা দেবকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পোঁমশ খধি গুহায় 
উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পার! যায় ইনি তথায় একটি কৃষ্ণ 
মুত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। অপর লিপি হইতে গোগী গুহায় 
কাত্যায়নীদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পুজার জগ্য একখানি গ্রাম 
দানের কথাও অবগত হওয়া যায়। গোপী গুহা, শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তি ও 
কাত্যায়নী দেবী,_-সমস্ত মিলাইয়৷ দেখিলে শ্রীমদ্ভীগবত কথিত কুষ্ণ- 
পতিল।ভাকাজ্কিণী গোগপীগণের কাত্যায়নী অর্চনার চিত্রই স্মরণে 
জাগরিত হয়। অনন্ত বর্ধা প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পুর্বে বর্তমান 
ছিলেন। 

মধ্যভারত খাজুরাহোব মন্দির গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পৃতনা মোক্ষণ 
লীলাদির সঙ্গে রাধাকুঞ্চের ঘুগল মৃত্তির একটী শিল! ফলক দেখিয়া 
আসিয়াছি। খাজ্রাহোর মন্দিরগুলির নির্মাণ তেরশত বৎসর পূর্বে 
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হুর হইয়।ছিল। ওয়ালটেয়ারের সমীপবর্তী প্রসিদ্ধ সীমাচলের 
নৃসিংহ মন্দির গ।জে কৃষ্ণলীল।র অপরাপর চিত্রের সঙ্গে গোগীলীলার 
চিত্রও ক্ষোদিত আছে। বাঙ্গালার ত্রিবেণীতীরে নারায়ণ অথবা 
কৃষ্ণের একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়! মসজেন 
প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বর্গগত এতিহাসিক রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় 
মহাশয় মসজেদ গাত্র হইতে তৃণাবর্তবধ, যমলার্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি 
পুরাণোক্ত কৃষ্ণচলীল! চিত্র ক্ষোদিত কয়েকটী শিলাফলক আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের কথা পবন দূতের নিয়োক্ত শ্লোকে 
উল্লিখিত আছে-_ | 

তম্মিন্‌ সেনাম্বয় নূপতিন৷ দেবরাজ্যাভিষিক্তো । 

দেবঃ নুন্ষে বসতি কমলা কেলিকারো মুরারিঃ ॥ 


শ্ীরাধাকৃষ্ণ লীল! কথার এঁতিহাসিক প্রসঙ্গ বিশেষদূপে আলোচিত 
হইয়াছে বলিঘা মনে হয় না। বেদ, পুবাণ ও তঙ্থের এবং 
সমগ্র ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অন্ুসন্ধানও আশানুরূপ হয় 
নাই। তথাপি উপরিস্থিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হইবে। 
স্মরণাতীতকাল হইতেই ভারতে শ্রীরাধাকঞ্চের পৃক্গাও উপাপনা পদ্ধতি 
প্রচলিত রহিয়াছে। 


শ্রীরাধ! প্রসঙ্গ ৯৭ 


৪ 


শ্রীরাধ। প্রসঙ্গ 


শ্রীরাধাকষ্ণ লীলাকথার আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই 
বলিয়া থাকেন শ্রীমস্ভাগবতে রাধার নাম পাওয়া যায় না, অতএব 
আঁতি অর্বাচীন কালেই তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বর্তমানে এই 
মত মূল্যহীন প্রতিপন্ন ইইয়াছে। কিন্তু শ্ীমদ্তাগবতে কেন রাধার 
নাম উল্লিখিত হয় নাই, আজও সে রহগ্তের মর্ম অগ্দ্ঘাটিতই 
রহিয়া গিয়াছে ! আ'র মাত্র শ্রীমদ্ভীগবত কেন, বৈষ্বগণের আদরণীয় 
গ্রন্থ ব্রহ্ম সংহিতা-_-এমন কি শ্রুতি নামে পরিচিতা শ্রীগোপাল তাপ- 
নীতেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। শ্রীমপ্তাগবত কোন গোপীর 
নামই উল্লেখ করেন নাই। ব্রহ্ম সংহিতায় মন্ত্র বিচারে গোপীজন 
শব্দের উল্লেখমাত্র আছে। গোপালতাপনীতে শ্রেষ্ঠা গোপীর নাম 
গান্ধব্বী। বৈষ্ণবগণের মতে গান্ধব্বীই শ্রীরাধা। এদিকে পদ্মপুরাণ, 
ব্হ্গকৈবর্তপুরাণ, মত্ম্তপুরাণ, স্কন্পুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে 
এবং রাধাতঙ্ত্র প্রস্ভৃতি তন্ত্রে রাধার নাম, রাধারুষ্ণের লীলাকথা এবং 
উপাসনা-পদ্ধতি প্রনৃতি পাওয়া যাইতেছে । এবপক্ষেত্রে উত্তর 
ভরত দক্ষিণ ভারতের প্রশ্নও অবান্তর । কারণ দক্ষিণ ভারতে প্রণীত 
বন্ুপ্রাচীন গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে আবিভূর্তি 
আচার্য নিম্বার্ক কিঞ্চদিন প্রায় সহআ বৎসর পূর্বে রাধাকুষ্ণের 
উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচাঁধ্য যে কোন 
স্লপ্রাচীন প্রামাণিক পুরাণাি গ্রন্থ হইতে আপন উপাসন] পদ্ধতি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কারণ সে 
সময় দাক্ষিণাত্যে রামানুজের প্রবল প্রভাব, এবং তিনি লক্ষমী- 
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৯৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


নারায়ণের উপাসক ছিলেন। নিষ্বার্ক'চার্ধ্য অশাস্ত্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস পাইলে পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই তাহা মানিয়া লইতেন না। 
আর পূর্ব ভারতে যে দেড় হাজার বৎসর পুর্বে রাধাকৃষ্ণ যুগল 
মৃত্তির পুজা প্রচলিত ছিল, বগুড়া জিলার পাহাড়পুর স্তপ হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে । মহ।রাষ্ট্ের বাদামী গুহায় এবং 
দাক্ষিণাত্যের মহাবলী পুরের গিরিগাত্রে ক্ষে/দিত মৃন্তি গোষ্ঠীতে, 
খাজুরাছো, সীমাচল প্রত্থৃতি স্থানের মন্দির গাত্রের যুন্তি সমূহে 
এবং বিতিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত শিলালেখোদ্ধত শ্নোকে অবিসংবাদিত 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাধারুষ্জ উপাসন! বহু গাচীনকালে 
সার! ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল । 

খাণ্বেদ সংহিতাব ৮ম মণ্ডল ৪৫ সুক্ত ২৪ খক হইতে রাধা ও 
গোগী শবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

“ইহত্বা গোপরীণসামহে মদন্ত রাধসে সরো গৌরো যথাপিব” 
অথর্ববেদে € ১৯।৭।৩ ) বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা। 


“রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম” 


তৈত্তিরীয় 'ব্রাঙ্মণে বিশাখাদ্যয়কে-_-( রাধা ও অনুরাধা ) নক্ষত্র- 
গণের অধিপত্বী ও ভূবনের শ্রেষ্ঠা গোগী বলা হইয়াছে। 

“নক্ষত্রাণামধিপত্বী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিজ্দ্রাগ্তী ভুবনস্ত 
গোপৌ ॥ (৩১১১১) 

অপর কোন বেদ ব! ব্রাহ্ধণে (বিশাখা নক্ষত্রের রাধা নাম পাওয়া 
যায় কিন! জানিনা, কিন্তু তাহার পরের নক্ষত্রের অসরাধা নাম 
দেখিয়া অন্থমিত হয় বিশাখার রাধা নামকরণের পরে অনুরাধা 
নাম স্থিরীকৃত হইয়াছিল। স্থপগ্ডিত শ্রীবুক্ত ষোগেশ চন্দ্র বিদ্ানিধি 
মহাশয়ের মতে প্রায় তেত্রিশ শত বৎসর পূর্ববে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 


শ্রীরাধা প্রসঙ্গ ৯৯ 


সঙ্কলিত হৃষ, এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের রচনা কাল প্রায় সাড়ে 
চারি হাজার বৎসর । স্বর্পগত ডাঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের 
মতে যাজুস্‌ জ্যোতিষের সপ্তম শ্লোক হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের 
রচনা কাল প্রায় তিন হাজার বৎসর পুর্বে বলিয়৷ মনে হয়। 
তাহারও পুর্বে মহাবিষুব সংক্রান্তি যখন কৃত্তিক নক্ষত্রের নিকটস্থ 
ছিল, সেই সময়েই প্রায় চারিহাজার পাঁচশত বৎসর পূর্বের বৈদিক 
পণ্তিতগণ সমুদয় নক্ষত্রের সহিত পরিচিত হুইয়াছিলেন। অনেকের 
মতে অথর্ব বেদের রাধা নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণের গোপী শবের 
সহিত মিলিত হুইয়া পরবর্তী পুরাণ কথায় স্থান পাইরাছে। 

অমর কোষ অভিধানে বিশাখা নক্ষত্রের নাম রাধা, বৈশাখ মাসের 
নাম মাধব, রাধ। 

রাধা বৈশাখ মাচষ্টে রাধা গোপাঙ্গনামপি | 


রাঁধ ধাতুর অর্থ সফলকাম হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া সিদ্ধ হওয়া, 
আরাধন! করা, পুজা করা, প্রীতি কর!1। রাধা শব্দ দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এতত্তিন্ন অংশ গ্রহণ কর, প্রস্তুত করা, এমন 
কি ধ্বংস করা অর্থেও রাধ ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমাদের মতে পুজা, আরাধনা, প্রীতি সিদ্ধি, সাফল্য, সম্পুর্ণত। 
দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি এই সমস্ত অর্থই রাসপঞ্চধ্যায়ের নিমের 
শ্লোকটাতে পাওয়া যায়। 
অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ ৷ 
যন! বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যা মানয়দ্রহঃ ॥ 
এই শ্নোকেই রাধা নামের মূল রহিয়াছে। 


পন্মপুরাণে শ্রীরাধা এবং তাহার ললিতা, বিশাখা আদি সখীর 
নাম পাওয়া! যায়। পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্বিনী যুথেশ্বরী 


১০০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


চন্ত্রাবলীর ও নাম আছে। ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে রাধারই অপর নাম 
চন্্রাবলী | 

স্ন্দপুরাণ দ্বারক! মাহাত্ব্যে ললিত, শ্তামল!, ধন্ঠ1, বিশাখা, রাধ।, 
শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রার নাম আছে। ইহারা ব্রজে সমাগত উদ্ধবের 
নিকট শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। এই 
তিরস্কার বাক্যগুলি অবিকল অনন্ত সংহিতায় পাওয়৷ যায়, স্কন্দপুরাণের 
মতে গোপীগণ দ্বারকায় গিয়।ছিলেন। আমার মনে হয় শ্রীপাদ 
রূপ গোস্বামী এই ছারকা মাহাত্্য হইতে তাহার ললিতমাধব 
নাটকের কথঞ্চিৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

স্ন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্র মাহায্যে ষোড়শ গোপীর 
নাম লঙ্খিনী, চক্দ্রিকা, কান্ত, ক্ুরা, শান্তা, মহোদর1,.ভীষণা, নন্দিনী 
অশোক, স্ুপর্ণা। বিমলা, অক্ষয়।, সুতদ1, শোন, পুণ্য! ও মালিনী । 
স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন কৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, ষোডশ গোপী তাহার কলা- 
স্বরূপিণী, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ মগ্ডলা মালিনীই প্রধানা। এই মাঁলিনীই 
রাধার অপর নাম। 

সংস্কত সাহিতো দাক্ষিণাত্যের কবি ভাসের নাম স্তুপরিচিত | 
ইনি প্রায় ছুইহাজার বৎসর পূর্বের বর্তমান ছিলেন। তাসের “্বাল- 
চরিতে” গোপীগণের বর্ণনা 


এতাঃ প্রফুল্ল কমলোৎপল বক্তু, নেত্রা 
গোপাঙ্গন৷ কনক চম্পক পুষ্প গৌরাঃ। 
নানা বিরাগ বসন! মধুর প্রলাপাঃ 
ক্রীড়ন্তি বন্থ কুম্থমাকুল কেশহস্াঃ। 
দমো্দর গোপীগণকে বলিতেছেন-_ 
“ঘোষ আুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, যুগাক্ষি--ঘোষবাসন্তানু- 


শ্রীরাধ৷ গ্রসঙ্গ ১০১ 


জপোহয়ং হলীবক নৃত্যবপ্ধ উপবুজ্যতাম্”। (বালচরিত ৩য় অক্ক) 
শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহার বৃহৎ ক্রমসন্দভ টীকায় হৃলীৰক বর্ণনায় 
লিখিয়াছেন-_ 


নর্তকীভিরনেকাভি মুলে বিচরিফুভিঃ। 

যত্রৈকো নৃত্যতি নট স্তদ বৈ হল্লীষকং বিছঃ। 

তদেবেদং তালবন্ধ-গতি-ভেদেন ভূয়সা । 

রাস; স্তাক্ন স নাকেইপি বর্ততে কিং পুনভূঁবি ॥ 
মণ্ডলাকারে নুত্যপরায়ঞ।৷ অসংখ্য নর্তকীধ মধ্যে যদি ফোম নট 
বৃতা করে, ভাহ! হইলে দেই মৃত্যুকে হদ্দীবক নৃত্য বলা যাকস। 
এই হল্লীঘক নৃত্য যদি ধিধিধ তালধন্ধ এবং বহুধিধ গতি সমস 
হয়, তবে সেই নৃত্যই রালমৃত্য নামে অতিছিত হইতে পারে। 
এই রাসনৃত্য স্বর্গেও ছুলত, মর্তের কথা তে! খু দুধে। হযিধংশে 
হষ্ীবকের উল্লেখ আছে। 

তাস কধির প্রায় সম-সময়েই আঙ্গুমাঁদিক ছুই সহঙ্জ বৎসয়ের 

পূর্বে বা কিছু পরে গাথাপপ্তশতী সঞ্চলিত হইয়াছিল। বিষুপুরাণে 
দাক্ষিণাত্যের অন্ধভৃত্য-বংঙ্গীয় হাঁ নরপতির নাম পাওয়া যায়। 
নরপতি হালের সঙ্কলিত গাথাসপ্তশত্ভী গ্রন্থে শ্রীরাধা, (প্লাই) 
কষ্চের (কাছ ) ও শ্রীকৃষঃ জননী ঘশোদা দেবীর কথা আছে। 


অজ্জবি ঘালো৷ দামোজরো স্কি ইঅ জগ্িঅই জলোজাএ। 

কণ ছ-দ্ুহ“পেসিঅচ্ছং নিহছঅং হসিঅং বঅ বহুহিং ॥ 
শ্লোকটির সংগ্কতদপ-.. 

অগ্ঠাপি বালা গামোদয় ইতি ইছ জল্লাটতে যশোদয়া। 

কষ-মুখ-প্রেষিতাক্ষং মিভৃষ্ঠং ইঙ্গিতং শ্রজবধূভি ॥ 


১০২ কবি জয়দেব ও স্ত্রীগীতগোবিন্ 
হালসপ্তুশততীর অপর একটি প্লোক-_ 


মুহ মারুএণ তং কণহ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো । 
এদার্ণং বল্লবীণং অগ্লাণং বি গোরঅং হরসি ॥ 
শ্লোকটির সংস্কতরূপ-_ 
মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্‌। 
এতাসাং বল্পবীনামন্তাসামপি গৌরবং হরসি ॥ 
কৃষ্ণ তুমি মুখমারুত দ্বার! (ফুৎকার দিয়া) রাধিকার মুখ মণ্ডল- 
লিগ্ড গোখুরধুলি অপনোদন ছলে (রাধিকার মুখ চুম্বন করিয়। ) 
অন্ত। গোপীগণের গৌরব হরণ করিলে। এই কবিতার রচনা 
কৌশল, কবিতায় বণিত রাধাকষ্ণ প্রেমের প্রগাঢ়তা এবং ক্ুষণপ্ররিয়া- 
গণের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠতা,_শ্রীমহাপ্রভূর সমকালে রচিত বৈষ্ণব 
কবিতার সঙ্গেই তুলিত হইতে পারে । 
শ্রীপাদ রূপ গোম্বামীর উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে গাথাসগুশতী-ধু্ত 
একটি শ্লোক আছে। শ্েকর্টি গাথাসপ্তশতীর অধুনাতন কোন 
সংস্করণে, অথবা কোন হস্তলিখিত পুঘিতে পাওয়া যায় না। শ্রীরূপ 
নিশ্চয় তৎকালের কোন প্রামাণিক পুথি হইতে শ্লোকটি উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। হ্বোকটি এই-_ 


.-জ্বীলাহি তুলিঅ সেলে রকৃখউ বে রাহিআখনপ ফংসে।। 
হরিণ পট়ম-সমাগম-সজ ঝস বেবল্লিদো হখো। ॥ 
| ( মুখ্যসম্ভোগ ) 
এই ক্লোকের অন্থরূপ একটি গ্লোক সন্ুক্কিকর্ণামৃতের মধ্যে পাওয়া বায়। 
যে! লীলয়! গোকুল গোপনায় 
গোবদ্ধনং ভূধরয়ুদ্দধার । 


শ্রীরাধ৷ প্রসঙ্গ ১০৩ 


ন্বিন্নঃ স কম্পঃ স বভূব রাধা- 
পয়োধর ক্মাধর দর্শনেন ॥ 
মহ।কবি কালিদাস প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 
মেঘদূতে তিশ “বর্হেণেৰ স্ফুরিত রুচিণ গোপবেষস্ত বিষ্ঞোঃ” 
উপমাচ্ছলে গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুবংশে ইন্দুমতী 
স্বয়ংবরে তিনি ঘেঙাবে বুশ্দাবন-সৌন্দর্য্ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হর. গ্নোক রগণার সময় সুমধুর ব্রজবনের পুণ্য স্মৃতি কৰি 
চিত্রকে চঞ্চল করিয়াছিল। মথুরাধিপতিকে দেখ।ইয়া সুনন্দা 
ইন্দুমতীকে বলিতেছেন-__ 
সম্ভাবা ভর্তার মমুং যুবানং মুছু প্রবালোন্তর পুষ্পশয্যে 
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনুনে নিধিবশ্যতাং সুন্দরি যৌবন শ্রী । 
অথান্তচান্ত; পূষতোক্ষিতানি শৈলেয় গন্ধীনি শিলাতলানি। 
কলাপিনাঃ প্রাবুষি পশ্য নৃত্যং কান্তান্ু গোবদ্ধন কন্দরাস্ত্ব ॥ ৫১॥ 
পুষ্পবণবিলাস যর্দি এই কবিব রচনা হয়, তাহা হইলে তিনি যে 
গোপী কথার অন্বন্ত ছিলেন, এ কথাও অনুমান করা চলে । 


শ্রীমদ্‌গোপবধূ স্বয়ংগ্রহ পরিষঙ্গেষু তুঙ্গতন 
ব্যামর্দাদ্‌ গলিতেহপি চন্দনরজন্যঙ্গে বহন্‌ সৌরভম,। 
কশ্চিজ্াগরজাতরাগ-নয়নদ্বন্্ঃ প্রভাতে শ্রিয়ং 
বিভ্রৎ কামপি বেনুনাদ রসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥ 
পঞ্চতন্তে বণিত আছে, এক তন্তবায় পুত্র কৃষ্ণ সাজিয়া স্বীয় সুত্রধর 
বন্ধুর সাহাযো কাট নিম্মিত গরুড়ে আরোহণ পূর্বক কোন রাজ 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং প্রণয়িনী রাজকন্াকে বলিয়া ছিল-_- 


১০৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন 


“মুভগে, সত্যমবিহিতং ভবত্যা পরং কিন্তু রাধা নাম মে 
ভাধ্যা গোপকুল প্রস্থৃতা প্রথম মাসীৎ। 


পঞ্চতন্ত্র গ্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল । 

প্রায় বারশত বৎসর পুর্ব্বে ভট্টনারায়ণ তাহার বেণীসংহার 
নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে *্শ্রীহরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ং” অর্পণ পূর্ববক 
প্রার্থনা করিয়াছেন-__ 


কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎ্স্থজ্য রাসে রসং 
গচ্ছন্তী মন্ুগচ্ছতোইশ্র-কলষাং কংশদ্বিষো রাধিকাম | 
তৎপাদ প্রতিমা নিষেবিত পদস্তোদ্ভুত রোমাদগতে 
রক্ষুগ্নোইনুনয়ঃ প্রসন্ন দয়িতা দৃষ্টস্ত বঃ পাতু সঃ॥ 


কেলি কুপিতা৷ রাধা রাসমগুল ত্যাগ করিয়া! কালিন্দী পুলিন 
হইতে প্রস্থান করিতেছেন, অস্থগমন করিতে গিয়া কংসারি রুষঃ 
শ্রীরাধার পদচিহ্কের উপর পদার্পণ করিয়। রোমাঞ্চিত হইতেছেন, এই 
সংক্ষিপ্ত চিত্র শ্রীগীতগোবিন্দের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সকল 
গোগীর প্রতি সমন প্রণুয় দেখিয়া শ্রীগীতাগোবিনের বাধা রাসগুল 
ত্যাগ করিয়াছেন। কংসারি শ্রীকৃষ্ণ অগ্ঠ। গোপাঙ্গনাগণকে ত্যাগ 
করিয়! শ্রীরাধার অন্ুসন্ধান করিতেছেন, শ্্রীরাধার পদধারণ পূর্বক 
মান ভাঙ্গাইতেছেন। ইহাই শ্রীগীতগোবিনের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । 
ইহ! হইতে অচ্গুমিত হয় শ্রীর।ধার রাসমগুল ত্যাগের কোন পৌরাণিক 
মূল ছিল, এবং এই রাসলীলা কংস বধের পর কোন সময়ে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ভট্রনারায়ণও কৃষ্ণকে “কংসদ্বিযো” বলিয়া বিশেষিত 
করিয়াছেন । 

সহআধিক বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত নেপালে প্রাপ্ত “কবীন্দ্রবচন 
সমুচ্চয়ে” রাধার নাম আছে। 


শ্রীরাধা প্রসঙ্গ ১০৫ 


ক * ধেনু হৃপ্ধ কলসা নাদায় গোপ্যোগুহং 

হৃপ্ধে ব্য়িনী কুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্তাতি। 
ইত্যস্ত ব্যপদেশ গুপ্ত হৃদয়ঃ কুর্র্বন্‌ বিবিক্তং ব্রজং 
দেবঃ কারণ নন্ননূনুরশিবং কৃষ্ণ; সমুষ্ঞাতু বঃ ॥ 


গো ছুদ্ধেব কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও। বক্ষয়িনী (প্রথম 
প্রস্থতা গাভী ) গুলি দোহনেব পর রাধাও যাইতেছেন। এই ছলে 
হৃদয়ের ভাব গোঁপন রাখিয়া যিনি গোষ্ঠ ভূমি জনশুন্ত করিয়াছিলেন, 
দেবজগৎক1রণ সেই নন্দনন্গন তোমাদের অমঙ্গল দূর করুন। 

কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধার কথ! পাওয়া যায়। 


ইত্যভুন্মদনোদ্দাম যৌবনে কালিয়দিষঃ। 
গোপাঙ্গনানাং সংরন্ত গর্ভোপালম্ত বিভ্রমাঃ ॥ 
গ্রীত্যে বভূব কৃষ্ণন্ত শ্ঠাম৷ নিচয় চুম্বিনঃ। 
- জাতী মধুকরস্তেব রাধৈবাধিকবল্পভা ॥ 
প্রায় সহআব্দ পুর্বে সক্কলিত কাশ্ীরের খ্যাতনামা আলঙ্কারিক 
আনন্দবর্ধনেব 'ধবষ্ঠালোক” গ্রন্থে উদ্ধৃত পূর্বববন্তী কবি রচিত ছুইটি 
শ্লোকে শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা কথা আছে। 


তেযাং গোপবধু বিলাস সুহৃদাং রাধা রহঃ সাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্‌। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্প-কল্পন-মৃছচ্ছেদোপযোগেহধুনা 

তে জানে জরহীভবস্তি বিগলন্নীলত্িষঃ পল্লবাঃ ॥ 


টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে এই শ্লোকে দ্বারকা সমাগত কোন 
বার্তাবাহককে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন “হে ভদ্র, গোপবধূগণের 


১০৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বিলাস সুহৃদ রাধার নির্জন কেলির সাক্ষিম্বূপ কালিন্দীতীরবস্তী 

লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? (পরে নিজেই যেন ন্বগতোক্তি 

করিতেছেন ) কুশলই ব| কি করিয়। বলিব, আমি তো বুঝিতেছি 

কন্দর্পশয়ন রচনার জন্য নীল তমালের কিশলয় চয়নের প্রয়োজন 

তো অধুনা নাই । স্থৃতরাং সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়৷ পড়িতেছে। 
দ্বিতীয় শ্লোকটি এই-_- 


ছুরারাধ! রাধা স্মুভগ যদনেনাপি মুজত 
স্তবৈতৎ প্রাণেশাঘনজঘনেনাশ্র পতিতম্‌। 
কঠোর স্ত্রী চেত শুদলমুপচারৈ ধিরমহে 
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েঘেব মুদদিতঃ ॥ 


এই সমস্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় প্রায় আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে রাধা কৃষ্ণ লীল। কথা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
গাথাসপ্তশতীর প্রাকৃত ভাষায় সঞ্চলিত প্লেক হইতে এই লীলার 
জনপ্রিয়তা অনুমান করিতে পারি । 

আচাধ্য নিম্বাকের বেদাস্তদশশ্লোকী গ্রন্থে নিম্নের শ্লোকটি পাওয়া 
যায়। শিশ্বার্ক রাধাকুষ্ণের উপাসনার অন্যতম প্রবর্তক | 


অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মু! বিরাজমান। মন্ুবূপ সৌভগাম্‌ ॥ 
সখী সহশ্ৈঃ পরিসেবিতাং সদ। স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্‌ । 


কবি বিল্বমঙ্গলের শ্রীকঞ্চ কর্ণামুতের নাম সুপরিচিত । বিল্বমঙ্গল 
দাক্ষিণাত্যের কবি। শ্রীমন্‌ মহা প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কুষ্ণকর্ণামৃতের 
প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া আনেন। কৃষ্ণকর্ণানৃত রাধাকৃষণ লীলা 
কথায় ওতপ্রোত। বিন্বমঙ্গলের অপর নাম লীলাশুক। কাহারো" 
কাহারে মতে বিল্বমঙ্গল নামে তিনজন সাধকু ছিলেন। কিন্তু 


ভ্ীরাধা তত্ব ১৭ 


কেবলের প্রাচ্যবিষ্ভাবিদ সুকবি পরমেশ্বর আয়ারের মতে বিজ্বম্্র 
নামে এরজ্বন মাধকই বর্তমান ছিলেন । ইহার জন্সস্থান মালাবারের 
ততিপ্ন। রাঙ্জোদ পলী। কৃষ্ণকর্ণামৃত ভিন্ন বি্বমঙ্গল নামাক্কিত 
প“্কলাবধ কাব্য” “হরি কুমারী স্তোত্র,” বালকৃষ্ণ স্ডোব্র»” “ভাবনা- 
মুকুর” এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত অপর কয়েক খানি গ্রন্থ আবিদ্কৃত 
হুইয়াছে। বিশ্বমঙ্গল ও নিশ্বার্ক প্রায় লম-সাময়িক। শ্রীরাধা তত্বই 
বিদ্বমঙ্গলের পূর্ববন্তী কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য । 
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শ্রীরাধাতত্ব 


শ্রীকুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শীচৈত্গ্ঠচরিতামূতে রাধাণ্ধেমের 
উৎকর্ম বর্ণনায় প্রসঙ্গত নিমের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্তদেব তীর্থ পর্যটনে মাক্ষিণাত্যে গিয়া রঙক্ষেত্রে “শী”সম্প্রদায়- 
( রামাছছজ সম্প্রদায় )-তুক্ত বেস্কটভট্ট নামক বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহার সঙ্গে নিয়োক্তরূপ কথোপকথন হুহয়াছিল। 
কবিরাজ্জ গোস্বামী বর্ণনা! করিতেছেন-_ 
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনাবায়ণ। 
তার তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হেলা মন ॥ 
নিরন্তর তার সঙ্গে হল সথ্যভাব - 
হান্ত পরিহাস দৌছে সধ্যের স্বতাব ॥ 
প্রভূ কছে ভট্ট তোষার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 
' কান্তবক্ষস্থিতা পতিব্রতাশিরোমণি ॥ 


খু কবি জয়দেখ ও জ্ীীতগোবিন্দ 


আমায় ঠাকুর ক্ষ গোপ আচরণ। 
পাঁধদী হহর্ন। ফেম চাহে গার সজম ॥ 
এই লাগি ঈখ তো ছাড়ি চিরকাল। 
ব্রত নিয়ম করি ৬প করিল অপার ॥ 
শ্রীম্ভাগধতে ইহার প্রমাণ আঁছে-_ 
দশম স্বন্ধ ষোড়শ অধ্যাম্ন বটটুজিংশ শ্লোক 


কম্তান্থভাবোহস্ত ন দেব বিল্পহে 
তবাজ্ি রেণুস্পর্শাধিকারঃ 
যদ্াঞ্থয়া শ্রীললনাচরত্তপে। 
বিহায় কামান্‌ স্থচিরং ধৃতব্রতা ॥ 
নাগপত্বীগণ বলিতেছেন, প্হে মেঝ, যে চরপরেণুর স্পশলালপায় 
লক্ষ্মীদেবীও সর্বকামন৷ ত্যাগ করিয়া তপন্তা করিয়াছিলেন, কোন্‌ 
সকৃতির বলে আজ কালীয় সেই পদ প্রাপ্ত হই ? 
তষ্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 
কষেতে অধিক লীল। বৌগ্ধযারি রাঁপ ॥ 
তার স্পর্শে নাহি যাঁয় পাতিব্রত্য ধশ্ম। 
কৌতুকে লক্গগী চাছেন ইঞফ্চের সঙ্গম ॥ 


কী চি গু গা 
কঞ্চসঙ্জে পাতিবত্য ধর্ম নছে নাশ। 
অধিক শীত পাইমে আর রাসবিলাস ॥ 
বিনোদিলী লক্ষ্মীর হয় ফচ অতিলাব ) 
ইহাতে কিগ্গোষ কেদ ফর পরিহাস ॥ 
গ্রভি কছে দোষ নাছি হঙ্ছা আমি. জানি। 
রাস না পাইল লক্ঘী শা ইহ! শুনি ॥ 


জ্ীরাধা তত্ব ১০৯ 


লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ 
শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় কি ইহার কারণ । 
ভট্ট কহে হুহা৷ প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির । 
ঈশ্বরের লীলা] কোটা সমুদ্র গম্ভীর ॥ 

তুমি সে পাক্ষাৎ কষ জান নিজ মর্্ম। 
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা মর্ম ॥ 
প্রভূ কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ। 
স্বমাধুর্য্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ 

ব্রজ লোকের ভাবে পাইয়ে তাহার চরণ । 
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ 
(কেহ তীরে পুভ্র জ্ঞানে উদৃখলে বাধে । 
কেহ সথা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কাধে ॥ 
ব্রজেজ্জননান তারে জানে ব্রজজন। 

ধশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মন্ন ॥ 

ব্রজ লোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন । 
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেক্নন্দন ॥ 

নং এ গা গং 
শ্রতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়]। 
ব্রজেশ্বরীস্তত ভজে গোগীভাব পাহয়া ॥ 
বাহাস্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাহল। 
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়। কৈল ॥ 
গোপ জাতি কষ্ঙ গোপী প্প্রেয়সী তাহার। 
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না] করে অঙীকার ॥ 


১১০ কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ 


লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। 
গোপী রাগাস্ুগ! হয়ে না কৈল ভজন ॥ 
অন্ত দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 
অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥” 
ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে আচার্য রামাহুজ প্রভৃতির 
সঙ্গে জয়দেবের পার্থক্য কোথায়। কিন্তু রাসলীলা' শ্রীমন্তাগবতেও 
আছে। জয়দেবের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রায় রামানন্দ কথিত 
রাধাতত্তবের আলোচনা করিতে হুইবে। কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ মহাশয় 
আমন্মহা প্রভূ ও রায় রামানন্দ সংবাদে এই তত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। 
প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূ তীর্থ পধ্যটনে গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে 
গোদাবরী স্নানে গিয়া রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে । পরস্পর 
পরিচয়ের পর বিগ্ভানগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, সাহান্ছে রায় রামানন্দ আসিয়া তাহার পাদ বন্দনা 


করিলেন। 
নমস্কার কৈল রায় প্রভূ কৈলা আলিঙ্গনে । 


* দুইজনে কষ্ণচকথা বসি রহঃ স্থানে ॥ 

প্রত কহে পড় শ্রে।ক সাধ্যের নির্ণয়। 

রায় কহে স্বধন্মাচরণে বিষ্ুণতক্তি হয় ॥ 
মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধ্য কি? অর্থাৎ 
মানবের চরম লক্ষ্য কি এবং কোন্‌ সাধনে তাহ পাওয়! যায়। রায় 
উত্তর দিলেন স্বধন্্নীচরণ 'সাধন” এবং বিষ্ণুতক্তিই তাহার সাধ্য । 

প্রভূ কহে এছে বাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে কষে, কর্মার্পণ সাধ্য সার । 
মহাপ্রতু বলিলেন ইহা বাহিরের কথা, ইহা! গৌণ সাধন। বলিতে পার, 
ইহা৷ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্তজন না৷ হইলেও তাহার বাধক নহে, কিন্তু 


শ্রীরাধা তত্ব ১১১ 


তথাপি ইহা! বাহিরের কথা । রায় তখন উত্তর দিলেন কৃষ্ণ কর্মফল 
সমর্পণই জীবের সাধ্যসার। আমি কর্তা নহি, কর্তা সেই ভগবান্‌, আমি 
তাহার অধীন, স্থতরাং আমার যাহা! কিছু কর্ম শ্রীভগবান্ই তাহার 
ফলভোক্তা | 
প্রভূ কছে এহো বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥ 
শ্রীচৈতন্তদেব বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, পরের কথা বল। 
রায় বলিলেন স্বধর্ম ত্যাগই মানবের সাধ্য। ইহা সেই গীতারই 
মহাঁবাণী-_ 
সব্বধন্মীন, পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ:। 


ভগবান বলিতেছেন- তোমার তো কোনে! ধর্ম নাই, তুমি 
যাহাকে ধন্ম মনে করিতেছ, সে তো প্ররৃতিরই ধর্ম, সংশারে যাহা 
কিছু সব প্রক্কৃতিই করিতেছে । 'হুমি সর্ববধশ্মতীত আমারই পবা 
প্রকৃতি, স্থতরাং পাপ পুণ্য স্ুথ হুঃখ সর্ব-ঘন্বাতীত হইয়া আমাবই 
শরণাপন্ন হও, তোমার সকল ভারই আমি গ্রহণ করিব। কাষমনো- 
বাক্যে একবার বল তুমি আমার, তোমাকে সকল পাপ হইতে 
মুক্ত করিব। মহাপ্রভূ ইহাকেও বাহিরের কথ। বলিতেছেন, কারণ 
ইহার মধ্যে ফলশ্তি রহিঘাছে। আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে 
মৃক্ত করিব, ইহা প্রলোভন! কর্ম করিয়া ফল সমর্পণ নহে। কর্ধ 
পর্যযস্ত সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণের সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ প্রীতিতে কর্মের আচরণ 
করিতে হইবে । ইহাতে ধন্দীধন্ম বোধের স্বান নাই তাই 
রায় তখন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিব কথ! বলিলেন 
প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥ 
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জ্ঞানী তক্ত যিনি ভগবানকেই সংসারের সার বলিয়া মানিয়ীছেন, 
তিনি শ্রীভগবান তির আর কাহাকেও চান না, আর কিছুই চান্‌ 
না। তখন আর তাহাকে “সর্বধন্মীন্‌ পরিত্যজ7” বলিয়া ডাকিতে 
হয় না, তিনি আপন! আপনি ভগবচ্ছরণ গ্রহণ করেন। 
“ব্রন্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাতক্ষতি 
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম, ॥৮ 

বহু জন্মের সাধনায় মানুষ এই ভাব প্রাপ্ত হন. সর্বভূতে তিনি 
বাস্থুদেবকেই দর্শন করেন। 

প্রভু কহে এহো বাহ্‌ আগে কহ আর । 

রায় কহে জ্ঞানশৃন্া ভক্তি সাধ্য সার ॥ 
জ্ঞান অর্থে এখানে ভগবানের এরশ্ব্য্যজ্ঞান। জ্ঞানশুগ্তা ভক্তি অর্থাৎ 
কেবল তগবানের জন্ভই ভগবানকে তক্তি। 

প্রভূ কহে এহছে। হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥ 
প্রভু বলিলেন ইহা হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যাহা! বলিতেছিলে 
তাহাতে যেন মানবের আমিত্বের পরিণামচিস্তা, আমিত্বের মঙ্গল- 
চিন্ত। অতি হুক্্ভাবে অনুস্যত ছিল। এই জ্ঞানশৃন্তযা ভক্তিতে তাহার 
লেশ নাই, ভগবানের জন্ই ভগবানের সেবা, ইহাই সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
প্রকৃত ভগবদ্ভুজন। সুতরাং ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলাম। 
তথাপি তাহার পরে কি জিজ্ঞাসা করিতেছি । রায় তখন প্রেম- 
ভক্তির কথা তুলিলেন। ভগবানকে স্থখী করিব, তাহার প্রীতিসম্পাদন 
করিব, ইহাই প্রেমের আকাজ্ষা। ইহার পূর্ব পধ্যস্ত যে স্তর, 
আমরা তাহারই নাম দিয়াছি__'তঠ্ৈবাহং' 'আমি তাহারই (আমি 
তোমার ) এখন হইতে “মমৈবাসৌ”, সে আমার “তুমি আমার” এই 
স্তর আরম্ভ হইল। 
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প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর 

রয কহে দান্তপ্রেম সর্বসাধ্য সার। 
তুমি আমার প্রন, আমি তোমাব সেবক। তোমার বু সেবক 
থাকিতে পাবে, কিন্ত আমার মনে হয় আমি সেবা না করিলে 
তোম।র সেবাই হয় না। আমার মত করিয়া কই আর তো কেহ 
তোমার সেবা কবিতে পারেনা। কোথায় যেন ক্রটী থাকিয়া যায়। 
ভগবানের প্রতি দাসের এই ষে ভাব ইহাই দাম্তঞ্রেম। রাখ 
ইহাকেই মানবের সাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। 

প্রভু কহে এছো হয় আগে কহ আর। 

বায কহে সধ্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
ম। প্রভূ বপিলেন পরেব কণা বল। রায় বলিলেন সথ্যপ্রেমই সাধ্য । 
সখা বনেব ফল খ!ইতে খাইতে মিষ্ট লাগিলে উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়। 
কৃষ্ণের মুখে তুলিয়। দিয়। বাল, কান।ই খাও ভারি মিষ্ট। মিষ্ট কিছু 
যেন লিজেদেন থাইতে গ|হ, ক।নাইকে ্ঃ খ1ওয়।ইলে যেন তৃপ্তি 
হয় শা। আবার সন্্রম জ্ঞানও কিছুমাঞ নাই । খেলায় হারিয়। 
রুঞ্ধকে যেমন কাধে চায়, খেলায় হারাইয়া দিয়া তেমনি কাধে 
5৮5যাও বে! বলে-তুমি কোন বড লোক তুমি আমি সম। 
সখাপ্রেমে ব্রজবাখালগণই আদশ। 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ধবসাধ্য সার ॥ 
মহাপ্রভু সধ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। রায় 
বাৎপল্য প্রেমের কথ! বলিলেন। 
তাগ্যবতী যশোদা তো জানিতেন না, কে তাহার ঘরে আসিয়! 
ধর! দিয়াছে, কে তাহাকে মা বলিয়া কৃতার্থ করিয়াছে । নন্দ কি 
জানিতেন যে কে এই বালক তাহাকে পিতা বলিয়া সন্বোধন করে, 
৮ 
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কে এই শিশু তাহার বাধা মাথায় লইয়া তৃণ কুশাস্ছুর পায়ে দলিয়া 
কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর বনপথে গো-পালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া 
বেড়ায়? নন? বুঝিতে চাছেন না, বলেন গোয়ালার ছেলে, জাতীয় 
ব্যবসায় না শিখিলে চলিবে কেন? এখন হইতে গরু চরাহতে না 
গেলে বাড়ীতে বপিয়৷ বসিয়া অলস হইয়া যাইবে যে! মায়ের কিন্ত 
মন মানে না, কত রাগ, কত অভিমান, শেষে যখন নিতান্তই ছাড়িয়া 
দিতে হয়--কপালে গোময়ের টীপ কাটিয়! দিয়া “রক্ষা বাঁধিয়া” কত 
রকমে সাবধান করিয়! গোরষ্ঠে পাঠান। আচলের খুঁটে নবণী বাধিয়া 
দিয়া বলেন ক্ষুধার সময় যেন খেলায় মাতিণা ভূলিয়! থাকিও না, 
এতটুকুও দেরী করিও না, এই নবনী রহিল থাইও । দুর বনপথে যাইও 
ন1, রৌদ্র ূরিয়। বেড়াইও না, কাছে কাছে থাকিও, যেন ঘরে বসিয়া 
তোমার বাশীর স্বর শুনিতে পাই। ভাবেন ণন্দের কি পাষাণ বুক, 
তাই তাহাকে কিছু না বলিয়া বলরামকে মিনতি করেন, রাখালগণকে 
কাকুতি করেন।- মাতৃন্ষেহ সর্বত্রই সমান, কিন্তু যশোদ| জননীব মত 
শ্নেহময়ী বুঝি আর কে।থাও দেখি নাই। যশো।দা মায়ে মত মা 
বুঝি জগতে আর কোনে! দেশে পাওয়া যায় না। 
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 


রায় কহে কান্তাভাব সর্ববসাধ্য সার ॥ 
মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়৷ প্রশ্ন করিলেন আগে কহ। 


রায় বলিলেন কাস্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য। তিনি শ্রীমদ্তাগবত হইতে 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন-__- 
“নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্ধ্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোইন্তাঃ। 
রাসোৎসবেহস্ত ভূজদগুগৃহীতক্-_ 
লন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্পবীনাম্‌॥ ( ১০।৪৭৬০ ) 
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ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিতেছেন-সরাসোৎসবে শ্রীরুষ্ণের ভূজদগ্ডে 
আলিঙ্গিত৷ লন্ধকামা ব্রজন্ুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, 
পদ্মিনী স্ুরললনাগণের শ্রেষ্ঠা নারায়ণবক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষমীদেবীও তাহ। 
প্রান্ত হণ শাই। এই £গাপীভাবই সাধনার তৃতীয়াবন্থা। একমাত্র 
গোপীগণই বলিতে পারেন-__“স ত্বেবাহং” আমি সেই, তুমিই আমি। 
রাসে কৃষ্ণ হারা গোপীগণে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হুইয়াছে। রায় বলিলেন-__ 

কষ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 

কষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥ 

কিন্ত যার যেই রস সেই সর্বোস্তম। 


তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম ॥ 
৬ সঃ গু সঃ 


পুর্ব পৃর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

এক ছুই গণনে পঞ্চ পধ্যস্ত বাঢ়য় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত দান্য সধ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বেসে ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 

এক ছুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ কষ্ণপ্রান্তি এই প্রেমা ছৈতে। 

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবৰতে ॥ 


ক রঃ ও রঃ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দু সর্বকালে আছে। 

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ 
এই প্রেমার অঙ্চরূপ না পারে ভজিতে। 
অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ 


যণ্পি কৃষ্ণ সৌন্দধ্য মাধুধ্যের ধৃধ্য । 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য ॥ 
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প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি স্থুনিশ্চয় | 

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় 

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 

ইহার মধ্যে ল্লাধ্ধাল প্রেম পাধ্যশিরোমণি | 

যাহার মহিম। সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি || 
মহা প্রভূর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই, তিনি বলিলেন-_- 

প্রভূ কহে আগে কহ শুনিতে পাই স্ুখে। 

অপুর্বব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ 

চুরি করি রাধাকে লইল গোপীগণের ডরে । 

অন্তাপেক্ষ। হৈলে প্রেমের গাঢ়তা ন! শ্বুরে ॥ 

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । 

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অন্ুর।গ ॥ 

রায় কহে তাহ! শ্ুন প্রেমের মহিমা । 

ব্রিজগতে রাপাপ্রেমের নাহিক উপমা ॥ 

গোপীগণের রাসনৃত্য মগুলী ছাড়িয়া। 

রাধা চাহি বনে ফিবেন বিলাপ করিয়া ॥ 
মহাপ্রস্থু বলিলেন, নায় তুমি বলিলে রাধার প্রেম সাধ্যশিবোমণি । 
কথাটা বুঝাইয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে, মনে 
হইতেছে তোমার মুখে অপুর্ব অমুতের প্রবাহ বহিতেছে । রাধার 
প্রেম যদি সাধ্যশিরোমণি হয়, তবে ভাগবতে যে দেখিলাম তিনি অগ্যান্ 
গোপীগণকে লুকাইয়! শ্রীমতীকে লইয়া রাসমগ্ডল ত্যাগ করিয|ছেন। 
অবশ্য পরে আবার এতটুকু অভিমানের গন্ধ পীইয় তাহার নিকট 
হইতেও পলাইয়াছিলেন, সে কথা এখন থাক । কিন্তু এই যে 
গোপীগণের ভষ, এই যে অগ্তাপেক্ষা, ইহাকে তো প্রেমের গাঢতা 
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বলাযায় না। এমন যদি দেখিতাম যে বাধার জন্য সাক্ষ/ৎভাবে তিনি 
গোগীদ্িগকে ত্য।গ করিলেন, তাহা হইলে বুঝিতাম রাধার প্রেম 
সাধ্যশিরোমণি। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও। রায় বলিলেন গ্রাতৃ 
ইহার প্রমাণ আছে, সত্য-_র!ধাঁর প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। ভগবান 
রাধার জগ্ত সাক্ষাৎ ভাবেই গো'পীদের ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই 
বলিধ৷ তিনি কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 
শুনাইলেন। এখানে এই কথাটি স্মরণ রাখ! উচিত যে, শ্রীমদ্তাগবতে 
যে রহস্ত গুপ্ত ছিল, গীতগে।বিনে' তাহা প্রকাশিত ও নিকশিত 
হইয়াছে । রামানন্দ রায়ের মতে কৰি জয়দেব এখানে শ্রীমপ্তাগবত 
অপেক্ষা শ্রীগীতগোবিন্দে বাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। 
রায় এখানে জয়দেবের অন্নুভূতি লইয়া বিচারে অগ্রসর 
হইয়াছেন__ 

ইতস্ততস্তামনুস্যত্য রাধিক! মনঙ্গবাণব্রণখি্নমানসঃ। 

কৃতান্ুতাপঃ স কলিন্দনন্ৰিনী-তটাস্তকুপ্জে বিষসাদ মাধব? ॥ 

( গীতগোবিন্দ ৩।২) 
অনঙ্গবণে খির্নমন। হইয়া অনুতপ্ত মাধব শ্ীরাধার অন্বেষণ করিতে 
করিতে যমুনার তটাস্তবত্তী কুঞ্জে বিষাঁদিত হুইয়াছিলেন। ইহার 
পূর্বেই তিনি গোপীমগ্ডলীকে ত্যাগ করিয়। আপিয়াছেন 

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্‌। 
রাধামাধায় হাদয়ে তত্যাজ ব্রজস্ুন্দরী? ॥ 


( গীতগোবিন্দ ৩২ ) 


আপনাকে সংসারবাসনায় বাধিব।র শুঙ্খল যে শ্রীরাধা, ৰংসারি 
তাহাকেই হৃদয়ে রাখিয়া ব্রজন্ন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। (কংস 
আত্মন্থখ। কামবাঞ্চা, তাহার অরি ষে শ্রীকৃষ্ণ১তিনি আপন সম্যক্‌ 
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বাসনার সারভৃতা যে শ্রীরাধা, তাহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে 
ব্রজন্ুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন । ) 

এই তত্ত্বের জন্তই শীগীতগোবিন্বের গৌরব। ইহাই কবি জয়দেবের 
বৈশিষ্ট্য | তাই শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রীমন্তাগবতের কবিস্বময় ভাষ্য, বৈষ্ৰ- 
ধর্মের অন্ততম সু্রত্রন্থ। 


রায় বলিলেন-_ 
এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি । বিচারিলে উঠে যেন 
অমুতের খনি ॥ 
শতকোটী গোগী সঙ্গে রাস বিলাস। তার মধ্যে এক মৃত্তি রছে 
রাধা পাশ ॥ 


সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ 
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি । তারে না দেখিয়া ইহা 

ব্যাকুল হৈলা হরি ॥ 
সম্যক বাসন! কুষ্ধের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীল৷ বাসনাতে 


রাধিকা শৃঙ্খল! ॥ 

তাহা বিনা রার্পলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা 
রাধ| অন্বেষিতে ॥ 

ইতত্ততঃ ভ্রমি কাভ] রাধা না পাইয়া । বিষাদ করেন কামবাণে 
থিন্ন হইয়া ॥ 


শত কোটী গোগীতে নহে কাম নির্বাপণ। ইহ! হইতে অন্রমাঁনি 
শ্রীরাধিকার গুণ ॥ 
প্রভু কহে ধাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে । সেই সব রসতত্ব 
বস্ত হইল জ্ঞানে ॥ 
এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নিণয়। আগে আর কিছু শুনিবারে 
মন হয়॥ 
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কুষ্খের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। রস কোন্‌ তত্ত্ব প্রেম কোন্‌ তত্ব রূপ॥ 
রায় সংক্ষেপে শ্রীকঞ্ণতন্ত্র বর্ণনা করিয়া রাধাতত্ব সম্বন্ধে বলিলেন-- 
কষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে স্থথ 
আসম্বাদে আপনি ॥ 
স্থখরপ কৃষ্চ করে সুখ আম্বাদন। তক্তগণে স্থথ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনাব সাব অংশ পরম তার নাম । আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের 
আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সাব মতা জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাক্রাঁণী ॥ 
প্রেমের শ্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শেষ্ঠা 
জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয চিস্তামণি সার। রুষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্ধ্য তার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণে রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সথী তার কায়ব্যহরূপ ॥ 
রাধা প্রতি কুষ্ঃ স্সেহ সুগন্ধি উদর্তন। তাতে অতি সুগন্ধি দেহ 
উজ্জল বরণ ॥ 
কারুণ্য।মুত ধারায় স্নান প্রথম । তাকণ্যামূত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ 
লাবণ্যামূত ধারায় তছৃপরি ম্নান। নিজ লজ্জা শ্যাম পষ্টর শাটা পরিধান ॥ 
রুষ্ণঅন্ুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দ্য কুম্কুম্‌ সখী প্রণয় চন্দন । শ্মিত কাস্তি কপূুরে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
রুঞ্চের উজ্জ্বল রস মুগমদ ভর | সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছন্ন মান বাম ধন্সিল্ল বিগ্ভাস। ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ তান্থুলরাগে অধর উজ্জ্ল। প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কঙ্জল ॥ 
সুদীপ্ত সাত্তিকতাব হর্যাদি সঞ্চারি। এই সব তাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ববাহ 


পূরিত ॥ 


সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্য রত্ব হুদয়ে তরল ॥ 


১২০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


মধ্য বয়ঃস্থিতি সখী স্কক্কে করন্তাস। কৃষ্ণলীলা মনোবুত্তি সখী আশ পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব পধ্যঙ্ক । তাতে বসি অছে সদা চিন্তে 

কুষণসঙ্ত ॥ 
কুঞ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে । কৃষ্ণনাম গুণ খশ প্রবাহ বচনে । 
কুষ্ণকে করায় শ্ভাম মধুরস পান। নিরগুর পুর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম। 
কৃষ্ণের বিশ্ুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। অন্রপমণ্ডণগণে পুর্ণ কলেবব ॥ 
ধাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ধাঁব ঠাঞ্জী কল! বিলাস 


শিখে ব্রজবামা ॥ 
ধার সৌন্দরধ্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী । যর পাতিব্রত্য ধর্ম 
খাঞ্ছে অরুন্ধতা ॥ 
যার সদ্‌্গুণগণেব কৃষ্ণ ন। পান পার তার গুণ গণিবে কেমনে 
জীব ছাবি॥ 


অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারেও বধাপ্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়| 
বৈষ্ণব আলঙ্ক।রিকগণ বলেন--প্রেম__ক্রমান্বয়ে স্সেহ মান প্রণয় বাগ্‌ 
অচ্ছরাগ তাব এবং মহাভ।বে উল্লপিত হন । উজ্জ্লনীলমণিকার বলেন-_ 
সর্বথ! ধ্ংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে । 
যন্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীন্তিতঃ ॥ 
ইহাকেই কবিরাজ গোম্বামী আনন্দচিন্ময়রস নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহাই প্রেম। 
স্নেহের অর্থ-+প্রেমের উৎকর্ষ, প্রেম উপলব্ধির উৎকর্ষ-_ 
আরুহা পরমাং কাণ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনম্‌ 
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ 


আদরাধিক্যে এই স্সেছের নাম দ্বতঙ্গেই, মদীয়া রতির যে স্নেহ 
তাহাকে মধুন্সেহ বলে । 
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স্নেহের পরিণত অবস্থাকে মান বলে-__ 
স্েহস্তুৎকৃষ্ঠতা -বাপ্ত্যা মাধুধ্যমানয়ন্নবম্‌। 
যে! ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং সমান ইতি কীত্ত্যতে ॥ 
ন্নেছের স্বঙাব হৃদয়কে বিগলিত করে, সেই দ্রবীভূত প্রাণ যখন 
শিতা নব মাধুধ্যে উল্লসিত হয় এবং তাহাকে গোপন করিবার জন্য 


অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্য অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে মান বল৷ 
যাইতে পারে। 


মান যখন বিএন্ত দাশ করে, তথনই তাহা প্রণয়ে পরিণত হয়। 
_-সন্ত্রম হীন তা এবং বিশ্বাস ইহাই প্রণয়ের স্বরূপ। বিনযধুক্ত বিশ্বস্ত 
মৈত্র আর শয়হীন বিশ্রন্ত সখ্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রণয় যখন 
প্রিয়তমের জন্য আপশার সকণ ছুঃখকেই সুখ বলিয়া মানে, তখনই 
তাহার নাম হয় রাগ। ব্রজগোপীগণের প্রেমই রাগাত্বক প্রেম । 
রাগ যখন নিতুই নূতন হয়, এই রাগের পথে প্রিয়তম যখন নিতুই 
নবরূপে অনুভূত হন, তখন রসশান্ত্রকারগণ তাহাকে অনুরাগ বলিয়া 
অভিহিত করেন। অন্থরাগেরহ চরম অবস্থা ভাব। 
“অন্ুরাগঃ স্বসংবেছ্দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্‌ ভাব ইত্য ভিধীয়তে ॥” 
অস্গুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে সুবিকশিত হয়! স্বসংবেগ্ধ দশা 
প্রাপ্ত হহলে অর্থাৎ আপনার মধ্যে আপনি সার্থকতা প্রাপ্ত হইলে 
তাৰ সংজ্ঞ! লা করে। এই ভাবেরই পরম কাষ্ঠার নম মহাতাব। 
কবিরাজ গোস্বামী পুর্ব্বোক্ত পদ্ধে এই মহাভাবস্বরূপিণীরই বর্ণনা! 
করিয়াছেন। মহ্াভাবের ছুইরূপ ভেদ আছে-_রূঢ ও অধিরাঢ। 
মহাভাবের অতিবাক্তি ব্রজদেবীগণ তিন্ন অন্তর দৃষ্ট হয় না। 
শ্রীরাধিকার কায়বাহ স্বরূপা সম্থীগণ রূঢ় মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী। 
অধিরূঢ় মহাঁভাব একমাত্র শ্রীমতীতেই দুষ্ট হয়। অধিরূঢ মহাভাব দ্বিবিধ | 
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শ্রীরাধা যখন বিরহে ব্যাকুলা তখন এই অধিরূঢ মহাতাবের নাম 
মোদন বা মোহন। মোহনঅবস্থাভেদে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়। 
মাদন মহাভাব বিরহের অতীত । কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-- 


সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। 
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয় ॥ 

এই রতি প্রেম হইতে ক্রম-পরিপুষ্টিতে মহাতাবে সুবিকশিত হইয়া 
যে অনবচ্ছিরন মিলনানন্দে শ্মৃন্তি প্রাপ্ত হন তাহাই মাদন। শ্রীমতী 
রাধিকার ইহাই শ্বরূপ, তিনিই এই মহাভাঁবের একা ধীশ্বরী। 

বৈষ্ণব অলঙ্কারিকগণেব রাধাতন্ব আলোচনার এই যে সংক্ষিপ্ত 
ধারা, এই ধারায় কবিবাঁজ গোস্বামীব পৃর্ব্বোক্ত কবিতাটীর আলোচনা 
কবিতে হইবে। তিনি এই কবিতাটাতে শ্রীরাধার স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়। সঙ্গে সঙ্গে মানবকে তাহার জীবনের একটি ক্রম- 
বিকাশের পথ দেখাইয়! গিয়াছেন। রায় রামানন্দ যেমন সাধ্য-সাধন 
নির্ণয়ে মানবকে রাধাব প্রেম সাধ্যশিরোমণি বলিয়া! উপদেশ করিয়া 
€গলেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও সে প্রেম আস্বাদনের একটা 
ধারাবাহিকতা নির্দেশ করিয়া দিলেন। অবশ্ত মানবের পক্ষে 
মহাভাবের অন্ভব অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি বৈষ্ব সাধকগণ 
তাব পর্যন্ত পৌছিবাব প্রণ।লী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চরিতা- 
মতেই তাহার সন্ধান পাওয়! যায়। 

শীরুষ্ঠোপাসনা সৌন্দর্যের উপাসনা, রসম্বূপের ভাবনা । শ্রীগীত- 
গোবিন্দ তাহার অন্ঠতম কাব্য এবং জয়দেব তাহার একজন শ্রেষ্ঠ 
কবি। যিনি নিখিল সৌন্দর্যের আধার, অখিলরসামুত মূর্তি, সেই 
শীভগবানের আরাধনা করিতে হইলে সুতরাং নিজেকেও হ্রন্দর 
হইতে হইবে । নিজের অন্তর বাহিব সৌন্দরধ্যমণ্তিত করিতে হইবে। 
এই মণ্ডনের সঙ্জা বৃন্দাবনের পথে অফুরস্ত। পথের যাত্রী যৌবন, 
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পাথেয় চিত্তশুদ্ধি। পথপ্রদর্শক জয়দেবাদি কৃষ্ণতক্ত সঙ্জনগণ। পথে 
বাহির হইবার পুর্বে ভক্তগণের চরণধুলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া 
আম্মন--যাহার জীবনভাধ্য আমাদিগকে এই বুন্দাবনের বার্তী 
শুনাইয়াছে, পতিতপাবন শ্ীনিত্যানন্দসহ সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে 
বন্দনা করি__ 

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তনিত্যানন্দৌ সহোদদিতৌ। 

গৌড়োদয়ে পুষ্পবস্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ 


৯, 
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অধুন। কৃষ্ণকথ! লইয়া আলোচন৷ বাঁড়িয়াছে, ন্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্র যে 
ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, আলোচনার গতি প্রায় সেই ধারাতেই 
চলিযু]ছে। পরিবর্তন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবরণের- মূলতঃ 
মনোবৃত্তি বোধ হয় একই আছে। কেহ বলেন কৃষ্ণ-কথার যাহ! 
প্রধান কথা, সেই রাসের কথ| কাম-কথারই নামাস্তর। এই দল 
বিঝু-পুরাণ, ভাগবত, পদ্পুবাণ ব্রহ্গবৈবর্ত ইত্যাদি পুরাণ হইতে 
ব5ন তুলি! কামায়নের ক্রমবিকাশের ইতরবিশেষ আলোচন! করেন। 
অপর একদলের মতে ক্ুষ্চকথার মধ্যমণি যে রাধাতাব, এ তাৰ 
বেশীদিনের পুরাণো নহে শ্রীমহা প্রভূ রাঁয় রামীনন্দের নিকট শিখিয়া 
এই সেদিন রাধাভাবের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধাহারা 
এই সব কথ! বলেন, তাহারা সমাজে শিক্ষিত বলিয়৷ পরিচিত। 
ইহাদের কথায় সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিভেদের আশঙ্কা আছে। 

কুষ্ণকথার অলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন আচাধ্যগোষ্ঠীর 
অনুসরণ আবশ্যক | মানিয়া লইবার জগ্য নহে, আলোচনার সুবিধার 
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জন্যই অন্তত জানিয়৷ লওয়া প্রয়োজন, যে তাঁহারা কোন্‌ পথে 
এই রহশ্তের মর্মোপ্ডেদ করিয়াছেন। এই পথে ধাহাদের পদাঙ্ক 
সর্বাপেক্ষা স্ুম্পষ্ট এবং সমুজ্জল, ধাহারা আমাদের সর্বাপেক্ষ। সুপরিচিত 
এবং অধিকতর নিকটবত্তী, তাঁহাদের মধ্যে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য- 
চক্ত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । শ্রীপাদ স্বপ্ূুপ দামোদর রাধা- 
ভাবদুযৃতিস্থবলিত তন্গু বলিয়া শ্রীচৈতন্তদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। 
এবং ত্ীহার অবতার গ্রহণের মূল প্রয়োজনরূপে যে তিন বাঞ্চর 
উল্লেখ করিয়াছেন__, তন্মধ্যে শ্রীবাধার প্রণয় মহিমাই প্রথম ও 
প্রধান গণ্য হইয়াছে । সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূর রায় রামাননের 
নিকট রাধাতাব শিক্ষার কোন অর্যই হয় না। আপত্তি উঠিতে 
পারে, শ্রীমহাপ্রভূর মতবাদ লইয়। শ্রীমদ্ভাগবতেব বিচার চলিবে ন'। 
শ্রীমস্ভাগবতের মন্্ন বুঝিতে হইলে গ্রন্থের অত্যন্তরেই তাহার সুব্রাহছসন্ধান 
করিতে হুইবে। অর্থাৎ আমন মহাপ্রভু ও তাহার মতাম্ুবত্তী 
আচার্যাগণ রাধাভাব ও গোপীভাবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভ্ীমদ 
ভাগবতের মধ্যে তাহার কতটুকু সমর্থন পাওয়া যায়, সর্ব প্রথম 
তাহাই দেখিতে হইবে । এই আপত্তি মানিয়া লইতে হইলে 
আমাদিগকে কৰি জয়দেবের শরণ গ্রহণ করিতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা আবগ্তক। জগতে এমন 
অনেক ঘটনা আছে, যাহ] নিত্য ঘটে। আমরা তাহার কারণ 
জানিনা, অনেক ঘটনায় আমাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। খধিগণ 
সেই ঘটনার প্রতি আকুষ্ হন, তাহার কারণ নির্ণয় করেন, খষি দৃষ্টিতে 
কার্য কারণের তত্ব আবিষ্কৃত হয়। চিরকাল বৃক্ষের বৃস্তচ্যুত ফল মাটিতেই 
পড়ে। আধ্যতট্ট দেখিলেন, কারণ স্থির করিলেন, বলিলেন পগুরুত্বাৎ 
পতনং”। গুরুত্বই পতনের কারণ। বহুদিন পরে পশ্চিমের অপর 
একজন খবি গুরুত্বেরও কারণ আবিফার করিলেন, 'মাধ্যাকর্ষণ? | 
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স্্য চন্দ্রের গ্রহণ আবহমান কাল হইতেই আছে। দেবীপুরাণ 
ও আচাধ্য বরাহুমিহির বলিলেন পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াই ইহার 
কারণ। গ্রহণও ছিল, পৃথিবী ও চক্রের ছায়াও ছিল। পুবাণকার 
ও ববাহমিহিব তাহা হেতু বিনিশ্চয় করিলেন মান্র। 

রাধার লীলা নিত্য। অনাদিকাল ধরিযা সে লীলার বিবাঁম 
নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাপি পুবাণে সে লীলা বধিত আছে। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভূ এবং তাহ।ব চরণান্থুবন্তী আচার্ম)গণ সেই লীলার অগ্তনিহিত 
তন্ত্র আবিক্ষাবক মাত্র । কার্য দেখিয়া তীহাবা কারণ নির্ণয় 
কবিযাচ্েন। সে তন্ব শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুবাণের মগ্যে-_পুবাণ 
নর্ণিত লীলার মধ্য ন। থাকিলে তীহাবা নিশ্য়ই তাহ! আবিষ্ক।র 
কবিতে পাবিতেন না। স্থতবাং শ্রীমন্‌ মহা প্রভূ বা ত1হাব মতা সুবত্তি- 
গক্ণব বাখ্াব আলোকে ভাগবতের বা জয়দেবের শ্রীকুষ্ণচলীল!ব 
আলোচনা চলিবে না, এ কণা বাহার! বলেন, তাছাব! ঘুক্তিধুক্ত 
কথ|, বলেশ না। শীচৈতন্ত চবিতামূতে গোপীতাব সথীভাব ও 
রধাতাবেন যে ব্যাখা! দেখিতে পাই, সমস্তই শ্রীমদ্ু'গবতাদি পুবাণ 
ও শ্রীগীতগোবিন্দের উপব প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষুবসম্গ্রদ।য় 
শীগীতগোবিন্দ গ্রন্বন/নিকে শীমন্‌ শহ। প্রভূ গ্রবন্তিত গ্রেমধর্মের অন্যতম 


| 


৬ 


সুত্র গ্রন্ুদপে-শীমদ্ভাগবন্তের কবিত্বময় ভাষু। কূপেই গ্রহণ কযিযা!ছেন। 
এই জগ্তই আমবা শীনগ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের £ম্বন্ধ শির্ণয়ে 
প্রধাস পাইয়াডি | 

কবি জয়দেব যে শীমদ্ছাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উভয় 
গ্রচ্থেব শ্রীশীর।সলীলাব বর্ণন!য় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্ভাগ- 
বতের বর্ণনা-_( রাগের পঞ্চমাধ্যাষ ) 
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কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতিরমিশ্রিতা । 
উন্নিহ্যে পুূজিতা তেন শ্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥৯॥ 
তদেব প্রব মুন্িচ্ে তস্তৈ মানঞ্চ বহবদাৎ ॥১০॥ 
ষাড়জী, আর্যভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী এই 
সপ্ত স্বরালাপের নাম জাতি । কোন গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
এই স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। উহা অমিশ্রিত 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ হওয়ায় শ্রীরুষ্ণ সাধু সাধু বলিয়। এ গোপীর প্রশংসা 
করিলেন। ত্র গোপী আবার ত্র অমিশ্র স্বরজাতি ঞুব তালের 
সঙ্গে গান করায় ভগবান্‌ অধিকতর প্রীত হইলেন এবং তাহাকে 
বহু মানে সম্মানিত করিলেন। 
শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণনা_ 
গীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্যসরাগং । 
গোপবধুরনুগায়তি কাচিছুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগং ॥ 
কোন গোপবধূ অন্থরাগে পীনপয়েধর ভারে আলিঙ্গন করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্নত পঞ্চম রাগে গান করিতে লাগিলেন । 
শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
বাগ্দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সম্মা 
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবস্তী । 
শ্রীবাস্রদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥ 
গ্রই গ্লোকটার সঙ্গে তুলনীয়__( শ্রামদ্তাগবত ৯ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায় ) 
দেবষি নারদ দ্রেবব্যাসকে বলিতেছেন-_ 
_.. তদ্বাগ্‌ বিসর্গো জনতাঘ-বিপ্লবো 
যম্মিন্‌ প্রতিপ্লোকমবদ্ধবত্যপি । 
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নামান্যনস্তস্ত যশোহঙ্কিতানি যৎ 
শৃন্বন্তি, গায়স্তি, গৃণস্তি সাধবঃ ॥ 
সেই বাক্যই জনগণের পাপ প্লাবন ৰিদুরিত করে, যাহার 
প্রতি শ্লোকে ভগবান অনস্তের নাম যশ অঙ্কিত থাকে । শব্দালঙ্কারাদির 
অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও সাধুগণ তাহাই শ্রবণ, গান, ও গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 
এই শ্লোক স্মরণ করিয়াই জয়দেব লিখিয়াছেন-__-আমার মনো- 
মন্দির তে! বাকদেবতার চরিত্র চিত্রিত। অর্থাৎ আমার চিত্তপটে 
তো বাকৃদেবতা সর্বদা অধিষ্ঠিত । সুতরাং আমার রচিত ( অনস্তের 
নাম যশোষ্কিত ) এই বাস্থদেবরতিকেলিকথা নিশ্চয়ই সকলের আদরণীষ 
হইবে। বাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটিলেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। 
.এইজন্যই কৰি সন্দর্ভশুদ্ধির কথাও বলিয়াছেন | 
বহ্মভূত প্রসন্নাত্বা পরমভাগবত শ্রীশতকদেব আসন্ন-মৃত্যু সম্রাট, 
পরীক্ষিৎকে যে বাস্থদেবকথায় রতি জগ্ঠ অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, 
জয়দেব যে সেই বাস্থদেবেরই রতিকেলিকথা বর্ণনা করিতেছেন, 
“ব।গৃদেবতা” শ্লোকে তাহা রই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। 
শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন-_ 
সম্যগ্যবসিতা৷ বুদ্ধিস্তব রাজধি-সত্তম। 
বাস্থুদেব-কথায়াং তে যজ্জাতা নেষ্টিকী রতিঃ ॥ 
শ্রীশুঁকদেবের বান্থদেব-কথার সারাংশ হইল শ্শ্রীশ্রীরাসলীল৷। 
জয়দেব সেই রাসের কথা-_ শ্রীবাস্থদেবের রতিকেলি-কথাই বর্ণন 
করিয়াছেন । 
শ্রীমদ্তাগবতে রাসের যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ-_- 
শ্রীভগবান্‌ কাত্যায়নীব্রতপরা নন্বব্রজের কুমারীগণকে যে প্রতি- 
শ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রতশ্রান্ত্রি সমাগতা হইলে তিনি বেণু 
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গানে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। গোগীগণ সকল চেষ্টা 
পরিত্যাগ পূর্বক অন্যের অলক্ষিতে প্রিয়তমের সাক্ষাতে উপস্থিত 
হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃছে ফিরিবার জন্য বহু প্রকারে 
বুঝাইলেন, কুলকামিনীগণের পক্ষে ওপপত্য যে স্বর্গবিদ্নকর, তুচ্ছ, 
£থদায়ক, ভয়াবহ ও সর্ববিনিন্দিত তাহাও পুনঃপুনঃ বলিলেন । 
কিন্তু গোপীগণের অবিচল৷ রতি তাহাকে বশীভূত করিল। সেই 
অদ্বয়জ্ঞানতন্্ব আত্বারাম স্বরং ভগবান তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন । 
গোগপীগণ এই ভ্রিলোকছুলভ সৌভাগালাভে মানিনী হইলে 
ভগবান্‌ তাহ।দের সৌতাগ্া-গর্বব ও অভিমান দর্শন করিয়া অস্তহিত 
হইলেন। যে গোপকন্তাগণ আপন আপন মনোরথ অগ্ভকে জানিবার 
স্থযে।গ ন! দিয়। পরস্পরের অলক্ষিতেই বনে আগমন কবিয়াছিলেন, 
এখন কৃষ্ণ-বিরহে তাহারাই একত্রে মিলিয়া একই ছুঃখে অভিভূত 
হইয়া একই লক্ষ্যে বনে বনে প্রিয় দয়িতের অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। গেগীগণ কিছুদূর গিয়া চরণ-চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে 
প(রিলেন, শ্রীরুষ্ণ একাকী অন্তহিত হন নাই ; অপ্র কোন ভাগ্যবতীকে 
লইয়।ই নিজ্জনে পলাইয়া আপিয়াছেন। আরো কিছুদূর গিয়া সেই 
শাকষ্ণসঙ্গিনীরও দর্শন মিলিল। তিনিও কৃষ্ণহারা হইয়া বিলাপ 
করিতেছিলেন। গোপীগণ তাহার পূর্ব-সৌভাগ্যের পর বর্তমান 
অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের মত 
নায়িকাস্থুলভ মানই তাহাকে এই অবস্থায় পাতিত করিয়াছে। 
তখন সকলে মিলিয়। যতক্ষণ জ্যোত্ন্না রহিল, ততক্ষণ বনে বনে 
কষ্ণানুসন্ধান করিলেন, পরে যমুনাতীরে সমবেত হইয়া কৃষ্ণের 
আগমন প্রতীক্ষায় কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতে লাগিলেন। গোগীগণের 
বিলাপে এবং ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান তাহাদের মধ্যে 
আবিভূতি হইলেন! অতঃপর মহারাসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
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শ্রীমপ্তাগবত শারদরাপের বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্গব্বৈর্তপুরাণে 
বাসম্তরাস বণিত হইয়াছে । পদ্মপুরাণ শরৎ ও বসস্ত ছুই কালেই রাসের 
উল্লেখ করিয়াছেন । পুরাণকথিত রাসলীল! পাঠকালে মনে রাখিতে 
হইবে যে, আচার্ধ্যগণ গোপীগণের প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। উদ্ধবাদি পরমজ্ঞানী ও তত্রজ্ঞ কৃষ্ণশক্তগণ এই কামেরই 
কামন! করিতেন! পুরাণকারগণ যখন কামের আবরণে এই প্রেমেরই 
বর্ণনা করেয়।ছেন, তথন মুল উদ্দেপ্ত মনে না রাখিষা আমাদের ভাষাগত 
বা বর্ণণাগত খুটী ন।টীর বিচার করিতে মাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। 

প্রাচীনগণেন মুখে শুনিয়াভি--হিনুব দৃষ্টিতে বেদ প্রভু, পুরাণ 
ও তন্ত্র মিত্র এবং কাব্য প্রেয়পী। প্রভূ (বিধি-নিষেধের নির্দেশ 
দেশ. মিত্র হিতবাক্য বলেন, সংপথে পব্চালিত করেন, স্থুপরামর্শ 
দেন। প্রেষসী কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট কবেন, কখনে। তিরস্কার 
করেশ, কখনো কথা না কহিয়া দেখা না দিয়া নিজে সহিয়৷ ছুঃখ 
বরণেব তপশ্তায় দয়িতকে সংযত করেন। প্ররেয়সীর প্রগাঢ় প্রেমের 
মাধূর্য;, আগ্ন-ন্যাগের ওঁনার্ধ্য এক অতিনব বলের খেলায় প্রিয়তমকে 
আপনর কবিয়া লয়। শ্রীমদ্তাগবতে প্র, মিত্র ও প্ররিয়া_-তিনেরই 
সাক্ষাৎকার পাই। প্রায় কাব্যই আদিরস প্রধান। আদিরসের ছুই 
ভাগ--বি প্রলম্ত ও সন্ভেগ। বিপ্রলম্ত ও সন্ভোগের আবার মোটামুটি 
চাবি চারিটী তাগ আছে? শ্রীমদ্ভাগবতেও এই বিভাগ পরিত্যক্ত 
হয নাই। ভাগবতেও বিপ্রলম্ত রস বর্ণনায় রাধাকরুষ্জের পূর্বরাগ 
আছে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও করুণাধ্য বিপ্রলম্ত আছে, নায়কের প্রবাস 
আছে। কিন্ত মানের পালা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
অথচ রসপুষ্টির পক্ষে মান অত্যাবশ্কীয় অঙ্জগ। শ্রীমদ্ভাগবতে 
গোগীগণের কাহাকেও মান করিতে দেখিলাম না। রাসে ভগবানের 


অন্তপ্ধানেও কাহারো মানের উদ্রেক হইল না। বরং তাহার জন্ত 
১ 
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গোপীগণ করুণ বিলাপে বুন্দাবনের বনভূমিকেও শোকাকুল করিয়া 
তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবে একজনমাত্র গেপীর আকার 
ইঙ্গিতে মানের অতি সামাগ্ত লক্ষণই চকিতের মত দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। শ্রীমদ্তাগবত খুব সংক্ষেপেই সেই চিতের আভাস দিয়া 
গিয়াছেন। তাগবত বলিতেছেন__"শ্রীরুষ্জ আবিভূতি হইলে কোন 
গোপী তাহার করধুগল ধারণ করিলেন, কেহ আপন স্কন্ধের উপর 
তাহার হস্ত স্থপন করিলেন। কোন গোপী তাহার চব্বিত তাম্ুল 
অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, কেহ তাহার চরণ-কমল স্বীয় 
বক্ষঃস্থলে রক্ষ/ কবিলেন ৮” ইহা মানিনীর লক্ষণ নহে। তাগবত 
মাত্র একজন গোপীর বিষয়ে বলিয়াছেন--"কেহ নিজ ওষঠ।ধব 
দংশনপূর্ধবক শ্রীকব্খের দিকে কটাক্ষ পিক্ষেপ করিতে লাগিলেন”। 
এই সংক্ষিপ্ত চিত্রে মানিনীর সাক্ষাৎ পাই। আচাধ্যগণ লক্ষণ 
দেখিয়া স্থির কবিয়াছেন--ইনিই শ্রীরাধা। পুর্ববোক্ত চিত্র ভিন্ন 
ভাগনতে মানেব আব কোন বালাই নাই অীগীতগোবিন্দ 
ভাগবতের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। 

বেণীসংহারে, ধ্বন্গালোকে, দশ।বত।রচরিতে মানিনী রাধার 
সাক্ষাৎ পাই। কবিগণ নমস্কার, আশীর্বাদ ও মঙ্গলাচরণ উপলক্ষে 
কৃষণন্ুনয়-সেবিত। মানিনী রাধার উল্লেখে জগতের কল্যাণ কামনা 
করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে রসিক ভক্ত ও সন্ধদয় সমাজে 
বহুদিন হইতে রাধা-প্রেমের মহিমা স্বীকৃত হইয়! আসিতেছে। 
কিন্তু কবি জয়দেবের গ্ভায় একখানি সম্পূর্ণ কাব্যে অপর কেহ 
রাধাপ্রেমের তেমন উজ্জ্বল চিত্র আকিয়াছেন কিন! সন্দেহ। স্বয়ং 
ভগবানকে এবং তাহার পরমাপ্রকৃতিকে নায়ক নারিকা কল্পনা 
করিয়া! কাব্য রচনা, কাব্যের বিশ্তদ্ধত! রক্ষায় রসের যথাযথ ব্যঞ্জন| 
কৰি জয়দেবের অতুলনীয় শক্তির পরিচায়ক | * 
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কবি জয়দেব বর্ণন। করিয়াছেন__“বসন্তে বাসস্তী-কুস্থম-কোমল! 
শ্রীরাধা বুন্দাবনের নিভৃত প্রদেশে বহু যত্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান 
করিতেছিলেন। এমন সময় কোন সখী আগিয়া তাহার সঙ্গ 
লইলেন এবং বুন্দাবনের বসস্ত শোতা বর্ণনা করিতে করিতে 
তাহাকে কিয়দ্,র লইয়া গিয়া গোপীমগুলী-পরিবেষ্টিত বিলামমত 
শ্রীরুষ্ণজকে দেখাইয়া দিলেন।” শ্রীরাধা দেখিলেন-_শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট আমিও যেমন, অগ্ত গোপাঙ্গগাও তেমনই । তিনি 
শীরুষ্তকে সাবারণ-প্রণয়ে অপর ব্রজবালাসনে বনবিহারে রত 
দেখিয়া অন্তর চলিয়া গেলেন এবং সখীর নিকট আপনার অবস্থার 
কথা বলিতে লাগিলেন। জয়দেব বলিতেছেন--“কংসারি শ্রীকৃষ্ণ 
সম্যক সারভৃত বাসনার বন্ধন শৃঙ্খলারূপিণী রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান 
করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন এবং অনঙ্গবাণে 
ব্যথিত চিত্তে ইতস্তত অনুসরণে রাধিকার দর্শন না পাইয়া যমুনার 
তীরবস্তী কুজজে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন”। একেবারে 
শ্রীমদ্ভাগবতের বিপরীত কথা । কোথায় রাসমগুল হইতে শ্রীকৃষ্ণের 
অন্তর্দান ও গোগীবিলাপ, আর কোথায় শ্রীমতী রাধার রাসমণ্ডল 
ত্যাগ এবং শ্রীকুষ্ণের অনুতাপ ! 

অন্তঃপর সখী কৃষ্ণের নিকট গেলেন, রাধার অবস্থার কথা 
নলিলেন। শ্রীকুষ্জ সবীকে রাধার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং 
অনুনয় বচনে রাধাকে সঙ্গে আনিতে অস্থরোধ করিলেন। শ্রীরাধা 
বিরহ সন্তাপে অভিসারে অশক্ত। হওয়ায় স্বয়ং ভগবান তাহার কুঞ্জে 
আলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রত্যাখ্যানে তাহাকে ফিরিতে 
হইয়াছে । অবশেষে পুনরায় আসিয়া পায়ে ধরিয়া শ্রীকুষণ শ্রীরাধার 
মান ভাঙ্গাইয়াছেন। ধাহারা বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ ম্বয়ং ভগবান, 
তাহাদের নিকট শ্রীরাধার এই প্রেমগৌরবের গুরুত্ব যে কত, তাহ 
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অন্ভের বোধগমা হইবে না। শ্রীগীতগোবিন্দে প্রীরঞজ বলিয়াছেন-_ 
“রাধার অতাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে বা গৃহে কি কাজ”! 
বলিয়াছেন_-“ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি”। বলিয়াছেন 
“রাধার চিন্তায় আমায় মন সর্বদা সমাধি-মগ্ন রহিয়াছে ”। শ্রীকৃষ 
শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন__“তমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, 
তুমিই আমার সংস।রসাগরের রত্বস্বরূপ”। ভক্তগণ ভগবৎ মুখনিঃস্যত 
বলিয়! এই বাক্যাবলীর গৌরব করিয়া থাকেন। 

শ্রীস্তাগবতের কাত্যায়নী-্রতাদি হইতে গোপীগীত পর্যন্ত 
পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ অনুভব করিতেছি যে ইহার মধ্যে 
সাধনার এক স্থুম্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে । মানবের সাধ্য এবং সাধন 
কি, ইহা একটী চিরন্তন প্রশ্ন । শ্রীমদ্তাগৰত ইহার সুন্দর সমাধান 
করিয়াছেন। কি সাধনে ভগবানকে পাওয়া যায়, ভগবানের নিত্য 
সঙ্গিনী গোগীগণ এবং ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীমতী রাধা 
আপনাদের আচরণে এবং উপাসনায়, চরমতম ত্যাগে এবং পরমতম, 
তপস্তায়--এমন কি স্ুছুস্ত্যজ সনাতন আর্য পথ ছাড়িয়া কুলটাপবাদ 
সহিয়।ও জগজ্জীবের অগ্রবন্তনীবূপে তাহার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। মাণব সাধনার__-ভগবৎ শরণের এক অভিনব সরণীতে 
আপনাদের উদচ্জবল চরণ-চিহ আকিয়া রাখিয়| গিয়াছেন। 

কবি জয়দেব এই পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হুইয়াছেন। তিনি 
দেখা ইয়াছেন শ্রীকুষ্ণ-প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধা। তিনি 
না দান করিলে গোপীগণেরও কুষ্ণ প্রাপ্তির অধিকার নাই। শ্রীকৃষ$ 
শ্রীরাধার জন্য গোগীদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তজ্জগ্ত কোন গোগী 
শ্রীরাধার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন নাই। শীজয়দেব দেখাইয়াছেন-__ 
সপ্ী ভিন্ন এই লীলা-বিস্তারে আর কেহ অধিকারিণী নহেন। 
সখীগণের দেহেন্ত্রিয় চরিতার্থতার কোন কামনা নাই। রাধাকৃষ্ণের 
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লীল!-বিলাস দর্শনেই তাহারা আনন্দিতা। সখীগণ না দান করিলে 
শ্রীকৃষ্ণেরও রাধাসঙ্গ-প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। 
নীল-নলিনাভমপি তন্থি তব লোচনং 
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্‌। 
কুম্্মশরবাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়াস 
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্‌ ॥ 
কোনরূপ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও বৈষ্বগণ এই শ্লোকে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের একা ত্বতার রহন্তপূর্ণ ইঙ্গিত অনুভব করেন । 
স্মরগরল খগ্ডনং মমশিরসি মগ্ডনং 
দেহি পদপল্লবযুদারম্‌। 
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনারুণো 
হরতি তছুপাহিত-বিকারম্‌ ॥ 
গোগ্রীভাবনুন্ধ প্রত্যেক তক্তবৈষ্ব শ্রীরাধার পাদপগ্সে 
আত্মনিবেদনে এই ছুইটি শ্লোককেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে 
করেণ। “কাম গরল বিনাশক শিরঃশোতন তোমার অই মনোহর 
পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। অত্যন্ত ক্লেশদায়ক কাম কামনার 
জালায় অন্তর জলিয়া৷ যাইতেছে । তোমার চরণ স্পর্শে হৃদয়ের সে 
বিকার বিদুরিত হউক ”। মহাভাবময়ীর পদপ্রাস্তে ভক্তগণ সর্বদা এই 
কামনাই করিয়া থাকেন, এবং এই জন্তই তাহারা শীমতী'র সথী 
ব্রজকিশে(রীগণের-_গোপীগণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মসথা 
বৃহস্পতি শিষ্য শ্রীমান্‌ উদ্ধবও বুক্তকরে বন্দনা করিয়াছিলেন-_ 
বন্দে নন্দত্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ ৷ 
যাসাং হরি-কথোদগীতং পুনাতি ভূবনত্রয়ং ॥ 
বাঙ্গালার এক ভয়াবহ সমাজ-বিপ্লবের দিনে-_মাহুষ যখন দেহ- 


১৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


স্ুথখকেই চরম ও পরম স্থখ মনে করিয়া, সেই ন্ুথখ ভোগ করিয়া, 
ভোগ-পঙ্কে আকণ্ঠ মজিয়! মৃত্যুর অতলে আপনাকে হারাইতে 
বসিয়াছিল, সেদিন কবি জয়দেবই বন্ধুর মত প্রিয়ের মত আপন 
যাছুমন্ত্রে শ্রীগীতগোবিন্দের আনন্দ গানে মানুষের গতিপথ পরিবন্তিত 
করিয়াছিলেন। প্রচার করিয়াছিলেন__-ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই 
নুখ। বলিয়ছিলেন-__দেহেন্দিয় গ্রীতিতে সথথ নাই, কৃষ্ণেন্দিয়গ্রীতিতেই 
ন্ুখ। কৰি জরদেব এই অমুতের বার্তী বহন করিয়! আনিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়।ছিলেন-__-নরনারীর মিলনম্থখে যে আনন্দ, অনাদি পুরুষ- 
প্রকৃতির লীলা-বিলাস দর্শনে, আম্বাদনে তাহার কোটী গুণ আনন্দ 
পাইবে । শ্রীগীতগোবিন্দের রাধাপ্রেম এবং সখীভাবই কবি জয়দেবের 
বিশেষ দান । 
কবি প্রার্থনা করিতেছেন-__ 
ভণতি কবি জয়দেবে বিরহবিলসিতেন। 
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু স্ুকৃতেন ॥ 
কবি জয়দেব ভণিত হরির এই বিরহ-বিলাস ধাহাদের মনের বৈভব 
স্বরূপ, সেই পুণ্যবানগণের হৃদয়ে হরি উদিত হউন। 
কবি আদেশ করিতেছেন-_ 


শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌। 
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্‌ ॥ 


আহরিসেবক জয়দেবভণিত এই গান পরম রমণীয়। (ইহা 
শ্রবণ করিয়া ) আহল!দিত হৃদয়ে সেই স্ুুকৃত বাঞ্ছিত করুণাময় হরিকে 
বন্দনা! করুন। 

আম্মন কবির আদেশ প্রতিপালনপুর্বক কবিকেও প্রণাম করিয়া 
কবির কণ্ঠে ক মিলাইয়া আমরাও প্রার্থনা! করি-- 


ভূমিকা £ শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৩৫ 


শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্‌। 
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু ক তটামবিরামম্‌। 
শ্রীজয়দেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহারী, রমণী অপেক্ষাও 
মনে।মোহণ এই সঙ্গীত কুষ্াপিত-চিত্ত ভক্তগণের কঠতটে অবিরাম 
অধিষ্ঠিত থাকুক । 


১২ 
শ্রীগী তগোবিন্দের প্রথম শ্লোক 


মেতৈর্মেছুরমন্থরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রমৈ- 

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় । 

ইত্খং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুপ্জদ্রমং 
. রাধামাধবয়ো ভাঁয়ন্তি যযুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ 


কবি জয়দেব এই রহগ্তময় শ্রেকে তাহার অপাথিব প্রেম 
গীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
কাব্যের বর্ণণীয় বিষয় বসন্ত রাসপ। সরপ বসন্তে ব্রজবনভূমি 
নণ্দনণিশ্নি কান্তসৌন্দধ্যে মধুময়শ্রীধারণ ক্ষরিয়াছে। যমুনান্নাত 
সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলনে, বিটপিকুগ্রে ব্রহতীবিতানে পুম্পিত 
সোহাগের পুলকোল্লাসে, কুসুমে কুহ্ছমে যযুকর নিকরের ঝঞ্কার 
কোলাহলে, শাখায় শাখায় কোকিল কোকিলার কলকাকলিতে 
আকাশে বাতাসে মাধুরীর মেলায়, স্বর্গে মরে মিলনের লীলায় 
প্রকৃতির উৎসব সমারোহছের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের 
অভিসার বিরহ মান মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবরঙ্গে 
অভিনীত হইতেছে । ইহাই হহছল তাহার কাব্যের প্রধান বর্ণনার 


১৩৬ কবি জয়দেব ও শ্্রীগীতগো বিন্দ 


বিষয়। কিন্ত প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করিতেছেন-_-আকাঁশ মেঘে 
মেছুর, বনভূমি তমালে শ্তামল, তাহ।র উপর আবাব বাত্রিক।ল; 
তীরু শ্রীরুষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হে রাধে তুমি গৃহে যাও। এইরূপ 
নন্দনিদেশে প্রস্থিত যমুন। কুলের পথকুঞ্জতরুতলে শ্রীরাধারুষ্ণের 
বিজন কেলি জয়ধুক্ত হউক। 

আজ আটশত বৎসর ধরিয়! শ্রীগীতগোবিন্দেগ উপর কত 
টাকা ব্যাখ্যাই না প্রণীত হইয়াছে! টীকাকারগণ প্রত্যেকেই এই 
(খ্রক লইয়! আছলাচন। করিয়াছেন, এবং একজনের পর আর 
একজন ইছার সমাধানের জন্য যত্ব লইয়াছেন। কোন কোন 
টাকাকাগের মতে এই শ্লোকটী ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেন শীকুষ্ণজজন্মথণ্ 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধাবে রচিত। আমরাও এই মৃত সমর্থন 
করি। কেন, তাহ! বলিতেছি। 

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সম্পাদিত পঞ্ঠ।বলীতে লক্গাণ সেন নামান্কিত 
দুইটী শ্লোক আছে। সছুক্তিকর্ণামুতের মধ্যে এই শ্লোক দুইটা একটা 
সমাট লক্ষণ সেনের ও অপরটি ঘুববাঁজ কেশব সেনের নামে পাওয়া 
যাইতেছে । কেশবসেন দেব রচিত ( পছ্/াবলীর শ্লোক সংখ্য। ২০৭) 

আহৃতাছ্) ময়োৎসবে নিশি গৃহং শুন্যং বিযুচ্যাগতা 

ক্ষীবঃ প্রেষ্জনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্ততি। 

বৎস ত্বং তদ্িমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো 

রাধা-মাধবয়ো জরয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা পষ্টয়ঃ ॥ 


উদ্ধত শ্লোক এবং জয়দেব রচিত “মেধৈর্মেছুরমন্বরং” শ্লে'কের 
মধ্যে এক দিক দিয়া একটী অর্থ সঙ্গতি রহিয়াছে । শ্লোকটার 
অর্থ_যশোদ। শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, আমান আহ্বানে অগ্তক।র 
উৎসবে রাধা! এই রাত্রিতে শৃগ্ঘঘর ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। 


ভূমিকা ঃ শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৩৭ 


ভূত্যগণ মধুপানে মত্ত হুইয়াছে। কুলবধু একাকিনীই বা কি্ধপে 
যাইবে? অতএব বৎস, তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস। 
যশোদার এই কথা শুনিয়া শীরাধামাধবের ঈষৎ বিকশিত হান্য 
সমন্বিত মধুর অলস দৃষ্টি জয়বুক্ত হউক । 

এই শ্লোকে যেমন গগোপরাজ্জী যশোদা শীকষ্ণকে বলিতেছেন 
শ্রীরাধাকে গৃহে রাখিয়া আইস) জয়দেব কথিত শ্নোকে তেমনই 
গোপরাঞজ নন্দ শ্রারাধাকে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লহয়া যাও । 
“যশোদা গিবো” শব্দের অর্থ যেমন বশোদার বাক্য, “নন্দ নিদেশত” 
শব্দের অর্থও তেমনই নন্দের আদেশ বা নির্দেশ। স্থৃতরাং 
আক্ষরিক অর্থে টাকাকারগণ কথিত নন্দনিদেশতঃ শব্দের অন্তান্ঠ 
অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে এই সহজ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত 
মশে হইতেছে । এবং এই অর্থ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবাধ্য- 
রূপে ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে। “যশোদা 
গিরোঠ শব ছুইটী নিতাস্তহ কবির স্স্তি, কিন্তু “শন্দ নিদেশত£” 
শক্ের সঙ্গে একটী পৌরাণিক এ্রতিহ্া জড়িত রহিয়াছে। ব্রঙ্গ- 
বৈবর্তপুরাণে বণিত আছে--( শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ড ১৫ অধ্যায়ঃ) একদা 
নন্দ কৃষ্ণের সহিত বৃন্ধাবনে গমন করত ভাত্ীরবনে গোচারণ 
করিতে লাগিলেন। মেই বনমধ্যস্থিত সরোবরের স্বস্বাছু জল 
গো শঘুহকে পান করাইলেন এবং স্বয়ং পান করিলেন। বালক 
কৃষ্কে বক্ষে ধারণ পূর্বক গোপরজ বটমূলে অবস্থান করিতেছেন, 
এমন সখয় বালকরূপী মায়াময় কৃষ্ণের মায়াবশে নভোমগ্ডল 
হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাত্যস্তর 
শ্তামবর্ণ দেখিলেন। ঝঞ্চাবাত, মেঘের দারুণ শব, বজ্রের ঘোরতর 
নিনাদ, শ্রুত হইতে লাগিল। অতি স্লবৃষ্টিধারা পতিত হইতে- 
ছিল, প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া তুলিল। নন্দরাজ 


১৩৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


অত্যন্ত ভীত হুইয়! বলিতে লাগিলেন এই লমস্ত গো বৎস পরিত্যাগ 
করত কিরূপে গৃহে গমন করিব। যদি গৃহে যাই_-এই বালকের 
গতিই বা কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ মায়া কল্পিত ভয়ে রোদন করিতে করিতে 
পিতার কণদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। এমন সময়ে রাজহংস ও 
খঞ্জনের গ্যায় মুদুগমনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
নন্দ নির্জন প্রদেশে তাহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিম্মিত 
হইলেন, এবং নত মস্তুকে সাশ্রনেত্রে বাললেন,__দেবি, গর্গমুখে 
শুণিয়া আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী হইঁতেও 
আহরির অধিক প্রিয়তমা । এই ক্রোডস্থিত বালক যে মহাবিষু 
হইতেও শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত স্বরূপ, তাহাও আমি জানি। তথাপি 
বিষ্ুমায়ায় মুগ্ধ হইরা আছি। ভদ্রে এই আপনার প্রাণনাথকে 
গ্রহণ করুন। মনোরথ পূর্ণ করত পুনরায় আমার পুত্র আমাকেই 
প্রদাণ করিবেন। এই বলিয়। নন্দরাজ্জ সেই রোদন-পরায়ণ কৃষ্ণকে 


রাধিকাহস্তে সমর্পণ করিলেন। 
কক সঃ সং ঠা এ 


রাধিকা অতি, যত্বে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পুর্বক অভিলধিত 
হথপূর প্রদেশে গিয়া রাসমগুলকে ম্মরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আপনার 
কিশোর স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। 


পঃ সং সং সী সং 
রাধাকষ্চ নিত্যধাম গোলোক বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক পরস্পর 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় মাল্য-কমগুলুধারী 
ঈষৎ হান্তবদন চতুমুখ ব্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রঙ্গা 
প্রথমে শ্রীহরিকে পরে শ্রীরাধাকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রণামাস্তে 


উভয়ের স্ব করিয়! পুনরায় প্রণত হইলেন । 
সা সঃ সী ৬০ ০ 


বিধাতা তাহাদের মধ্যে অগ্থি গ্রজ্জালন পূর্বক হরিকে স্মরণ 


ভূমিকা  শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৩৯ 


করত বিধিক্রমে হোম করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শয্য। 
হইতে উঠিয়া বন্থি সমীপে উপবেশন পুর্ববক ব্রচ্গোক্ত বিধিক্রমে 
ছোম আরম্ভ করিলেন । হরি ও রাধিকাঁকে প্রণাম করিয়া বেদকর্ত। 
তাহাদিগকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পুনর্বার রাধিকাকে 
হুতাশন প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহাকে ও কষ্ণকে প্রণাম করত 
বেদীতে উপবেশন কর,ইলেন। এবং কৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার পাণি 
গ্রহণ করাইয়া বেদৌক্ত সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনন্তর 
প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষস্থলে, ও কুষ্ণের হস্ত রাধিকার 
পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া রাধিকাকে মন্ত্র সমূহ পাঠ করাইলেন। 
ব্রহ্ম! আজাঞুলম্বিত পারিজাত কুস্ুমমালা রাধা কর্তৃক কৃষ্চ-গলে 
অর্পণ করাইলেন। আবার করুষ্ণ কতক রাধার গলেও মনোহর 
মাল্য দান করাইলেন। কঞ্চকে বসাইয়া তাহার বাম পার্থে 
কষ্চের চিত্ুস্বরূপা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন। রাধা- 
কৃষ্ণ$কে, হাতজোড করাইয়া বেপোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করাইলেন। 
কৃষ্ণকে রাধিকার দ্বারা প্রণাম করাইয়া পিত৷ যেরূপ কন্তা 
সন্প্রদান করে, সেইরূপ বিধাতাও রাধিক।কে কৃষ্-করে সমর্পণ 
করিয়া তাই!দের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
্ রগ ্ সঃ র্‌ 

রুষ তাহার কৈশোর ভাব পরিত্য।গ পূর্বক শিশুরূপ ধারণ 
করিলেন। রাধিকা দেখিলেন সেই বালক ক্ষুধায় গীড়িত হুহয়। 
পোদন করিতেছেন। এবং যেভাবে নন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেইবূপ তীব্র | (ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, বঙ্গবাসীর অনুবাদ ) 

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক যে ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণোক্ত এই 
আখ্যানাংশের আধারে রচিত, এ কথা বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্তের 
আখ্যানে মেঘাচ্ছর আকাশ, শ্ঠামবর্ণ বনভূমি এমন কি ভীরু শবটা 


১৪০ কবি জয়দেব ও শ্্রীগীতগোবিন্দ 


পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে । এই শ্লোকের অন্ঠতম রহস্ত, শ্রীরাধাকষ্ণের 
গোলোক লীলায় নিত্য স্বকীয়! ও মর্ত বৃন্দাবন লীলায় পরকীয়া ভাবের 
ইঙ্জিত। পিতা কর্তৃক কন্ত| লম্প্রদানের মত ব্রহ্গা কর্তৃক বিধি অন্ুসাঁরে 
শ্রীকষ্জের হস্তে শ্রীরাধাকে সম্প্রদান, উভয়ের দাম্পত্য ধর্মকেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । কিন্তু লীলাছলে পরকীয়া ভাবের আরোপ' 
না থাকিলে--অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণিতাদি নায়িকার 
বর্ননা করা চলে না, কাব্যের রসপুষ্টি হয় না। তাই কাব্যাংশে 
পরকীয়া ভাব গৃহীত হুইয়াছে। কেহ. কেহ বলেন জয়দেব নিম্বাক 
সম্প্রদায় তৃক্ত ছিলেন। নিথ্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু শিষ্য পর্যায়ে একজন 
জয়দেবের নাম পাওয়া যায়। শিশ্ার্ক সম্প্রদায়ের আচাধ্যগণের মতে 
এই জয়দেব, কবি জয়দেব। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে নিশ্বার্ক জযদেৰ 
অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং উভয়ের দেশ এক ছিল না। তবে এমন 
হইতে পারে, যে জয়দেব যে আকর হইতে রাধাকৃষ্ণ কথা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, নিগ্বার্কের আকর-শাস্ত্র ও তাহাই ছিল। 

এই প্রসঙ্গে -্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সঙ্গে গর্গ সংহিতার বিশেষ 
্রক্য রহিয়াছে । মনে হয় ব্রঙ্গবৈবর্তি হইতেই গর্প সংহিতাষ 
গোলোক খণ্ড ১৬শ অধ্যায়ের কথা গুহীত হুইয়াছে। 


গাশ্চারয়ন্নন্দনমঙ্কদেশে সংলাপয়ন্‌ দুরতমাৎ সকাশাৎ 
কলিন্দজা-তীর-সমীর-কম্পিতং নন্দোপি ভাণ্ডীরবনং জগাম | 


সঃ সা সং 


গুপ্তং ত্রিদং গর্গমুখেন বেদ্ধি গৃহাণ রাধে নিজ নাথমঙ্কাৎ 

এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং বদামি চেখং প্রকৃতেগু ণাঢ্যম্‌ ॥ 
একদা নন্দ নিজ ক্রোড়ে বালককে (কৃষ্ণকে ) লইয়া গোগণকে 
চরাইতে চরাইতে নিজ বাসের দুর দেশে শীতল সমীরণ কম্পিত 


ভূমিকা! £ শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৪১ 


যমুনাতীরস্থ ভান্তীর-বনে গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় 
প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। ঘন মেঘে নভোমগ্ডল ন্গিগ্ধ হইল। 
তমাল ও কদঘ্ব প্রভৃতি তরু পল্নব পতিত হওয়ায় মে বন অতি 
ভীষণতাব ধারণ করিল। তখন বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল। 
বালক নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল, শন্দও তয় 
পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়। পরেশ হরির শরণ 
লইলেন। কুরধ্য তেজ যেমন সর্বদিকে বিচ্ছুবিত হয়, তদ্রপ 
প্রদ'প্ত কোটী অক তেজ সদৃশ এক দীপ্ত রাগ তথায় সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হইল। নন্দরাজ তখনই সেহ তেজোমধ্যে বৃষতানু 
নশ্দিশী রাধাকে দর্শন করিলেন। ** * নন্দ তৎক্ষণ।ৎ তাহাকে 
প্রণাম করিয়। বলিলেন_এই আমার ক্রোডস্থ শিশু সাক্ষাৎ 
পুরুষোশুম, আর তুমি তাহার সর্বদা প্রধানা প্রিয়কারিণা। হে 
রাধে আমি গর্শমুখে গুপ্তভাবে হহা শুণিয়াছি। অতএব আমার 
ক্রোড হইতে নিজ নাথকে গ্রহণ কর। এই বালক মেঘ হইতে 
ভীত হইতেছে, ইহাকে গৃহে লহ্‌য়। বাও। এই বালক সম্প্রতি 
মায়া গুণবুক্ত, ত।ই এইপ্পপ বলিতেছি । 

আখ্যানাংশ ব্রহ্গবৈবণ্তের অনুরূপ । গর্শ সংহিতায় নন্দ 
বলিতেছেন 'এনং গৃহং প্রাপয়।” কবি জয়দেব বলিয়াছেন--ইমং 
গৃহং প্রাপয়”। শারায়ণ কবিরাজ এবং শঙ্কর মিশর ইমং শব 
লইয়া ব্যাকরণ বিচার করিয়াছেন । 

কৰি ব্রহ্গবৈবনবের আধারে কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনা 
করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানের আরে। একটি কারণ-_শ্রীমস্তাগবতে 
যেমন ১০৩০৭ গ্রোকে আীপাদ শুকদেব গোস্বামী গোপীগণকে 
“কুষ্ণবধূ” বলিয়াছেন, ১০1৪৭।২১ শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 
যেমন আর্ধ্যপুত্র বলিয়াছেন, কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দেও তেমনই 
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৫ম সর্গে শ্রীরাধা-কষ্চকে “দম্পতী” শবে এবং ১২শ সর্গে 
শীকষ্ণকে শ্রীরাধার “পতি” শর্ষে অভিহিত করিয়াছেন। 
গোপীগণকে শ্রীরুষ্ণের নিত্য স্বকীয়া শক্তি জানিয়া প্রকট লীলায় 
তাহাদ্দিগকে পরকীয়া রূপে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই দস্পতী 
ও পতি শব্ধ ব্যবহারেব কারণ, 'নেকে এইরূপ মত প্রকাশ 
করেন! তাহাদের মতে এই জন্যই গ্রাথম গ্লোকে অনুরূপ হঙ্গিতের 
প্রয়োজন ছিল । 
সছুক্তিকর্ণামৃত ধৃত লক্ষমণসেন দেব রচি 5 “প্লাক - 


কুষ্ণ ত্ব্‌-বনমালয়া সহকৃতং কুত্রাপ কুঞ্জোদরে 
গোপীকুন্তল-বহর্দাম তদিদং প্রীপ্তংময়া গৃহাতাম্‌ ॥ 
__ইথং ছুগ্ধ-মুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানঅয়ো 
রাধা-মাধবয়ো জঁয়ন্তি বলিত স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ 
কৃষ্ণ, একটি কুঞ্জমধ্যে তোমার বশবালার সঙ্গে গোপী কুণ্তল জডিত 
শিথি-চক্দ্রিকাগুচ্ছ পাইয়ছি, এই গ্রহণ কর। কোন হৃপ্ধমুখ গোপশিত 
এই কথা বলিলে রাধামাধবের বদন লঙ্জানত হইল। তাহাদের সেই 
স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক। কবির, সম্রাটের এবং বুবরাজের-_ এই তিন 
জনের একই ধরণের শ্লোকের মধ্যে রাধামাধবয়োজয়গু শব্দ দেখিয়া 
বন্ধুবর ডক্টর শ্রীবুক্ত স্থনীতিকুূমার চট্টর্যোপাধ্যায় অন্্মান করেন-_ 
“তিনটি শ্লোকই যেন সমগ্তা পুত্তির জগ্ত রচিত হইয়াছিল। যেন 
সভায় রসিক ও বিৰ্বান রাজা শ্লোকাংশ দিলে ন, রাধা মাধবয়োজ ঘ্স্তি-_ 
ও পরে সভাস্থ কবিদের আহ্বান করিলেন এই শ্রোকাংশকে 
চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়! শ্লোক রচনা করিতে হইবে। 
কিন্বা হয়তে! জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া 
অথব! শুনিয়া শ্রীত হইয়া রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের 
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কবিত৷ রচনা করিয়া কবিত্ক সম্মানিত করিয়া থাকিবেন”। 
আমার হতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্থমানের শেষাংশ সত্য 
হইতে পারে। খামাদের মনে হয় শ্ীগীতগোবিশ্দের প্রথম 
শ্লোকই প্রথমে রচিত হইয়াছিল। পরে কবিকে অভিনন্দিত 
করিবার জন্য ঘুবরাঁজ ও সম্রাট শ্লোক দুইটি রচনা করিয়া 
থাকিবেন। 

শ্রীগীতগোবিশ্দের রসিক-প্রিয়া-টাকাকার রাণা কুস্ত শ্লোকের 
প্রথম হুই চরণকে শ্রীকষ্চের বাক্যবপে গ্রহণ করিয়া “শন্দ নিদেশত" 
শব্ষের অর্থ করিয়াছেন-_-ণন্দের নিকট হইতে, _নন্দালয় হইতে। 
ভীরু অর্থে তাহার মতে--“এভির্ভয়হেতুতিঃ স্মরাহতীঃ সোঢ, 
মসমর্থ2” ॥ তিনি মেঘাদিকে উদ্দীপশণ  বিঙাব, শ্রীরাধাকে 
আলম্বন বিভাব এবং শীকৃষ্চের ভীরুতাকে অন্ুভাব রূপে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন । 

টাকাকার শ্রীপূজারী গোস্বামী বলেন এই শ্লোকটি একাধারে 
নমস্কার” আশীর্বাদ ও বস্তনির্দেশ বাচক। তিশি শন্দ শব্দের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-“নন্দয়তীতি নন্দ” আনন্দদায়িনী সখী । সখী 
রাধিকাকে বলিতেছেন-ততকৃত বহু নায়িকা-বল্পতত্ব আরে।পণে 
শ্রীকৃষ্ণ ভীত হুইয়াছেন। 

প্রাচীন টীকাকার নারায়ণ কাবরাজ এবং শঙ্কব মিশ্র ব্যাখ্য 
করিয়াছেন--“নন্দ মহারাজ ক্রোধ প্রকাশ পুর্বক বলিতেছেন, 
হে রাধে তুদিই যখন শ্রীকষ্ণকে এতদূরে আনিয়া, তখন তুমিই 
ইছ।কে গৃহে লইয়া যাও? | 

এইপ্রপ ব্যাখ্যা অরে! অনেকেই করিয়াছেন, তাহার। শ্রীরাধা 
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে লইয়া আসার কোন সুস্পষ্ট কারণ প্রদর্শন 
করেন নাই। টীকাকারগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের প্রতিই 
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ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। স্থুপ্রাচীন টীকাক1র ধূতিদাস 
সন্দর্ভ দীপিকা টাকায় লিখিয়াছেন__ 


“তদিমং গৃহং প্রাপয় আলয়ং গময়েত্যর্থঃ। এব শব্দোত্রা- 
বধারণে অদ্বিতীয়ত্ব_প্রতিপাদনায় বাক্যমিদং নন্দস্থ্যান্তত্র 
বিশ্বাসো নাক্ভীতি শ্চিতম্‌। অন্যচ্চ কোপাবিষ্ষার--প্রতিপাদন- 
মিদম্‌ অতএব রাধে ইত্যাক্ষেপ সম্বোধনং ন পুন বসে 
হুহিতঃ পুত্রি মাতরিত্যাদি। কোপস্তাবিষ্ষার কথনং & * রাধে 
অবিচারিতাচরণ-পরায়ণে কিমিতি ত্বয়৷ শিশু রয়ং কৃঞ্ণ ইহানীতঃ 
তত্বয়ৈব নেতব্যোইয় মিতি কোপাক্ষেপবচন-রূপোইয়ং নিদেশঃ 
নিদেশত ইতি ॥ 

টাকাকার বৃহস্পতি মিশ্র লিখিয়।ছেন-_-“বালকত্বাৎ ভারুঃ”। 

বৃতিদাস, নারায়ণ দাস প্রভৃতি প্রায় পাচশতাধিক বৎসরের 
প্রাচীন টাকা'কারগণ শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকঞ্চকে গোষ্ঠে আনয়নের 
কথা বলিতেছেন। ইহার মধ্যেও রাসবিহারের ইঙ্গিত আছে। 
ইহার। বোধহয় ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণের কথা স্মরণ কবিয়াছেন। 

শ্রীগীতগো বিন্দের পদ্যানুবাদক এ্রীরসময় দাস বলিতেছেন-_ 


এই শ্রোকে নিত্য লীল! প্রথমে কছিলা । বস্ত্র নির্দেশ করি গ্রন্থ 
বিস্তারিলা ॥ 
কুঞ্জবন মধ্যে প্রবেশিতে সখীগণ। কহিছেন রাধায় কিছু প্রণয় বচন ॥ 
কুঞ্জ সঙ্জায় কুঞ্জে তুমি করহ প্রবেশ ॥ শ্রবণ করহ প্রিয় সথীর আদেশ ॥ 
পূর্বরাত্রে রাস হৈতে এলে মান করি । তদবধি কৃষ্ণ তোমা অতি 
ভয় করি ॥ 
যদি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন মতে । তাহার উপ।য় আছে দেখহ 
সাক্ষাতে ॥ 
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মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগন মগ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল সেই কা'লে ॥ 
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে । শ্যাম বর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে ॥ 
যদ্দি বল মানুষের গমনাগমন | কেমনে চলিবে তার শুন বিবরণ ॥ 
অন্ধকার অভিসার বেশ-ভূষা করি । চলহ নিকুঞ্জে সব তয় পরিহুরি ॥ 
আনন্দে নির্দেশ পেয়ে চলে ছুইজন | কুঞ্জে কু্জে নানা লীলা করি 
অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীনন্দের আদেশেতে চলে ছুইজন। এই মত হয় অন্য চীকার লক্ষণ ॥ 
গোবদ্ধন পর্যন্ত কালীদহ হইতে । গোপের গেস্থান সব আছে 
চারিভিতে ॥ 
দক্ষিণ গোস্ঠেতে চন্দ্রীবলী আদি করি। আছেন শ্রীকুষ্ণ প্রিয়াবর্গ সারি 
সারি ॥ 
উত্তর গোষ্ঠেতে নন্দরাজার মন্দির । ভ্রাতৃবর্গ সঙ্গে বাস করেন সুধীর ॥ 
একদিন গো-দোহনে চলিলা আপনে । কুষ্ণ পাছে চলেছেন কেহ নাহি 
জানে ॥ 
এ হেন সময়ে মেখ গগন মণ্ুলে । ব্যাপ্ত ছেল চক্র লুকাইল সেই কালে 
সচকিত নন্দ চারিদিকে নেহারিতে । পাছে কুষ্ণ আসিয়াছে দেখে 


চাঁরিভিতে ॥ 
সেইখানে শ্রীরাধারে হেরি সখীসাথে। আদেশিল নন্দ তারে কৃষ্ণ লয়ে 
যেতে ॥ 

বুন্দাবনে যমুনার কুলে নিত্য লীলা । জয়দেব গৌসাই নিজ গ্রন্থে 
প্রকা শিলা ॥ 


রাধিক। মাধৰ কেলি যমুনাব কুলে। জয়বুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে বলে ॥ 
রাধারুঞ্জ রহঃ কেলি বস্তর নির্দেশ। ইহার আম্বাদে মিলে বুন্দাবন দেশ ॥ 
এই পদ্য অর্থে সব গ্রন্থতত্ব জানি। ইহার বিচারে উঠে অমুতের খনি ॥ 


এই নিত্য লীল! কৃষ্ণ করেন বুন্দাবনে। প্রকটাপ্রকট ছুই লীলার লক্ষণে ॥ 
৯৩ 
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পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে। ক্রম লীলা নিত্য লীলা পুরাণ বচনে | 
নিত্যলীল৷ হয় স্পষ্ট লীলাতে সঞ্চার। ছুই লীলা একত্রে লিখয়ে গ্রন্থকার ॥ 
মথুরা সংযোগলীলা স্পষ্ট লীলা নাম। গোকুল মথুরা দ্বারাবতী তিন ধাম ॥ 
এই মত নানা ব্যাখ্যা করে টীকাকার। আমি তাহা কি বৃঝিব ক্ষুদ্র 
জীব ছার ॥ 
এই গ্লোকের একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্য। প্রচলিত আছে। এই 
ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রথম ছুই পংক্তি শ্রীরুষ্ণের উক্তি। রয়ং অর্থে 
বেগে। নন্দ অর্থে বংশী। ভক্তিরত্বাকর পঞ্চমতরঙ্গে সঙ্গীতপারিজ।ত 
ধৃত শ্লোকে বংশীর নাম-- 


মহানন্দ স্তথা নন্দো বিজয়োইথ জয় তথা । 
চত্বার উত্তমা বংশ মতঙ্গ-মুনি-সন্মতাঃ ॥ 
দশার্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুল। 
দ্বাদশাঙ্থুলমানস্ত্র বিজয়ঃ পরিকীপ্তিতঃ। 
চতুর্দশান্থীলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥ 


মহানন্দ, লর্ম) বিজয় এবং জয় এই চারি প্রকার বংশী উওম। 
মহানন্দ দশাঙ্গুল, নন্দ একাদশাঙ্থুল, বিজয় দ্বাদশাঙ্ুল এবং জয় 
চতুর্দশ অঙ্কুল পরিমিত। ইহার প্রত্যেকটির আবার বৈণধ, টম, 
এবং মণিময় ভেদে বেণু, যুরলী, ও বংশী এইরূপ নাম ভেদ আছে 
এবা জ্রিধা তবেদ্‌ বেণু মুবলী বংশিকেতাপি”। 
কেহ কেহ বলেন_- 
সক্কেতে যুরলীচৈব বেণুশ্চ ধেনুচারণে। 
নামাক্ষর-ছয়ে বংশী সব্ধব-কর্মম-স্থুসাধিকা ॥ 


ব্রহ্ধলংহিত1 বংশীকে প্রিয়লধী বলিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি 
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গ্রন্থে বংশীকে স্বযং৫ূতী বলা হুইয়াছে। এই অর্থ ধরিয়া শ্লোকটি 
নিয়োক্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 

অয়ি ভীরু ( ভীরঃ ইত্যস্ত সম্ধোধনম্‌ ) রাধে, ইদং নক্তম্‌, কালোহয়ং 
রাবি সময়ঃ। প্রকৃত্যৈব তমসাচ্ছন্নঃ, অতঃ বনতৃবঃ শ্তামতয়৷ মেঘাভগ্বর- 
ত্বাচ্চ স| তামসী রাত্রিঃ নিতরাং তামসী জাতা। ত্বংহি স্বভাবতঃ 
এব তীরূঃ ভয়শীলা, গুঞ্চজন-দৌর্সগ্ঠাৎ প্রেষ্ঠদয়িত-সঙ্গমাৎ ভীতা, অতঃ 
িষ্ট্যা সমুপস্থিতোইয়ং তামস-বিহারাবসরঃ ত্বয়া৷ অবশ্তমেব অঙ্গীকাধ্যঃ 
-অতঃ ইমং ত্ব-সন্নিকৃষ্টং পন্দাখাবংশীবাদকং শ্রীকুষ্ণম অবিলম্বমেৰ 
রয়ং সবেগং গৃহং প্রাক-সংকেতিতং মহাবিলাসগৃহং প্রাপয় নয়॥। 
শাকৃষ্ণেন সহৈবৰ ত্বং সবেগং বিলাঁস-গৃহং গচ্ছ। রয়ং বেগবৎ অর্শ- 
আদিত্বাৎ অচ5, প্রাপয় ইতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণম্‌ «এবং মহাবিলাসং 
স্ুচয়িত্বা বর্ণয়িষামাণং তং পরম-নিধিমিব স্থুগুপ্তং সংরক্ষ্য তত্ত বিলাঁস- 
গৃহস্ত প্রাপ্তেঃ পুর্বমেব পথিপার্খবস্থে প্রতিকুঞ্জে যাঃ কেলয়ঃ উদিতাঃ তা 
স্সপি নিতরাং জয়স্তি সর্ববোৎকর্ষেণ বর্তস্তে ইতি রসিক-কবেঃ 
আশংস1। 

মেঘ মেঞুর অন্বর, তমালে আচ্ছন্ন বনভূমি এবং রাত্রি, একত্র মিলিত 
হইয়া নিখিলবিশ্ব একাকার করিয়া তুলিয়াছে। হে রাধে কেন ভীত 
হইতেছ? এই তে। তোমার অভিসারের উপবুক্ত সময় । এস আমি 
তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, দ্রুত গতিতে আগমন কর। এই নন্দাখ্য 
বংশী সঙ্কেত-চালিতা অভিসারিক! শ্রীরাধা পথিমধ্যেই উৎকষ্টিত 
শীরুষ্ণের সঙ্গ লাভ করিলেন । যমুনা কুলের প্রতি পথিকুঞ্জ তরুতলে 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিজন কেলি জয়যুক্ত হউক । 

এই ব্যাথ্যাকারগণের মতে শ্রীগীতগোবিন্দে ছুইটি সঙ্ষেতবাণী 
আছে। প্রথম শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বাক্য, এবং কাব্যের ধৃষ্ট- 
বৈকৃণ্ঠ নামক বষ্ঠ সর্গের সমাপ্তি ভাগে উল্লিখিত শ্লেকটি শ্রীরাধার 
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সঙ্কেত বাণী। এই গশ্লোকটির জয়ন্তি শব্দও লক্ষণীয়। শ্লোকটি 
এই-_ 

কিং বিশ্াম্যসি কৃষ্ণ ভোগিভবনে ভাণ্তীর ভূমিরুহে 

ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচর মিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্‌। 

রাধায়াবচনং তদধ্বগমুখান্ন্দাক্তিকে গোপতো৷ 

গোবিন্দস্ত জয়স্তি সায়মতিথি-প্রাশস্যগর্ভ। গিরঃ ॥ 

তাই পথিক, কষ্চভোগীর অর্থাৎ কালসর্পের আবাসস্থল 
এই ভাণ্তীর তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ ? অদূরে এ আনন্দময় 
নন্দালয় দেখা যাইতেছে, ওখানে কেন যাও না। (ইহা! শ্রীকৃষ্ণের 
বিলাসম্থলী, এথানে কেন দীড়াইয়া আছ? এর আনন্দময় নন্দব্রজে 
যাও) পথিক শ্রীরাধাব এই কথাগুলি নন্দালয়ে গিয়া বলিলে 
শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিকট তাহার প্ররুত অর্থ গোপন করিয়া পথিকের 
উক্ত বাক্যের প্রশংস! করিয়াছিলেন। গোবিন্দের সেই প্রশংসাবাণীর 
জয় হউক। “রুষ্ণভোগি”--এক অর্থে ভোগী কৃষ্, অন্য অর্থে কৃষঃ 
সর্প। (োণীকুষ্চ__বিলাসী কৃষ্ণ, নাগর কৃষ্ণ । ভূজঙ্গ অর্থে নাগর। 

এই শ্লোক ছুইটীর অপর আধ্যাত্িক ব্যাখ্যাও আছে। উদ্ধত 
শ্লোকেব আর একটী অর্থ গোগী ভিন্ন অপর কাহারে! শ্রীরাধাকুষ্জের 
বিলাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার নাই। আবার সখী ভিন্ন সে 
লীলাবিলাপের অংশ ভাগিনী হইবার অধিকার অগ্ঠা গোপীরও ছিল 
না। নন্দালয়ই সাধারণ ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণদর্শনের উপযুক্ত স্থান। 
তাই সঙ্কেত বাকা প্রেরণের ছলে শ্রীযতী পথিককে বিদায় দিয়াছিলেন। 

প্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী আরো একনাবে আলোচিত 
হইতে পারে । রসময় দাস বলিয়াছেন-_ 


বৃন্দাবন যমুনার কুলে নিত্য লীলা । 
জয়দেব নিজগ্রস্থে সব প্রকাশিল! ॥ 
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রাধিকা মাধব কেলি যযুনার কুলে । 
জয়যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে লে ॥ 
আমাদের মতে “রাধামাধবয়ে! জরয়স্তি” এই বাক্যে কৰি নিত্য 
লীলারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং রাধাকৃষ্জ লীলার নিত্যতা রক্ষার 
জন্যই কবিকে প্রথম শ্লোকে বর্ষার অবতারণা করিতে হহয়াছে। 
লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলাপর্ধের মধ্যে শয়ন, 
উত্থান ও পার্খ্পরিবর্তন যাত্রা অন্যতম | ভবিষ্যাপুরাণ বলিতেছেন-__- 


“নিশি স্বপ্ধো দিবোখানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্তনম্‌ ॥” 

নিশায় শয়ন, দিবায় উত্থান, ও সন্ধ্যায় পার্খপরিবর্তনযাত্রার 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্ত নিত্যলীলায় এসব থাকিবার কথ! 
নহে। তাই পুরাণের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় 
বাধা-নিষেধ নিরসন জগ্তই কবি প্রথমশ্লোকে বর্ষার আভাস 
দিয়াছেন। আষাটের শুক্লাদ্ধাদশীতে শয়নযাত্রীর অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। শারদীয়া মহারাস-পৌর্ণমাসীর পূর্ববন্তী একাদশীতে উত্থান- 
যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই কয়মাস সাধারণতঃ হরিশয়নের 
কাল বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

হরিশয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্য লীল৷ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
কবি কৌশলে সেই বাধার নিরসন করিয়াছেন। আধাটের শুক্লা 
দ্বাদশীতে স্থৃতি যখন নিবেদন করিতেছেন-_ 


পশ্যন্ত মেঘানপি ঘোররূপান্‌ 
হ্যপাগতান্‌ সিচ্যমানাং মহীমিমাঁং ॥ 
গৃহ্থাতু নিদ্রাং ভগবান্‌ লোকনাথ 
বর্ধান্বিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্‌ ॥ 
কবি তখন বলিতেছেন-__প্রাধে গৃহং প্রাপয়”। কবি এখানে 
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বর্ষার গ্তামল মেধকে উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘ এখানে 
লীলার সহায় হইয়াছে, রসকে পুষ্ট করিয়াছে । তাই "গৃহাতু নিদ্রাং 
ভগবান” না বলিয়া! কবি বলিয়াছেন “রাধে গৃহং প্রাপয়”। 

প্রথম শ্লোকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত মন্-_ 

(১) “নন্দ” শব্দের প্রসিন্ধার্থ গোপরাজ নন্দ-- এই অর্থ মানিয়! 
লইলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কথিত ব্রঙ্গা কর্তৃক শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের 
করে সম্প্রদানের কথা স্মরণ করিতে হয়। ইহাতে কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয়ের সঙ্গে প্রথম শ্রোকের সামঞ্তম্তও রক্ষিত হয়। অনেকের 
মতে জয়দ্েবের রাধা কুমারী । 

(২) নন্দ শর্ষে আনন্দদায়িনী পথী এই অর্থ গ্রহণ করিলেও 
কোনরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। কবি শ্রীগীতগোবিন্দে মানিনী 
নায়িকারই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে সখী মানিনী রাধিকাকেই 
স[ধিতেছেন। কাব্যের উপক্রমে, উপসংহারে, অপূর্ববতায়, ফলশ্রুতিতে, 
কাব্যমধ্যে কবির একই বিষয়ের পুনরুক্তিতে -- শ্রীগীতগোবিন্দে 
মানিনী রাধার,চিত্রই সমুজ্জল দেখিতে পাই। শ্রীমন্‌ মহা প্রভৃও 
কাব্যের এই চিত্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
রায় রামামন্দ শ্রীগীতগোবিন্দের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিই শ্রীমন্‌ 
মহ প্রভূর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্িয়াছেন। সুতরাং 

উপক্রমোপসংহারা অভ্যাসোহপুর্বতা ফলম্‌। 
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥ 

এই শ্নোকাহুপারে বিচারে প্রথম শ্লোকে নন্দনিদেশের সথখী- 
বক্য অর্থ গ্রহণ করিলেই যেন সমস্ত দ্রিকেই স্থসঙ্গতি থাকে। 

(৩) শ্রীরাধাক্জ লীলার নিতাত্বের দিক্‌ দিয়! আলোচনা করিলে, 
নন্দ শব্দের বংশী অর্থ গ্রহণ করাই বুক্তিযুক্ত। ব্রিলোকপ্রধানা, 
ভক্তগণের অগ্রগণ্যা, অখিল বঙ্গাণ্ডের প্রতিনিধিস্থানীয়া, ক্র প্রেয়সী- 
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শ্রেষ্ঠা, রমণী ললাম শ্রীরাধ।কে আহ্বান করিয়া শ্্রীরুষ্ণ' স্থাবর জঙ্গমাত্বক 
শিখিল জগৎকেই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীরাধার অভিসারে শ্রীরু্- 
সপ্নিধানে শুভযাপ্রার পথ প্রদশিত হইতেছে । লৌকিক দিক্‌ দিয়াও 
লালার নিত্তা বক্ষার জন্তই প্রথম শ্লোকে বর্ধার অবতারণ! 
করিতে ইইয়াঙ্ঠে। স্থতরাং নশ্দ শব্দের বংশী অর্থ গ্রহণ যে অসঙ্গত, 
এমন কথা বলা ঢলে না। শয়নযাজার মন্ত্রটর সঙ্গেও সঙ্গতি 
বক্ষ! হয়। যে দিক দিয়াই দেখি, এই একটি মাত্র শ্রোকেই কবি 
আপনার অনা হাব পরিচয় রাখিযা গিয়াছেন। এই প্রথম শ্লোকের 
আধাবে বচিত কৰি সুব্দাখেব একটি কবিতা-_ 

গগন গর্জি ঘহরাই জুরী ঘটাকারী। 

পৌন ঝকঝোর চপল। চমকি টু ওর 

স্থবন তল চিতৈ নন্দ ডরত ভারী॥ 

কো বুষতান্ুকী কু'বখরি সে বোলিকৈ 

রাধিকা কানন ঘর লিয়ে জারী। 

দে) ঘর জাহু সঙ্গ নত য়োষ্তাম রঙ্গ 

কুবর গহো বুনশান বারী ॥ 

গযে বনখনওখ শবল নন্দ কিশোর 

নবল রাধা নয়ে কুঞ্জ ভারা । 

অঙ্গ পুলকিত ভয়ে মদন তিন তন জয়ে 

হুর প্রভূ শ্তাম গ্ঠামা বিহারী ॥ 

গগনে কাল মেঘের ঘটা, মেঘে গুরু গঞ্জণ, বাতাসে ঝঙের 

বেগ, বিদ্যুতে চকমকি। পুত্রের দিকে তাকাইয়া নন্দ ভীত 
হইলেন । বৃকভান্কুমারীকে বলিলেন, তুমি কানাইকে গৃহে লইয়। 
যাও। দুজনে বাডী যাও। আকাশ কাল হইয়াছে । বুনভান্ব- 
বাল! কুমারকে সঙ্গে লইলেন। নন্দকিশোর নবীন, নবীনা রাধা, 
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ছুজনে গহন বনের কুঞ্জের দিকে চলিলেন। সুরদাপের প্রভূ শ্তামা ও 
শ্তামবিহারীর দেহ মদন জয় করিল। উভয়ের দেহ পুলকে তরিল। 


১৩) 
নিত্যলীল। 


প্রীভগবানের লালাসত্য, স্থতরাং নিত্য। তিনি স্বযং শ্রীমুখে 
খলিয়াছেন--আমাঁর দিব্য জন্ম কর্ম যে জন তর্বত জানে, দেহত্যাগের 
পর তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। (শ্রীগীতা )। যেজ্ঞান নিঃশ্রেয়স 
লাভের উপায়, দর্শন বলেন তাহার নামই তর্ত। সাংখ্য দশনে 
তত্বের সংখা! চতুব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি। তন্ত্র বলেন, অন্ত 
দেশে যাহার ব্যাপকতা, তাহাই তত, আর অনন্তকাল ব্যাপিয়া 
যাহার স্থিতি, তাহাই সম্তত। এই ততত্ব ও সম্ততত্ব মিলিয়াই তত্ব। 
তোজরাজ বলিয়াছেন__আপ্রলয়ং তিষ্ঠতি যত, সর্তেষাং ভোগদায়িচ 
ভৃতাণাং তৎ তন্বং ইতি প্রোক্তম্। ন শরীরঘটাদি তন্বম্‌ অতঃ। 
এ মতে তত্ত্ব প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী । বৈয়াকরণ বলেন_-তৎ শব্দের 
উপর তত্ব প্রত্যয় করিয়৷ তত্ব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহ! যেমন তাহার 
সেই রূপই তত্ব । মহাভাষ্যকার বলেন-_-“তশ্তভাবস্তত্বং” । তাহার 
ভাব, অর্থাৎ যাহাতে কোন বিকার ঘটে না, তাহাই তত্ব। 
আমাদের মনে হয় বৈষ্গবাচার্যগণের মতেও তত্ত্ব অর্থে তাব। বস্ত 
স্ব্ূপের অন্নভূতিই তত্ব। যাহা সার্ববভৌম, যাহা চিরস্তন--এক 
কথায় জগৎ ও জীবনের মুলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাই তত্ব। 
অবশ্ত দেশ ও কালভেদে এই সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ ভঙ্গীর 
পার্থক্য ঘটে। 
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তত্ব এবং লীল! একই স্বরূপের দুইটি দিকৃ। তত্বে যাহা অব্যক্ত, 
লীলায় তাহা পরিস্ফুট ; তন্ব্বে যাহা৷ বীজ, লীলায় তাহা মহীরুহ। 
তত্ব লীলারপ অক্ষয় সরোবরের বারিবিন্দু। তত্বের সমগ্রতাই 
লীলা। লীলার নিগুঢ় রহস্তই তন্তু। 

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিলেন যখন যখন অধর্ম্ের অভ্যুত্থান 
ঘটে, ধর্ষ্ের গ্রানি হয়, সেই সময় আবিভূর্ত হই। হুষ্কতের 
বিনাশ এবং সাধুদের পরিত্রাণ জন্য ঘুগে বুগে আমি আত্মপ্রকাশ 
করি। ইহাই শ্রীভগবানের অবতার তত্ব। শ্রীমস্তাগৰত আরো 
একটু অগ্রসর হইয়৷ বলিলেন_-“ভূত সমস্তের প্রতি অনুগ্রহ পুর্ববক 
মান্ধী তনু গ্রহণ করিয়া শ্রীতগবান এমন সকল ক্রীডা করেন, 
যাহা শুণিয়া লোকলসমূহ তাহার প্রতি অন্ুক্ত হয়। মূলে আছে 
“তজস্তে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ"। গীতায় শ্রীমুখের বাণী “যে যথা মাম্‌ 
প্রপদ্ধন্তে তাং স্তঘৈৰ তজাম্যহং” স্মরণায় । ভগবদবতারের এই ষে 
রহমত" ইহার নামই তন্ব। 

অপ্রকট এবং প্রকট তেদে এই লীলার ছুই রূপ। প্রকট 
লীলাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। লীল। নিত্য বলিয়াই বরণীয় 
এবং স্মরণীয় । সাঁধকগণ আপন আপন রুচি ও অধিকার অন্থুসারে 
শীস্ত, দান্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যযভাবে এই লীলার অন্ুধ্যান করেন। 
অষ্টকালীয় নিত্যলীল! সাধকের সর্বস্ব । মধুরভাবের স্বকীয়! পরকীয়া 
দুইটি বিভাগ আছে। কেহ বলেন অপ্রকটে স্বকীয়া, প্রকট লীলায় 
পরকীয়া! ভাব । কেহ প্রকটা প্রকট ছুই লীলাতেই পরকীয়া মানিয়া লন। 

ব্রহ্মা অসংখ্য, লীলাও অনস্ত। লীল! পুনঃ পুনঃ আবন্তিত হয় 
বলিয়। নিত্য, আবার প্রতি লীলা তত্তৎ রূপেও নিত্য। কোন না 
কোন ব্রহ্গাণ্ডে ভগবান শ্রীকষ্ণের প্রকট লীল! নিত্য অভিনীত 
হইতেছে। যেমন ব্রহ্দগাণ্ডে তেমনই ভাণ্ডে, অনস্ত কোটি জীব হৃদয়ে 
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তাহারই প্রকাশ। আপন (যোগমায়! প্রভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে 
তিনি অপ্রকাশিত, কিন্ত অগণিত সিদ্ধ সাধকের অন্তরে তিনি নিত্য 
প্রতিতাত ও অনুভূত হইতেছেন। 

যোগমায়ার অংশরুূপিণী গুণমায়া ভগবদ ঈক্ষণে সৃষ্টি কাঁধ্যে 
সমর্থ হুন। শ্যষ্টির পর জীবমায়া জীবের কর্মফল ভোগের জন্য 
জীবকে স্বপ্পপ ভূলাইয়া দেয়, ইহাই মায়ার আবরণাত্নক বূপ। 
আর দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেওয়ার শাম বিক্ষেপাত্বকরূপ | 
মহ1ভাবের অংশ রূপ তন্ত্র বা ভাবের উদয়ে মায়া অস্তহিতা হন। 

আচারধ্যগণ বলেন *নিধ্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব”। 
ভাবের প্রথমাবস্থার নাম বিদ্যা বা জ্ঞান। “বিছ্ৈব তু নিদ্ধারণাৎ্, 
(৩1৩৮) বেদাস্তের এই স্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রাল বলদেব বিদ্ভাভূষণ 
বলেন “বিষ্যা শব্দেনেহ জ্ঞানপুর্বিকা ভক্তি রুচ্যতে” | জ্ঞান-_ বিছ্া 
আত্মবি্যা ও গুগাবিছ্ভ। | শুদ্ধ সন্তে সংবিদের আধিক্য আত্মবিগ্ভা, ইনি 
জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রকাশিকা, গুশ্যবিদ্য। ভক্তি ও ভক্তির প্রবন্তিকা। 'ভগবৎ 
প্রীতি এই গুহবিষ্ভারই ঘৃত্তি। ভক্তি হইতেই প্রেম উদিত হন। 

শ্রীল কষ্চদাস কবিরাঞ্ছ গোস্বামী বলিয়াছেন--আনন্দ চিন্ময়রস 
শ্রেমের আখ্যান। প্রেম চিন্ময় বলিয়া আপনাকে আপনি আস্বাদন 
করিতে পারেন, আবার অপরের দ্বারা আপনাকে আস্বাদনও করাইয়া 
থাকেন। প্রেম আনন; চিন্ায়রস, কিন্ত রসহীন ভাব ও ভাবহীন রস 
কল্পনাতীত। স্রতরাং প্রেম,-বস ও ভাবের মিলিত রসায়ন। রস 
বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার লীলা আস্বাদনেই প্রেমের 
সার্থকতা। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য 
যিনি যে ভাবেই যুগল কিশোরের তজন। করুন, প্রেমই তাহার মূল। 

মানবের চরম ও পরম কাম্য প্রেম। কিন্ত কৃষ্ণ প্রেম নিত্য সিদ্ধ 
বন্ত, ইহা সাধ্য সাধনায় পাওয়! যায় না। নবাঙ্গ ভক্তির অকপট 
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অনুষ্ঠানে বহু জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্যে অকম্ম।ৎ কোন নিত্য-সিদ্ধ 
ভক্তের অহৈতূকী কৃপা লা ঘটে। সেই পুণ্যেই হদয়ে প্রেমের 
উদয় হয়। 

উপযুক্ত শব্দের অভাবে সাধ্য সাধন নির্ণয়ে শীল রায় রামানন্দ 
গোপী প্রেমকে “সাধ্য শবে অভিহিত করিয়াছেন। গোপললনাগণের 
প্রেমই ললনানিষ্ঠ প্রেম নামে পরিচিত । শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী 
বলিয়াছেন__ 

স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্দ্ধতাং ব্রজেৎ। 
অনৃষ্টেইপ্যশ্রুতইপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুধ্যাদ দ্রুতং রতিম্‌। 

স্বপ্ধূপ-ধন্মবশতঃ এই ললনাশিষ্ঠ রতি স্বতঃই উন্মেষিতা হন। 
শীরুষ্ণেব রূপ না দেখিয়া গুণ না শুশিয়াই কৃষ্েে এই রতির উদ্রেক ও 
দ্রুতগতিতে বুদ্ধি ঘটে। অগ্ভতাবে আগে সম্বন্ধ, পরে সেবা; 
গোগীত।বে আগে সেবা, পরে সম্বন্ধ | 

অপ্রকট লীল] অভিমানযূলক, প্রকট লীলা অন্ুষ্ঠানমূলক । অপ্রকট 
লীলায় পূর্বব বাগ নাই। এই অন্ুষ্টানমূলক প্রকট লীল|ই সাধকের 
ধ্যানের স্ব । বছ জন্মা(জ্জত গাগ্যবলে কাহারো হৃদয়েপূর্বরাগের উদয় 
খটিলে--“কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটনা” হইলেও এক দ্রিন 
না একদিন মিলন ঘটিবেই, ইহা গ্ুব সত্য। ধাহার পূর্ববরীগের উদয় 
হষ্টয়াছে, তিনি শ্রীলীলাশুকের মহাবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া নিশ্চয়ই 
বলিতে পারিবেন 


হস্তমুক্ষিপ্য যাতোইসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্ভুতম্‌। 
হৃদয়াদ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


১৫৬ ভূমিকা ঃ সর্গবন্ধ 


১৪ 
সর্গবন্ধ 


বৈষ্বগণ বলেন শ্রীগীতগোধিন? মহাকাব্য । কারণ ইহার নায়ক 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্চ এবং নায়িকা শ্রীতগবানের পরমা-প্রক্কতি 
পরমেশ্বরী শ্রীমতী রাধিক! | এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিতক্ত। প্রত্যেক 
সর্গের এক একটি নাম আছে, এবং সর্গ বণিত বিষয় বস্তর সঙ্গে এই 
নামের যেমন সঙ্গতি আছে, তেমনই প্রত্যেক সর্গের এক একটি 
উদ্দেশ্তমূলক অর্থও আছে। সর্গবন্ধে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা 
করিতেছি। 

প্রথম সঞ্গের নাম সামোদ দামোদর । 

কবি বর্ণনা করিতেছেন বাসম্তীকুম্ুমস্থকুমা র-অবয়বা শীরাধা অমন্দ 
কন্দর্পজ্রে চিস্তাকুলা হহয়া বুন্দাবনের বনে বনে কৃষ্গান্থুসরণে 
ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৌন্দধ্য নিকেতনে সর্বর সৌন্দধ্যের 
অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বস্ন্রকে- তাহার প্প্িয়দয়িত চিরস্ুন্দরকে 
খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাহয়া৷ দিলেন, শ্রীকুষ্ অন্ত 
নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। শ্রীমতীর অনেক দিনের অনেক কথাই 
মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকুষ্ণের সেই ন্বেহ, সেই শ্রীতি কত রজনীর শত 
মধুময়ী স্থৃতি। এক দিন রশনাদামে যাহাকে বাধিয়াছিলাম, হাসিমুখে 
তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ আমাকে 
ছাঁড়িয়৷ অন্তকে লইয়া আমোদে মাতিয়াছেন ! সামোদ- দামোদর 
নামে এই স্থতিরহই অভিব্যক্তি। ভবিষ্যপুরাণে এই দামবন্ধনের 
উল্লেখ আছে-_ 

“সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংসজ্জয়। রাধয়! 
প্রারভ্য ক্রুকুটীং হিরণ্যরশনাদায়না নিবদ্ধোদরম্‌। 
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কান্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপুর্বকং 
চাটুনি প্রথয়ন্তমাতপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্‌ ॥” 


এই স্থতির অন্থুসরশেই এই সর্গের নাম 'সামোদদামোদর” হইয়াছে । 


দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব+ । ( প্রথম সর্গে ) শ্রীকষ্ণকে অগ্ঠ। 
নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়। শ্রীমতী অন্ত এক লতাকুঞ্জে গিয়া সীর 
নিকট যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণয়িতব্য বিষয় । 
সখী তাহাকে তিরস্কার করায় তিনি বলিতেছেন,__-সখি, শ্রীরুষ্ণ আমাকে 
ত্যাগ কবিয়াছেন, তবু আমি তাহাকেই স্মরণ করিতেছি । হৃদয় যেন 
তাহাতেই তৃপ্ত হইতেছে, আমার বলবতী তৃষ্ণা কৃষ্ণের কোন দোষ 
দেখিতে দিতেছে না। মন আমার বশীভূত নয়, কি করিব বল। এই 
সব কথ! বলিতে বলিতে উৎকণ্ঠা ত্বাহার অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। 
কৃষ্ণের বিবিধ বিলাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল । তিনি 
রুষ্ণকে পাইব!র জগ্য ব্যাকুল হুইয়! উঠিলেন। 


এদিকে গোপীগণপবিবৃত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভাস, কেশবন্ধনচ্ছলে 
প্রদশিত তাহাদের কটাক্ষ ও ঈধনুক্ত বাহুমূল আদি লাম্তদর্শনে যুদ্ধ 
জদয়ে শ্রীরাধিকাব কথাই স্মরণ করিতেছিলেন। কবি বলিতেছেন এই 
নব কেশব তোমাদের ক্রেশ হরণ করুন। এই অর্থে সর্গের অক্লেশ- 
কেশব নাম সার্থক হইযাছে। কেশব শব্দের একটা অর্থ__অংশুমান্‌, 
ক।স্তিমান। যাহার অংশুতে জগৎ প্রকাশিত হয়। কান্তি শবের 
আর একটী অর্থ উচ্চা। যিনি সর্বজ্ঞ; ইচ্ছাময়। মহাভারতে 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াডেন__ 


“অংশবে। যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজি্িতা2 | 
সর্বজ্ঞং কেশবং তস্মান্‌ মামানুযুনিসত্তমাঃ ৮ 


১৫৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


চরিতামৃতকার বলেন-_ 
“কিংব৷ কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। 
রুষ্ণের সকল বাঞ্চ! রাধাতেই রে ॥” 

কৰি জয়দেব বলিয়াছেন নবকেশব, অর্থাৎ নৃতন ইচ্ছাবিশিষ্ট শ্রীকঃ। 
এই নৃতন ইচ্ছার কথা পরবর্তী সর্গে পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি বাধিকা'ব 
জগ্য অগ্ঠ ব্রজন্ুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইতস্ততঃ অছ্ুসন্ধানে 
শ্রীরাধাকে না পাইয়া যমুন!পুলিনবনে কুতান্থতাপে বিলাপ কবিয়াছেশ | 
এ কথ বাস্তবিকই নৃতন। কারণ ভক্ত ভগবানেব জগ্ত কাদেন, ইহাই 
আমরা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, 'হগ"বান্‌ ভক্তকে না পাইয়া 
বিষাদিত হন, অচ্ুতপ্ত হন, ভক্তের জঙ্য কাপিখ। ফিরেন, সে কথা এই 
নৃতন শুনিলাম। 

কবি তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের নাম দিয়াছেন_-'মুগ্ধমধুঙ্ছদন" ও 
'দ্িপ্ধমধু্থাদন” | মধুকুদশ শামেব অগ্ঠ অর্থ জমর | জযদেব গ্রিষ্ট 
প্রয়োগে অনেক স্থাণেই মধুরিপু, মধুস্থদন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ষিনি শ্রকল মেহের অতীত, যোগনিদ্রী পবিহাব 
করিয়া যিনি, মেদসর্বস্ব অমর্ধাবতার ঈর্ষাপরায়ণ মধুদৈত্যকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন-_-তিনিও মধুহুদন। এই নাম গীতগোবিন্দে শ্রীকষ্জের 
নামাস্তরর্ূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীর সঞ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরধিকার 
অন্য ব্যাকুল, মুগ্ধ চিত্তে তাহারই কথা ম্মরণ করিতেছেন। চতুর্থ 
সর্গে শ্রীমতীর সঘী আসিয়! শ্রীমতীর দশার কথা বলিয়। শ্রীকষ্জের 
নিকট তাহার দর্শন ম্পর্শনরূপ অমৃতরসায়নের প্রার্থনা করিতেছেন। 
স্থতরাং 'মুগ্ধমধুহদন” নাম ও 'স্িগ্ধমধুহথদন” নাম অন্বথ হইয়াছে। 
পুজারী গোস্বামী আশীর্বাদ শ্লোকের অর্থ লইয়া এই নামের 
অগ্রূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এইবপ ব্যাখ্য! প্রতিসর্গেরই আছে। 

পঞ্চম সর্গ “সাকাজ্ষপুগডরীকাক্ষ* নামে অভিহিত। এই সর্গে 
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শ্রীরাধা অভিসারে আসিবেন এই আকাজ্ষায় পদ্মলোচন তাহার 
আয়ত আখি বিস্তৃত করিয়!, নয়নময় হুইয়! যেন পথপানে চাহিয়া 
রহিলেন, এই অর্থেই এইরূপ নামকরণ হুইয়াছে। 

ষষ্ঠ সর্গের নাম 'ধৃষ্টবৈকু্ঠ' । বৈকুগ্ঠ যেমন ধামের নাম, তেমনি 
ইহা ভগবানেরও একটা নাম। বৈকুণ্ঠ অর্থে কুগ্ঠাশৃচ্ভ। এই সর্গে 
সখী শীকুষ্ণকে শ্রীমতীর অবস্থার কথা সব শুনাইতেছেন। তোমারই 
কৃতকর্মের ফলে শ্রীমতীর আজ এই দশা, অথচ শ্রীমতী কেবল 
তোমার কথাই কহছিতেছেন, দ্রশদিকে তোমাকেই দেখিতেছেন, 
এমন কি শেষে আমিই কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তায় তন্ময় হইয়! গিয়াছেন। 
কবির এখানে বলিবার উদ্দেশ্ত, হে বৃষ্ট এততেও তোম।র কু 
নাই? সর্দমশৈবের শ্লোক অন্থসারেও হহার ব্যাখ্যা হয়। সর্গ- 
শেষে অন্ত দিনের একটী সঙ্কেতের কথা আছে। শ্রারাধিকা 
পথিকের দ্বার! থে সঙ্কেতবাণী পাঠাইয়াছিলেন, পথিক গোপরাজ 
নন্দের সখক্ষেই গিয়া সে কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে 
কিছুমাত্র অপ্রতিভ ন! হইয়া সেই কথাগুলির অগ্ঠরূপ অর্থ করিয়া 
পথিকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । কবি বলিতেছেন, এ হেন 
ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ধুষ্ট কুঠাহীন কৃষ্ণ জয়ধুক্ত হউন। অন্ুকুল, ধৃষ্ট, 
প্রভৃতি নায়কের অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে বুষ্ট 
নায়কের লক্ষণ__ 


“অভিব্যক্তান্ততরুণীভোগলক্ষাপি নিভয়ত। 
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোইয়ং খলু কথ্যতে ॥” 
সপ্তম সর্গ-'নাগরনারায়ণ'। এই সর্গে শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধা 


অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বাসকসঙ্জ ব্যর্থ হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণ 
আসিলেন ন|। নিশ্চয়ই তিনি অন্তা নায়িকাকে পাইয়া ভুলিয়া 
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আছেন। নিদারুণ নির্ধেদে শ্রীমতী শেষে মৃত্যুকামন৷ করিয়াছেন, 
যমুনাতরঙ্গে দেহত্যাগের সংকল্প জানাইয়াছেন। যিনি জগদেক- 
আশ্রয়, নিখিল নরনারী ধাহাকে আশ্রয় করিয়া! আছে বলিয়া যিনি 
নারায়ণ, আবার প্রতি অণুপরমাণুর, নিখিল জীবজগতের হৃদয়- 
গুহাশায়ী, অস্তঃপুরবাসী বলিয়৷ যিনি নাগর, রাধিকা যে তাহারই 
জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন এই সঙ্কেতেই কবি এই সর্ণের নামকরণ 
করিয়াছেন 'নাগর-নারায়ণ”। এখানে নাগরনারায়ণ অর্থে বহু 
নায়িকাবল্লভত্বের ইঙ্গিত আছে। 

অষ্টম সর্গে থণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা বণিত হইয়াছে, সুতরাং 
এই সর্গের 'বিলক্ষ-লক্মীপতি” নামও সার্থক হইয়াছে । আীরাধিকার 
প্রগাঢ় মান দেখিয়া এখানে তিনি পদসেবিক1] লক্ষ্মীর কথা মনে 
করিয়াছেন। ভগবান নিঞ্জ মুখেই বলিয়াছেন “যে যথা! মাং 
প্রপগ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্৮--কিন্তু লক্ষ্মীর নিকট প্রেমের খ্ররূপ 
বাম্য স্বভাবের আতাসও তিনি কখনো পান নাই, সুতরাং তাহাকে 
সে ভাবে লঙ্গীকে ভজন৷ করিতেও হয় নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। 
বেদস্তৃতি হৈতে তাহ! হরে মোর মন ॥” 

ছুজ্জয় মানের এই দুঃসাহস কমলাসনার মনের কোণেও কখনো স্থান 
পায় নাই। ইহা হইতে শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষই প্রমাণিত 
হইতেছে । ইহ ভগবানের মনেও বিস্ময়োপ্রেক করিয়াছে। তাই 
এই সর্ণের নাম 'বিলক্ষলক্মীপতি”। 

নবম সর্গে শীমতীর মানোপশমনের চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণ আকুল তাই 
এই সর্ণ “মুগ্ধমুকুন্ণ নামে পরিচিত। 

দশম সর্গের নাম 'মুগ্ধমাধব'। জগতখপতি অথবা লক্ষমীপতি 
অর্থাৎ যিনি সর্বৈশ্বর্যের আকর তিনিহ আীমতীর পদধারণ করিয়! 
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মান ভাঙ্গাইয়াছেন বলিয়া এই সর্গের নাম মুগ্ধমাধব' হইয়াছে। 
একাদশ সর পি।নন্দগোবিন্দ। জগতের অন্তর্ধ্যামী যিনি-_ 
সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা যিনি,_সেই ভগবান্‌ সর্বাস্তঃকরণে ধাহাকে 
কামনা করিয়াছেন, সর্বাঙ্গ দিয়।, সর্বেবক্্িয় দিয়! সেই শ্রীরাধিকাকে 
প।ইবার সম্ভাবনায় আজ যে তিনি আনন্দিত হুইয়! উঠিবেন, ইহাতে 
আর সন্দেহে কি? শ্রীমতীও সব্বেক্ট্রিষ দিয়া হৃবীকেশের সেবার জন্ট 
সমুপস্থিত। কবি তাই সঙ্গের নামকরণ করিয়াছেন 'সানন্মগোবিন্দ+। 

শেষ সর্গ-_দ্বাদশ সর্গের নাম 'সুজ্রীতপীতান্বরঃ। শ্রীমস্তাগবতের 
রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে “পীতান্বরধরঃ অধ্বী সাক্ষান্মন্থমন্মথঃ” রাঁধিক|- 
সশাথা গোপীম গুলীর বহু সাপ্যসাধনায় আবিভূর্তি হইয়া তাহ।দিগকে 
আনা দান করিয়াছিলেন,-তিনিই আজ নিজে সাধিয়া যাচিয়া 
প|য়ে ধখিয়া মান শাঙ্গাইয়। সেই আীরাধিকার সেবাধিকার পাইয়। 
রুতার্থ হুইয়াছেন। তাহার গ্রেমলাভে, তাহার সৌন্দধ্যে'পভোগে 
ধন্য হইয়াছেন। শ্রীমতীর প্রীতিসম্পাদনে প্রীত হইয়াছেন। কবির 
'স্ুপ্বীতপীতান্বর” নামকবণ সার্থক হইয়াছে। 

প্রত্যেক সঞ্গের নামকরণেরই এইরূপ গুড় উদ্দেশ্য আছে। 
সার্থক অর্থ আছে । আমরা কোনরূপ কষ্টকল্পনণার আশ্রয় গ্রহণ 
করি নাই। কেবল অন্ুপ্রাসের খাতিরে প্রতি সর্গের এইরূপ পুথক্‌ 
পৃথক নামকরণে অত বড় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং রসশাস্ত্রবিৎ 
করবি যে শিরর্থক পগুশ্রম করিয়াছেন, একথা যাহারা বলেন তাহাদের 
কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। এ কাব্যের প্রত্যেক শ্নোকের সঙ্গে যেযন 
অপর একটি শ্লোকের যোগ আছে, হয় একটি শ্লোক অপর শ্রোকের 
পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছে, নয় একটা শ্লোক অপর শ্রে!কটীকে 
গুপরিষ্ফুট করিয়াছে । তেমনি সেই সেই শ্লোক বণিত সমগ্র ভাবের 


সঙ্গে এই সর্গবঞ্ধেরও সংশএব আছে। 
১১ 
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একটা উদ্ধাহরণ দিই--কবি দশম সর্গে মানভঞ্জন বর্ন করিবেন, 
তাই তাহার পুর্বে কেমন প্রস্তত হইতেছেন, দেখুন। ইহা হইতে 
মানতঞ্জনে এ পদধারণের গুরুত্ব ও 'যুগ্ধমাধব” নামের সার্থকতা 
উপলবি হইবে । বলা বাছলা যে মা শখ্খে ভূমি বা জগৎ এবং 
ধব শবে স্বামী, অথব! যা শবে লক্ষ্মী অর্থাৎ সব্বব এশ্বর্রের অধিষ্ঠাত্রী 
এবং ধব শবে তাহার পতি মাধব নামের এইরূপ বহু অর্থই 
হইতে পা;র। কবির বর্ণনচাতুর্ধ্য দেখুন__ 


সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ ন্দৈরমন্দাদরা- 
দানমৈযু কুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দ্িতেন্দিন্দিরম্‌। 
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ সুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেছবরং 
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ 


অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে পুরন্দরাদি দেববুন্দ গ্রণত হইলে 
তাহাদের নমিত মুকুটেব ইন্ত্রনীলমণি যে চরণারবিশেে ভ্রমরাবলীর 
শোভ৷ ধারণ করে এবং বিগলিত মকরন্দস্রন্দর মন্দাকিনার স্বচ্ডন্দ 
ধারায় মেছুর অর্থাৎ শীতল হয়__অস্তভ নাশের জন্য আমি সেই 
গোবিন্দপদারবিন্দের বন্দনা করি । 

যিনি শীমতীর পদধারণ করিয়৷ মানভিক্ষ! চ!হিয়াছেন, তাহ।র 
শ্ব্যবর্ণনের জন্তঠই এই ষ্বোকের অবতারণ|। আরো একটী লক্ষ্য 
করিবার বিষয়, এই শ্লোকে যে গোবিন্দের পদারবিন্দ বন্দনা করা 
হুইয়াছে।_-পরবত্তী সর্গের নাম সেই গোবিন্দের নামে না দিয়া 
কবি একাদশ সর্গের নাম দিয়াছেন, সানন্মগে।বিন্দ। অন্ুপ্র।সের 
থাতিরে বা উদ্দেগ্তহীন ভাবে নামকরণ করিলে তিনি যেখানে 
খুদপী এইরূপ একটা! যথেচ্ছ নামকরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ 
যে করেন নাই, মানতঞ্জনের বণিত সর্গের মাধব নাম দেওয়াতেই 


ভূমিকা £ সর্গবন্ধ ১৬৩ 


তাহা বুঝা যাইতেছে। এই মধুররসাশ্রিত কাব্যে কবি রসের 
উৎকর্ষসাধনের জন্তই মাঝে মাঝে এইরূপ ত্রশ্ব্্য বর্ণনাত্বক শ্লোক 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সর্গবন্ধের শরশ্ব্যযভাবগ্তোতক নামকরণ 
করিয়াছেন । যাঁহাঁরা বলেন কটমট শ্লোকগুলি প্ররক্ষিপ্ত, তাহারা 
এই সব বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আবার ছন্দ এবং শব্দ, 
বিষয়বস্তুর অন্নুরূপও তো হওয়া চাই । উপবের এ শ্লোক ললিতলবঙ্গ- 
ভাষায় রচনা করিলে উহার গান্তীর্য রক্ষিত হইত কি না, তাহাঁও 
ভ।বিয়া দেখ! উচিত। 

আগীতগোবিন্দের আলোচনায় আর একটী কথা মনে রাখিতে 
হইবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণে এবং নারায়ণে তত্বতঃ কোনো ভেদ নাই, 
তথাপি রসের বিচারে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। স্থতরাং 
রসের কারবারে কাব্যের আলোচনায় সে কথা ভূলিলে চলিবে 
না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন-__ 

“সিদ্ধান্ততস্বভেদোহপি শ্রীশকষ্ণস্বরূপয়োঃ 
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্চরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৮ 

কবি জয়দেবও এ কথ! জানিতেন। যদিও কাব্যে তিনি লক্ষমীপতি 
বা নারায়ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্ঠ অগ্ঠরূপ | 
উদাহর্ণস্বর'প দ্বাদশ সর্গের উল্লেখ করিতে পারি। 

শীকুষ্ বলিতেছেন, "হে রাধে এই কিশলয়-শয়নতলে তোমার 
চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লব এই পল্লব-শয্যাকে সুদৃশ্য 
করিয়া তাহার গর্বব চূর্ণ করুক। নারায়ণ তোমার আম্গত্য স্বীকার 
করিতেছেন, তুমি এবার ক্ষণকালের জগ্ত তাহাকে তজনা কর। 
বহুদূর হইতে আপিয়াছ, আমার করপদ্ম দিয়া তোমার চরণার্চনে 
অন্থমতি দাও। পাদলগ্ন নুপুরের মত আমাকেও গ্রহণ কর।” 
এখানে নারায়ণ শব্দে কবি বন্তনায়িকাবল্লভত্ব আরোপ করিয়াছেন । 


১৬৪ কবি জয়দেব ও শ্রাগীতগোবিন্দ 


অথার্ৎ সকল নার)ীগণের আশ্রয়স্কল হইয়াও হে রাধে আমি শুধু 
তোমারই অন্গত, আমি একান্তই ত্বদেকনিষ্ঠ, শ্রীকুচের এই ভাব 
প্রকাশের জন্তই কবি এখানে নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 
“গোপজাতি রুষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার । 
দেবী বা অন্ত স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥” 
স্থতরাং মথুরায় বা দ্বারকায় যিনি অন্ত রমণীগণের পাঁণিগ্রহণ 
করিয়াভিলেন, তিনি নারায়ণরূপে কোনো নায়িকার মধ্যেও শ্রীরাধার 
তুলনা ন! পাইয়া ব্রজপ্রেমের উৎকর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন 


১৫ 


শৃঙ্গার রস 


বিশ্বেযামনুরঞ্জনেন জনয়ন্সানন্দ মিন্দীবর 

শ্রেনীশ্যামল-কোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবম্‌ 1 

স্বচ্ছন্দং ব্রজস্ুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 

শৃঙ্গার: সথি মৃগ্তিমানিব মধো মুগ্ধো হরি; ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥ 

(৯ম সর্গ ৪৮ শ্লোক) 

কবি জয়দেব বলিতেছেন-_-যিনি বিশ্বকে অন্ুরঞ্জিত করেন সেই 
হরি আজ বসন্তে বিলাস করিতেছেন। অন্ুরঞ্জিত কর' অর্থাৎ বিশ্বের 
প্রন্তি অণু পরমাণুকে, স্শ্ব হইতে ব্রহ্ম পধ্যন্ত সমগ্র জগৎকে ভাবামুরূপ 
রঙ্গে রাঙ্গাইয়া দেওয়া । প্রত্যেককে স্বাক্ষোত্রে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত 
করিয়া, আপন পরিপুর্ণতায় সার্থকতা দানই বিশ্বের অন্ুরঞ্জন। 
ধাহার ইন্দীবর শ্রেণীর মত স্থন্দর প্তাীমল, শীতল, কোমল নিত্য 
নৃতন প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি, সেই মৃত্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে 
ব্রজনুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়৷ তাহাদের আনন্দ 
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উদ্দীপন করিতেছেন। এই আনন্দই বিশ্বকে আনন্দ দান করিতেছে । 
রসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, বিকাশ ও বিলাস ভূমি শ্রীরাসমগুলই 
আনন্দের অফুরন্ত প্রত্রবণ। সেই উৎস কিচ্ছুরিত পীধুষশীকরই 
জগতকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। প্কৃষ্ণ নবজলধর জগৎ শস্ত উপর” 
এই রূপেই কৃপামৃত ধারা বর্ষণ করিতেছেন । 

রসশান্ত্কার বলেন-_ 


শুঙ্গং হি মন্মোথভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। 
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো৷ রসঃ শুঙ্গার ইন্যতে ॥ 
শৃঙ্গ শব্দের অর্থ সম্তোগেচ্ছার সমুদ্তেদ। এই ইচ্ছর সার্থকতার নাম 
শুঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসেব বর্ণ উজ্জ্বল 
গ্রাম, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শ্রীরুষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতারই 
একাধিপত্য । ইহাই সকল রসের আদি অর্থাৎ 'আদি রস'। 


শ্রুতি বলিয়াছেন ভগবান্‌ রসস্বরূপ--*রসো বৈ সঃ” অর্থাৎ তিনিই 
রস। স্বৃতরাং সকল রসের আকর বা মুল বা আদি একমাত্র 
শ্রীতগবান্‌, তাই তিনিই আদিরস। আনন্দ এই রসেরই বিলাস, 
বিলসিত বা আস্বাদিত বা অনুভূত রসই আনন্ন। বিশ্বের মূলে এই 
আনন্দ রহিয়াছে, স্থিতিতে এই আনন্দ রহিয়াছে, লয়েও এই আনন্দই 
বর্তমান। 


“আনন্দাদ্ধযেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি 
( এঁতঃ ৩৬) 
নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দই জীবিত রহে, 
আবার আনন্দেই প্রবেশ করিয়। শমত। প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিশ্বের 
আদি মধ্য অস্তে এই আদি রসই বর্তমান। এই আদি রসের বিলাসে 
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অর্থাৎ আননেই বিশ্বের স্থঙ্টি। রসের বিলাস-জগ্তই রসম্বরূপের 
কামন! জাগরিত হয়, রসের সাগর সন্ধুক্ষিত হয়, চঞ্চল হয়। সত্যসংকল্প 
তগবান্‌ সংকল্প করেন-_”“একোহহং বহুস্তাং গ্রজায়েয়” আমি বহু 
হইব। এই বিলাসের অর্থাৎ বহু হওয়ার আনন্দেই বিশ্বের শৃষ্টি। 
আপনা আপনি বিলাস হয় না, বহু না হইতে পারিলে বিলাস হয় না, 
আবার বহু হইতে হইলে শক্তির প্রয়োজন, স্থতরাং রসের যে বিলাস 
বা আনন্দ তাহা তাহার শক্তিকে লইয়াই সম্পাদিত হয়। অনস্ত 
শক্তিমান ভগবানের তিনটি শক্তির নাম, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি, তটস্থা 
জীব শক্তি, এবং অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপ শক্তি সৎ, চিৎ, 
আনন্দ রূপে. প্রসিদ্ধা। তাই শ্রুতি বলেন_ শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ । শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি-_-সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি, __সন্ধিনী 
সংবিৎ ও হলাদিনী নামে পরিচিতা | তাহার সদংশে ষে শক্তি-_সন্ধিনী 
শক্তি, এইশক্তির বিল!সে তিনি সর্বব্যাপী । চিৎ অর্থাৎ সংবিৎ শক্তির 
বিলাসে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববান্তর্যযামী। আর আনন্াংশে যে শক্তি 
তাহাই হলাদিনী, এই শক্তির বিলাসে তিনি বিশ্বাহুরঞ্জনকারী__ 
আনন্দজনয়িতা । , সদংশে স্থিতি বা অস্তিত্ব বুঝায়। তিনি আছেন, 
অর্থাৎ এক মাত্র তিনিই আছেন! চিদংশে তিনি জ্ঞ।নস্বরূপ স্বপ্রকাশ, 
এ বিশ্বকে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন, অর্থাৎ বিশ্বে এক মাত্র 
তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন। আনন্দাংশে তিনি প্রিয়, বিশ্বের 
যাহা কিছু আনন্দ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিশ্বে তীহা 
অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, তিনিই প্রিয়তম। তিনি একমাত্র 
আনন্দদাত।, সর্ব আনন্দের আধার। 
এই যে তিনটি শক্তির কথা বল! হইল, চরিতামুতকার বলেন-- 
সচ্চিদানন্দ পুর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ ॥ 
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অর্থাৎ এই শক্তি জড় শক্তি নহে। বিষুপুরাণে কথিত হুইয়াছে__ 
'হলাদিনী সন্ধিনী সম্ঘিৎ ত্বয্যেকা সর্ববসংস্থিতৌ। 
হলদতাপকরী। মশ্রা। ত্বয়ি নো গুণবঞ্জিতে ॥ 
অর্থাৎ হে ভগবান্‌, হলাদিনী, সপ্ধিনী, সংবিৎ এই তিন শক্তি 
সর্ববাধিষ্ঠঠতা তোমাতেই অবস্থিত, কিন্ত হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ 
প্রসাদিকা-সাবিকী, বিয়োগছঃখদা তাপকারী তামপী এবং উতভ্য়মিশ্রা 
যে রাজপী, ইহা প্রার্কত গুণাদি বর্জিত তে!মাতে অবস্থান করে না। 
আচধ) শঞ্চব ত।হার শারীরক ভাষ্যে লিখিয়াছেন__ 
'শর্বেবখপন্জ। ভূত ইবাবিষ্ঞা/কলিতে নামরূপে তন্তান্ত্বাভ]া- 
মনির্ববচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবাজভূতে সর্বজ্ঞন্তেশ্ববন্ত মায়াশক্তিঃ প্রকৃতি- 
রিতি চ ক্রুতিস্থত্যোরভিলপেযতে” (২--১--৯৪) 
এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্থষ্টির কথা তগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন-__ 
“প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্যজামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎনমবশং প্রকৃতেবশাৎ |” (৯--৮) 
অগ্যঞঙর-_ 
মম যোনির্মহদ্ধন্গ তন্মিন্‌ গভং দধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 
সববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ ॥ 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বাঁজপ্রদঃ পিতা । (১৪-_৩1৪) 
এই ভাবে ভগবানের যে বহু হওয়।-_-ইহাই শৃঙ্গার রসের একটা 
দিক, ইহা! কাম। গীতায় শ্রীভগবান্্‌ বলিয়াছেন “গ্রজনশ্চান্সি 
কন্দর্পঃ”। বিষুপুরাণ ইহাকেই হুলাদকরী অর্থাৎ মনঃ-প্রসাদিকা 
সান্তিকী বৃত্তি বলিয়াছেন। কোন্‌ অনাদি কাল হইতে জীব-জগৎ 
এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে। তৃণ-গুল্স, লতা-বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ' 
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পশ্-পক্ষী সর্ববর্তই ইহার অবাধ বিকাশ, সকলেই এই প্রবৃত্তির বশে 
গলিয়াছে-_কিস্তু “অবশং প্রকৃতের্শাৎ”। এই যে কাম, প্রাকৃত 
জগতে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন? দায়িনীবৃত্তি, ইহাই স্বষ্টির ছেতৃ. যৌন 
আকর্ষণের একমাত্র কারণ, ইহাই জীবের সাধারণ ধর্ম । প্রজনন 
ভিন্ন সৃষ্িধারা অব্যাহত থাকেনা! আবার প্রাকৃত জগতের স্থিতিব 
মূলেও এই কামই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অস্তে এই জীবজগৎ 
কামসমুদ্রেই প্রবেশ লাভ করিতেছে । এইরূপে অনাদি কাল 
হইতেই এই হষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে । বেদ আমাদিগকে এই 
কথাই শুনাইয়া থাকেন-_ 


“ও ক হদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ । 


কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ ।” 
হিন্দু বিবাহছেব সময় এই কামস্ত্তি পাঠ করে,_এই কচ্ঠার 
সম্প্রদাতা কে? কাহাকে সম্প্রদান করিতেছে? সম্প্রদাতা কাম, 
কামকেই দান করিতেছে । কামই দাতা, কামই প্রতি গ্রহীতা, 
ক।মসমুড্রেই ইহার স্থান । 


কিন্ত এই যে তরু-তৃণ লতা-গুল্ম কীট-পতঙ্গ পশত-পক্ষীর বহু 
হওয়। আর মানবের বহু হওয়া, ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে। 
ইতর প্রাণী যেমন প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া দেহের ক্ষুধায় 
উন্মত্ত হইয়া! চলিয়াঁছে, প্রকৃত মানব সে রূপে চলেনা । সেজানে 
প্রজনন অর্থাৎ হৃষ্টিরক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেপ্ত, দেহের ক্ষুধায়, 
রক্তমাংসেব লালসায় তুচ্ছ ইক্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই তাহার চরম 
ও পরম কাম্য নহে। অবপ্ত মানবাকারে পশু যাহার! তাহাদের 
কথা স্বতন্ত্র । কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। 


মানুষ বহু হইতে চায়, ইহ।ই তাহার অনাদি কালের প্রকৃতি, 
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স্বাভাবিকী বৃত্বি। ইহার ছৃহটী দিকৃ আছে--একটা আন্থুরী, 
অপরট1 দৈবী। অস্থরও বহু হইতে চাহে__কিস্তু চাহে ভোগের 
পথে, অপরের ত্যধিকার সঙ্কোচ করিয়া-সংহার করিয়া। সে 
দেবতা হইতে চায়_-জোর করিয়া দেবতাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ 
করিয়া । দেবত্বল/তভের জন্ত যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা সে 
চাছে না, বিনা তপন্তায় মাত্র জোর করিরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া 
অর্থাৎ ভোগের পথেই সে দেবতা হইতে চায়। সে মনে কবে, 
সংসারে যাহা কিছু সব তাহারই সুখের জন্য, ভোগের জন্ট, 
আরাম ও আমোদের জগ্য। ইহার মূলেও প্র কাম। এই 
মহাশশকে সংযত না করিলে যে ইহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা হুষ্পুবগীয 
হইয়া উঠে_-কংস রাবণ প্রভৃতি তাহার প্রতীক। মানুষের মধ্যেও 


ইহাদের অসফ্ভাব নাই। কিন্ক দৈবী প্রকৃতি এন্ধপ নহে। সে 
চাহে আপনাকে বিলাহয়া, আপনাকে অপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া বহু হইতে । ত্যাগের পথে আত্মসম্প্রসারণের পথেই 
তাহার গতি। স্বার্থপরায়ণ অস্থর যেমন আপনার মধ্যেই বুকে 
চাহে, টদবী প্রকৃতি সেরপ চাহে না। সে বহর মধ্যেই আপনাকে 
দেখিতে চাহে । অস্থর জানেনা যে এ সংসারে একমাত্র সৎ বস্ত 
ভগবান্‌, তীহার সত্তাতেই আমাদের সত্তা, সুতরাং বনুকে খুঁজিতে 
হইলে তাহার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে । মায়ার বশেই লম্পট কামুক, 
কমি-কীটের মত র্লেদসিক্ত ব্রণক্ষতের অন্ুসন্ধানেই জীবন অতিবাহত 
করে। এই আন্ুর ভাব মায়াবই স্থ্টি। মীয়--শব্ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধে উল্লসিত রূপের ডালি লইয়া বক্রিমুখে পতনোন্ুখ 
পতঙ্ষের মত জগৎকে আপনার দিকে টানিতেছে,_যাহ1র] আস্থরী 
প্রকৃতির বশীভূত, তাহারা অবশে মায়ার এই ফাদে আত্মসমর্পণ 
করিতেছে । ইহা শৃঙ্গার রসেরই একটা দিক, বাহিরের দিকৃ। 
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পুর্ধ্বে যে দৈবীভাবের কথা বলিয়াছি, তাহাই ভিতরের দিক__-এই পথ 
জ্ঞানের পথ, এরশ্ব্যের পথ! এই পথে বনহুর মধ্যে আপনাকে 
দেখা, ইহাই সংবিৎ শক্তির বিলাস। অন্ুরক্ত প্রণয়ী দম্পতি 
যেমন পরম্পর পরস্পরের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়| দিতে চায়. 
পুত্র-কন্ঠার মধ্য দিয়া__স্ষ্টির ধার! অব্যাহত রাখিয়া আপনার! বনু 
হইতে চায়, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম-নগর দেশকে আপনার করিয়া 
আপনাদিগকে বহুর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে চাহে, এই 
পথের পথিক তেমনি মায়ার রূপে না মজিয়া মায়া ধাহার বিভূতিতে 
নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে--সেই বাস্থদেবকেই সর্বত্র দেখিতে 
পায়। সে বুঝিতে পারে-_সেই স্বয়ন্প্রকাশই এই বিশ্বকে প্রকাশিত 
করিতেছেন। যেমন তিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, তেমনি 
'তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি, তাঁহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ । 
এই পথে অগ্রসর হইলে মানব বুঝিতে পারে আশীভগবানের বহু 
হওয়ার আরো একটী দ্রিক আছে, তাহাই শ্রীধামবুন্দীবন এবং 
বন্দাবন স্থিত শ্রীরাসমগুল। একদিকে কোটী কোটা ব্রহ্গাণ্ড, 
অন্তদিকে শতকোটী, গোপীসঙ্গে রাসবিলীস। একটী বাহিরে, অন্তটা 
ভিতরে, মানুষকে বাহির হইতে এই ভিতরে গিয়া স্থান করিয়া 
লইতে হইবে । শ্রীধামে পৌছিয়া & মহারাস মগ্ুলে প্রবেশ 
করিতে হইবে। 

এই মা্ুষের মধ্যে ছুই রকমের প্রকৃতি আছে। এক জন 
বাহিরের দিকে টানে, আর একজন ভিতরের দিকে ফিরাইয়। 
. আনিতে চাহে । এক জন রঙ্গময়ী নৃত্যচপল! হাবতাবনিপুণ! নটা, 
আর একজন ধীরা শাস্তিময়ী বুদ্ধিমতী কুলবধূ। রসিক বলেন 
এই ভিতর বাহির এক করিতে হইবে। ছুইকে যিলাইয়া সেই 
একের ভজনা করিতে হুইবে। “অবিদ্য়! মৃত্যুং তীত্ব্ঠ বিছ্বায়ামুত 
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মশ্্রতে” অবিদ্ভার ারা মৃত্যু উতীর্ণ হইয়! বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ 
করিলে তবেই রস স্বরপের উপাসনার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু 
অবিদ্ভার ও বি্ত(র অতীত তিনি--অবিষ্ঠা ও বিদ্যা উভয়কেই ত্যাগ 
করিতে ন! পারিলে তাহার দর্শনলাভ ঘটিবে না। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব ভগবানের তটস্থ! শক্তি, তীহারই 
প্রকৃতি, শ্রীভগবান বলিয়াছেন_ভূমি, জল, অনল বায়ুং 
আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি প্রকৃতি ভিন্ন আমীর আর 
একটি পবা প্রকৃতি আছে, সেই জীবভূত প্রব্কৃতিব দ্বারাই আমি 
এই জগত ধাবণ করিয়া! আছি । 


“অপরেয়মিতত্বন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” (গীতা ৭৫) 
পূর্বেবাক্ত অষ্টধা প্রকৃতির নিজের কোনে। শক্তি নাই। ভগবান্‌ 
বশিয়াছ্ছেন 'ময়াধ্যক্ষেণ প্ররৃতিঃ স্য়তে সা চরাচরম্ঠ। 
শীযদ্ভাগবতেও এই কথা আছে 
“দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ষিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌। 
আ'ধত্ত বীধ্যং সান্ুত মহত্তত্বং ভিরগ্ময়ম্‌ ॥৮ (৩২৬১৯ ) 
মহধি কপিল তাহার জননী দেবহুতিকে বঝলিলেন-__দৈৰ!ৎ 
অর্থাৎ কালবশে প্ররুতিব গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে সেই পরম-পুক্রষ 
তাহার অভিব্যক্তি ক্ষেন্ধে বীর্যযাধান করেন। তাহাতেই হিরণ্যবর্ণ 
মহত্তান্ত্বের উদ্ভব হয়। 
স্থতরাং এই প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহেন। ভূমি জল তেজ বায়ু 
আকাশের কথ! ছাড়িয়া দিই, মন বুদ্ধি অহঙ্কারেরও স্ৃষ্টি-ক্ষমতা 
নাই। বিষয় না থাকিলে মনের কার্ধ্য থাকে না, ইন্ড্রিয় না থাকিলে 
মনের বিষক়গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এই মন, ইক্রিয়। বিষয়, 
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না থাকিলে বুদ্ধিও নিষ্ক্রিয় । বুদ্ধি না থাকিলে অহঙ্কারও জড়বৎ 
পড়িয়া থাকে । কিন্তু পর! প্রকৃতি জীবের সম্বন্ধে এ কথা খাটে 
না। এই জগৎ তাহারই আধারে বিধৃত রহিয়াছে। জীব না 
থাকিলে জগতের রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, শব্ষের কোনে! সার্থকতা 
থাকে না। ভূম্যাদি অহঙ্কারাত্ক এই ষে জগৎ, ইহার আধার 
জীব। এই জীবপ্রকৃতির একদিকে জগৎ, আর একদিকে ভগবান্‌। 
জীব চিৎকণ, জীব সেই স্বরূপেরই স্ফুলিঙ্গ। অবশ্ত জীবেরও স্বকর্তৃত 
নাই। এই জীব, জগৎ ও ভগবানের মধ্যে দোল খাইতেছে, 
তার বাহিরে জগৎ, ভিতরে ভগবান্। সকল জীবের সেরা জীব 
মানুষ, -অষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মাগ্রয । এই মা্ুষ কেহ জগতে মজিতেছে । 
কেহ তগবানকে তজিতেছে। ইহাঁকেই আমরা মান্থষের ছুইটা 
দিক্‌ বা ছুই রকমের প্রকৃতি বা আস্ুর ও দৈব স্বভাব বলিয়াছি। 
এই ছুই প্রকৃতির নান! রকম শ্রেণীবিভাগ আছে। পুরুষার্থের 
তারতম্য অনুসারে. এই শ্রেণা নির্দেশ করা যায়। জীব তিতর 
বাহির যে দিকেই যাউক, পুরুষার্থের প্রয়োজন। চতুবিধ পুরুষার্থের 
ধর্ম ও অর্থ উপায় মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থ নিজেরা কোনো 
হুখ দিতে পাঁরে ন।, তাহার ফলে সুথ পাওয়া ষায়। অবন্ত এ 
সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু কাম ও মোক্ষের সম্বন্ধে মতঙেদ 
নাই। ভোগের যে অস্ভূতি তাহাই কাম, এবং ভগবংস্বরূপে 
আত্মবিলয়ের নামই মোক্ষ। বৈষ্বগণ মোক্ষচিন্তাকে কৈতব ধর্ম 
ধলিয়। নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কারণ যে-_-“সোইহং” চিন্তা 
মোক্ষপদের মূলমন্ত্র, সেই চিন্তাই বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধজনক । 
অগ্যদিক দিয়! আমর! দেখিতে পাই, মোক্ষচিন্তায় জগতের স্থান 
নাই। অর্থাৎ যে ধারায়__যে জীব্প্রবাহের সহায়তায় ভগবান জগৎ 
ধরিয়া আছেন, মোক্ষপন্থী তাহ! রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। কিন্ত 
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জগৎকে রক্ষা করে কাম, জীবের যে অনুভূতিতে জগতের অস্তিত্ব 
তাহাই কাম। এই অনুভূতি না থাকিলে জগৎ থাকিত না। 
তবে ইহা মায়িক অনুভূতি, বাহিরের অনুভূতি । ভিতরের যে 
অন্থভূতি অর্থাৎ ভগবদম্ুভূতি অমায়িক, হইলেও ষোগমায়ার সাহায্য 
ব্যতীত তাহা সম্পরন হয় না। মায়াকে আয়ত্তে আনিয়৷ তাহার 
পরপারে দাড়াইয়! তবে সে অনুভূতির আশ্বাদ পাওয়া যায়। এই 
ভিতব ও বাহির এক হ্ইয়া গেলে ছুইয়ের অনুভূতি একত্র মিলিলে 


যাহ!ব উপলব্ধি হয়, তাহাই শুঙ্গার রস। 
বরক্গমসংহিতা বলিতেছেন-__ 


আনন্দ চিন্ময় রসাত্মৃতয়া মন:স্ু 
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং ম্মরতামুপেত্য । 
লীলায়িতেন ভূবনানি জয়ত্যজত্রং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
আনন্দ চিন্মঘ রসালিঙ্গিত যে ভূবণমোহনের মাবুর্ষ)বিন্দু নিখিল 
প্রাণিগণের অস্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া স্মরলীলায় অখিলভূবন 
জয় করিতেছে, মেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। 
যিনি স্বীর অংশে স্মরতামুপেত্য বন্ুরূপে জগৎ হইয়াছেশ, স্বয়ং 
তিনিই সাক্ষাৎ মন্মগ-মন্থরূপে আনন্দ-চিন্ময়-রস।ত্বতায় রাপবিলাসে 
বনহুর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইব অন্ধ রূপের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। 
স্মরর্ূপে যিনি নিখিল জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তিনি বৃন্দাবনে 
অপ্রাকৃত নবীনমনণন্নপে 'ন্ত পর্ষযস্ত সর্ববচিত্ত হর” আপনাকে দেখিয়া 
আপনি যুগ্ধ হইতেচেন। 


“রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমত্কার 
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম” 
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এই মুগ্ধতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে আর কাহারো 
সামর্থ্য নাই, যিনি সমর্থা, তিনিই শ্রীরাধা। কবিবাজ জয়দেব 
এই রাধ! প্রেমের অন্যতম শেষ্ঠ কবি। এই রাধা প্রেমের মহিমা 
কীর্ন করিতে গিয়া শ্ত্রীমদনমোহনের কথায়” ক্‌ষ্দাস কবিরাজ 
বলিয়াছেন-_সেই মৃত্তিমান শৃঙ্গ'র রস-_ 
রাধাসঙ্গে যদাভাতি তদ1 মদন মোহন । 
অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ ॥ 


১৬ 
প্রক্লতিভাবে উপাসন। 


প্রকৃতিতাবে ভজন বৈষ্বসাধনার অগ্ততম বিশেষত্ব । জীব- 
প্রকৃতির পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনের যে লীলা, তাহ! মধুর 'ভাঁবে 
ভজন। এই বিশ্ের যাহা কিছু সব প্ররুতিরই খেলা, সে খেলা বঞ্ধ 
হইয়া গেলে বিশ্ব বলিয়া কিছুই থাঁকে না। কিন্তু মুলে প্রকৃতিও 
একাকিনী অচলা, পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত তিনিও কিছু করিতে প।নেন 
না। পুরুষের ঈক্ষণে তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থ' 
ভাঙ্গিয় যায়, তিনি চঞ্চল হৃইয়। উঠেন । পুরুষ দেখিতেছেন, ভোগ 
করিতেছেন, এই সোহাগেই রঙ্গময়ী তখন বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে বিশ্বকে 
বিকশিত করিয়া তুলেন। কিন্তু যে মুহুর্তে তাহার মোহিনী মুত্তি 
হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহত হয়, যে মুহুর্তে তিনি বুঝিতে পারেন, 
পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না, অভিমানিনী পলকের মধ্যেই 
আপনাকে সংযত করিয়া লয়েন, তাঁহার সকল লীলাই অস্তহিত হয়, 
খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই যে পুরুষকে দেখাইবার জগ্ঘ-_-তাহাকে 
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তোগ করাইবার জগ্ঠ প্রকৃতির বিলাস, এই ভাবের মূলেই মধুর 
ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (১) 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
যিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, লোকে বেদে তিনিই 
পুরুষোত্তম বলিয়! প্রথিত। আবার ক্ষর ও অক্ষর তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । এই পুরুষেত্তমের সঙ্গে মিলনই জীবের পরমপুরুষার্থ। 
“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥” 
এই পুরুষোত্তম রসিকশেখর, পরমকরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ | 
ইহার ভজনের স্তরনিদ্দেশে শ্রীপাদ মধুসদনসরস্বতী বলিয়াছেন 


“তন্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধ | 
ভগবচ্ছরণত্বং স্তাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥ 





(১) উপনিষদে “ছ্বা স্বপর্ণ”র উপাখ্যান আছে.। একটি বুক্ষে সখ্যভাবে 
ছুইটি পক্ষী বাস করে। তাহার একটি পিঞ্ল ভক্ষণ করে, পিগ্লের কটু 
আস্বাদন ভোগ করে, অন্যটি দর্শক মাত্র, সে শুধু বসিয়া বসিয়া দেখে । দৈবক্রমে 
যদি কখনে। এমন হয়--ভোক্তা পাঁখীটি বলিয়া বসে, অতঃপর আমি আর এই 
কটু পিঞ্নল ভক্ষণ করিব না, এখন হইতে আম দর্শক, আমি মাত্র দেখিব। 
এইবার তুমি ভোগ কর। তাহ? হইলে যে অবস্থাটি ঈড়ায়_-গোপী ভাবের 
সঙ্গে তাহার কতকট' তুলনা! হয়। এই ভোক্তার আসন ছাড়িয়া দর্শকের 
ভূমিক। গ্রহণের মধ্যে গোপী ভাবের ইঙ্জিত আছে। 

গ্রামে একজন বাজীকর. আমসিয়াছেন। পুতুলের নাচ দেখাইয়। বেড়ান। 
প্রত্যেকটি পুতুলের মাথায় স্থতা বাধ । স্থতার গোছাটি নিজের হাতে লইয়া 
অন্তরালে বসিয়া তিনি পুতৃলগুলিকে নাচাইয়া থাকেন। দৈবাৎ একদিন 
একটি পুতুলের স্থৃত1 ছি ডিয়! গেল, দে একেবারে বাজীকরের নিকটে গিয়। 
পড়িল। সে তখন বাজীকরকে ধরিয়া বঁনল, এতগুলি পুতুলকে যখন নাচ 
শিখাইয়াছেন, নাচাইতেছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি নিজে বেশ ভালই নাচিতে 
, জানেন। এখন আপনি একবার নাচুন, আমরা দেখি। তাহার অন্থরোধে 
বাজীকরকে নাচিতে হইল। পুতুলটি নাচ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে 
তখন বলিয়া কহিয়া অপর পুতুলগুলির বাধন খসাইল, এবং একে একে 
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সাধনার প্রথম সোপানে দীড়াইয়া সাধক বলিতেছেন আমি 
তাহার, আমি তোমার । “ইতঃপুর্ববং মলোবুদ্ধিদেহধর্শ্াধিকারতঃ, 


সকলি তোমার পায়ে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি ুপায় আমাকে 
আত্মসাৎ কর। কত জন্মজন্মাস্তরের মধ্য দিয় কত পথ ঘ্বরিয়া 


এই বুন্দাবনের প্রান্তে আপিয়া পড়িয়া আছি, আমায় ডাকিষা লও । 

দ্বিতীয় সোপানে সাধক বলেন তিনি আমার, তুমি আমার । 
আমায় পায়ে দলিয়া যাও, দেখা না দিয়া মরমে যাতনা দাও, 
তথাপি ছে জীবনাধিক, তুমি আমার, তুমি আমারই | 

প্রথম ভাবটা তদীয়! রতি, দ্বিতীয় তাবটা মদীয়া রতি নামে 
পরিচিত। এই মদীয়া রৃতিই ব্রজের গোপীভাব, এই ভাবেরই 
চরম পরিণতি মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীমতী রাধ! ঠাকুরাণী। মদীয়। 
বতির চরম ও পরম পরিণতিতে শক্তিমান শক্তির নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছেন, “দেহি পদপল্লবম্ণ বলিয়া শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । 
শক্তি ও শক্তিমাঁনের এই মধুর লীলাঁবিলাসই শ্রীগীতগোবিন্দের 
প্রধীন বর্ণনীয় বিষয় । 

মিলনেই রপান্ভূতির শ্ফুক্তি। কিন্ধ জয়দেবগোস্বামী মিলনের 
পর বিরহ, এবং বিরহের পর মিলনে এক অনিন্দ্য সুন্দর মাধুর্য্য- 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিরহে মিলনের পূর্বস্থাতি এবং বর্তমানের 
বেদণ! একত্র মিলিত হইয়াছে, ভবিষ্য মিলনের মধুরতম স্ষৃপ্তি 
জাগিয়া উঠিয়া ক্ষণে ক্ষণে তন্ময়তা আনিয়া দিতেছে । শ্রীমতীর 


কথায় কবি বলিতেছেন-_ 


সকলকে সাজঘরে আনিয়। বাজীকরের নাচ দেখাইল। তাহারা এখনে! নাচে, 
বাজীকরের ইজিতেই নাচে, তবে বাজীকরের সঙ্গেই নাচে । বাজীকরকেও 
তাহাদের ইঙ্গিতে নাচিতে হয়। বাজীকর আর তাহাদিগকে স্তায় বাধিয়। 
নাঠাইতে পারেন না। এই বপকের মধ্যেও গোগী ভাবের ভজনের ইঙ্গিত 


পাওয়া যায়। 


ভূমিকা ঃ প্রকৃতিভাবে উপাসনা ১৭৭ 


“মুহুরবলোকিতমগ্ডনলীল! । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল! ॥* 


এই অপূর্ব্ব তন্ময়তায় মনে হইতেছে আমিই তুমি, আমিই কৃষ্ণ। 
ইহাই মধুহুদন সরম্বতীর “সএবাহং” "ভাবের পরম ও চরম অবস্থা । 
এই “য প্রেমবিলাস-বিবর্ত, ইহ! জয়দেব শ্রীমদ্তাগৰবত হইতে গ্রহণ 
করিলেও শ্রীমপ্তাগবতে শক্তিমান পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়া 
শক্তির এই বিরহের ব্যথা অপনোদন করেন নাই। ভাগবতে 
র।ধিকা, বিরহের পর কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই কৃতার্থ হইয়ছেন। 
ত|হকে প্রত্যাখ্যাণ করিতে সাহপ করেন নাউ। তাই বলিয়াছি 
গীতগোবিন্দে শুঙ্গ!র-রস-বিলাসেব চরম অভিব্যক্তি বণিত হইয়াছে। 

বৈষ্ছবগণ বলেন গোগীগাব ভিন্ন 'এই ভজণের, শৃঙ্গার-রসো- 
পাসনার অধিকাব জন্মে না। পুর্বেবে যে বাহির ও ভিতরের মিলনের 
কথ। বলিয়াছি, গোগীভাবই সেই মিলনের ভূমি। সন্ধিনী শক্তির 
কথা বলিয়াছি; থাকা অর্থাৎ অস্তিত্ব এহ শক্তির ভাব। 
আর সংবিৎ বা চিৎ বা জ্ঞানশক্তির কাজ জানা। কে আছে এবং 
কে জানিতেছে সংসারে ইহারই দ্বন্দ চলিতেছে। দ্বন্দ থাকিলেই 
মিলন থাকিবে, গোগীতাবই সেই মিলনের ভূমি । কথাটা আর 
একদিক দিয়া ঘুরাইয়৷ বলি। সংসারে চারি প্রকারের ভক্ত আছেন, 
শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন__ 


চতুধিবধা ভজস্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোইজ্ছন । 

আর্ত জিজ্ঞান্ুরথার্থা জ্ঞানী চ ভরতষভ ॥ 
আন্ত, জিজ্ঞান্ু, অর্থাথী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্ত। 
“ভজন্তে” এই শব্দ হইতেই ইহ।দের ভক্তির ইঙ্গিত পাইতেছি। 


ইহাব মধ্যে আর্ত_যে পাইয়া হারাইয়াছে, অর্থণৎ নষ্ট বস্ত পুনঃ- 
৯২ 
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প্রাপ্তির কামনা যাহার হইয়াছে । জিজ্ঞান্থ__যে জানিতে চাহে। 
অর্থার্থী-_যে অর্থ চাহে। আর জ্ঞানী-_িনি সেই অদ্রয়ঙ্ঞানতত্বকে 
জানিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আর্ত এবং অর্থাথী প্রায় এক শ্রেণীর, 
ইহারা বাহিরের । আর জিজ্ঞাস ও জ্ঞানী, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
থাকিলেও শ্রেণীতে এঁক্য আছে, ইহার! ভিতরের । গোপীভাবে 
তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া এই ভিতর বাহির এক হইলেও গোপীভাব 
এই ছুই স্তর ছাড়াইয়া এক অভিনব সোপানে গিয়া দাভাইয়াছে। 
উপরের প্র চারি শ্রেণীর ভক্তই কমবেশী আপনার দিকৃটাই 
দেখিয়াছেন, কেহ বলেন ণাই যে, হে আনন্দস্বরূপ, তুমি আনন্দিত 
হও। গোপীগণ সেই কথাই বলিয়াছেন। গোপীগণ দেখিতেছেন 
বুন্দাবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই। তাহাদের চক্ষে সুবল, মধু- 
মঙ্গল, নন্দ, উপানন্দ সকলেই গোবিন্দের সেবক। সকলেই নারী, 
বৃন্দাবনের মাছ, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, তরুলতা, নদী, পর্বত, 
অরণ্য, স্থাবর 'জঙ্গম, একজনেব সুখের জন্তই উন্মুখ । একজনকে 
কেন্দ্র করিয়াই একজনের মুখ চাহিয়াই সকলেই অধিষ্ঠিত, জীবিত। 
কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন__ 
আ'র এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বতাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার 
প্রভাব ॥ 
গোগপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন । স্তুথ বাঞ্চা৷ নাহি সুথ হয় কোটাগুণ ॥ 
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহ! হইতে কোটীগুণ গোপী 
আস্বাদয় ॥ 
ত। সবার নাহি নিজ স্থথ অনুরোধ । তথাপি বাড়িল স্থখ পড়িল 
বিরোধ ॥ 
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কষ্সুখে 
পর্যযবসান ॥ 
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গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা । সে মাধুধ্য বাড়ে যার নাহিক 
সমতা ॥ 
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত স্ুথ। এই স্থথে গোপীর প্রফুল অঙ্গ মুখ । 
গোপীশোতা দেখি কৃষ্ণের শোভ।1 বাড়ে যত। কৃষ্ণশোত1 দেখি গোপীর 
শোভা বাড়ে তত ॥ 
এই মত অন্ত অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি। অগ্ অগ্কে বাড়ে সুখ কেহ 
নাহি মুড়ি ॥ 
কিন্তু কৃষ্ণের স্থখ হয় গোপীরূপগুণে। তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ 
অতএব এই সখ কঞ্চস্থ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি 
কামদোষে ॥ 


্ মি সা সা 


আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিন। যে প্রকারে হয় প্রেম 
কামগন্ধহীন ॥ 
গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণমা ধুর্যের পুষ্টি। মাধুর্য বাড়য়ে প্রেমে হয় মহাতুষ্টি॥ 
প্রীতি বিষস্বানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাহ! নাহি নিজ স্খবাগ্ার সম্বন্ধ ॥ 
নিরুপাধি প্রেম ধাহা তাহা এই রীতি। গ্রীতিবিষয়স্থথে আশ্রয়ের গ্রীতি॥ 


রা গং সু গং 


কামগন্ধহীন স্বাতাৰিক গোগীপ্রেম । নির্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ 
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়পী । গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্য, 

সথী, দাসী”।॥ 

প্রশ্ন উঠিতে পারে-__-কেন এই শৃর্জাররসসর্ধ্বন্বের উপাসনা করিব ? 

উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, আনন্দ লাভের এমন পন্থা আর নাই। 

পাথিব আনন্দ্রে মধ্যে যেমন যোষিদানন্দই শ্রেষ্ঠ, তেমনি ভগবদ্‌- 

তজনে এই মধুর ভঙ্জনই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ এ আনন্দের নিকট 
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্হ্মানন্দকেও তুচ্ছ মনে করেন। এই আনন্দ কি বস্ত কেহ বলিতে 
পারে না, ইহ! মুকাম্বাদনবৎ। এ আনন্দ অস্থিভবগম্য। বৈষ্ণব 
কবি বলিয়াছেন, যত যত রসিকজন রস-অঙ্গমগন অন্ভভব কানু 
ন পেখ। কেহ তো দেখে নাই, তবে রসিকের অন্ুভূতিই জানে, 
যে রসাস্বাদন কি বস্ত, কি সে অনির্ববচনীয় আনন্দ। পুর্বে যে 
সৎ চিৎ আনন্দের কথা বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্তির 
কতকট! তুলনা হইতে পারে । আমি আছি, বিশ্ব আছে, ইহাই 
জাগ্রতের অবস্থ!। আমি জানিতেছি, ইহাই স্বপ্রের অবস্থা । ঘুমাইয়। 
স্বপ্ন দেখি-_কিস্তু জাগিয়া এ জ্ঞান হয় ষে স্বপ্র দেখিয়াছি। ইহার 
পরই সুষুপ্ডি_ স্বপ্রহীন গাঢ় নিদ্রা। আনন্দের অবস্থা বুঝাইতে গিয়া 
অনেকে এই স্ুযুপ্তির উদাহরণ দেশ। অবশ্য এই গাঢ় নিদ্রার 
পরও আমি যে বেশ ঘুমাইয়াছি এ বোধ থাকে। লৌকিক 
আননেও তেমনি আমি আনন্দিত হইয়াছি এরূপ একটা 
অনুভূতি থাকে। ইহার পরের অবস্থা তুরীয় নামে কথিত হয়। 
উপনিষদ ব্রহ্মানন্দের উদাহরণ দিতে গিয়া সুঘুপ্তির আনন্দের উন্লেথ 
করিয়াছেন। সুধুপ্তিতে ইন্দ্রিয়ের এবং মনের কোনে! কাধ্য থাকে 
না। কিন্ত কোনো বুত্তিরপে আকারিত না হইলেও বুদ্ধি বর্তমান 
থাকে, সেই নির্মল বুদ্ধিতে চিৎ প্রতিবিদ্ব স্কুরিত হয়। তবে বুদ্ধি, 
তখনো! মলিনসত্ত্প্রধানা বলিয়। তুরীয়ানন্দের অস্থভূতি পায় না। 
সুযুপ্তির এই অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মানন্দের কথ! বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ 
জায়াপতির একাত্মতার উদাহরণ দিয়াছেন । বুহদারণ্যক বলিতেছেন-_- 
“তদ্ব। অশ্তৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ মাভয়ংরূপম্‌। তদ্‌ থা! প্র্রিয়য়। 
স্তিয়া সম্পরিঘক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ 
প্রাজ্জেনাত্মনা সংপরিঘক্তো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাত্তরম্‌ তথা 
অ্টৈতদা প্তকামমাত্বকামমকামংরূপং শোকান্তরম্।৮ (৪1৩২১) 
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সত্যন্্ষ্টা খষি ব্রহ্মানন্দের উপম! দিতে গিয়া আর কিছুই দেখিতে 
পান নাই! যত পার্থক্যই থাকুক, তবু তিনি যোষিদানন্দের সঙ্গে 
_ শুঙ্গাররসবিলাসের সঙ্গেই-__তাহাকে উপমিত করিয়াছেন। অবশ্য 
ইহার সঙ্গে গোপীভাবের পার্থক্য আছে। গোপীগণ তাবাননদে 
কেবল যে বাহা আত্যন্তর বিস্থৃত হইয়াছেন তাহা নহে, তাহারা 
অন্তর বাহির এক করিয়া বলিতেছেন “ভগবান্‌ তুমিই আনন্দিত 
হও! আমাকে ভোগ করিয়! আমার যাঁহ! কিছু আছে লইয়া তুমি 
স্থধী হও! আমার মধ্যে আসিয়া তুমি উল্লসিত হও! আমার 
বলিতে তে কিছু নাই, তোমাকে লইয়াই তো আমি, অতএব 
আমার মধ্যে তোমার যাহা কিছু আছে, তুমি গ্রহণ কর। হে 
রসম্বরূপ, তোমার যে রসে আমি রসিকা, সে রস তুমি তিন্ন আর 
কাহাকে দান করিব? হে জগদেকনায়ক, তোমাকে পাওয়াইয়াই-_- 
তোমার প্রাপ্তিতেই আমাকে সার্ক কর।” 

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্সন্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভাবের আভাস 
পাওয়া যায়। গ়িহুদী ও খ্বীন্তীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে “দলোমনের 
পরমগীত” নামে একটী অংশের মধ্যে দেখিতে পাই-_ 

“তুমি নিজ মুখের চুম্বনে আমায় চুম্বন কর, কারণ তোমার প্রেম 
দ্রাক্ষারস হুইতেও উত্তম। তোমার স্ুগন্ধিতৈল সৌরতে উৎকৃষ্ট, 
তোমার নাম সেচিত স্থগন্ধিতৈলম্বরূপ । এই জন্য কুমারীগণ তোমায় 
প্রেম করে। আমাদের আকর্ষণ কর, আমরা তোমার পশ্চাতে 
দৌডিব। রাজা আপন অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। আমরা তোমাতে 
উল্লসিত হইব আনন্দ করিব। দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের 
অধিক উল্লেখ করিব। লোকে গ্ভায়তঃ তোমাকে প্রেম করে। 
আমাব প্রিয় আমার কাছে গন্ধরস-তরু-গুচ্ছবৎ যাহ! আমার কুচধুগের 
মধ্যে থাকে । আমার প্রিয় আমারই,_-আমি তাহারই ।% 
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মুসলমান সাধকগণের মধ্যে 'মালামৎ নামে একটা সম্প্রদায় 
আছে। এই সম্প্রদায়ের কোনো সাধুর মুখে পারম্ত কবি সাদী 
একটা গজল গুনিয়াছিলাম। গজলটির ভাবার্থ এইরূপ-- 

“উচ্চ গিরিশিখরের উপরে একটী মন্দির আমি জানি । অতি 
ধীর পবনও তথায় যাইতে শঙ্কিত হয়। আকাশের অশনি সেই 
মন্দির হইতে আমার প্রিয়তমার সংবাদ আনিয়া দ্রিবে। সেই 
শিখর-সমতলে আমার পরাণপুতলী আমার সুন্দরী পরী অবস্থিত 
করেন। পক্ষী, আমার সংবাদ সেখানে লইয়া যাও। সৃর্যকিরণও 
তাহার রূপে ম্নান হইয়া যায়। তিনি যদ্ধি দয়! করিয়া! স্ুধান__ 
বলিও, প্রাণ দিয়াও আমি তাহার করুণা ভিক্ষা] করি। বলিও, হে 
সুন্দরি, তুমি সর্বদাই আছ আবার নাই এই দ্বন্দের মধ্যে নিশিদ্িন 
তোমার মধুর ম্বতি আমার হৃদয়পথে গতাগতি করে। তোমায় 
দেখিতে পাইন! এ ছুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তুমি দয়া না করিলে 
আমার এমন রি যোগ্যতা যে তোমায় দেখিব? তোমার অকুপাঁর 
অনল আমার পথরোধ করে। বলিও আমি মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া, 
পিপাসাষ ওষ্ঠগত প্রাণ, আর তুমি কিনা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছ। 
আমি তোমার স্বপ্ন দেখি-_-শুধু তোমারই মাত্র । 

“বলিও, আমি তোমারই, আমায় দয়া করিয়া ভালবাস, আর 
নয়তো তোমার প্রতি আমার প্রেম হৃদয় হইতে কাডিয়া লও । বলিও, 
সৌন্দ্যযময়ি। কি তোমার রূপ, ঘোমটার ভিতর হইতেও তোমার 
মুখকাস্তি আমায় আপ্]ায়িত করিতেছে। 

“যদি জিজ্ঞাসা করেন, সাদী কে? তাহার কি যোগ্যতা যে আমার 
প্রেমের কথা কয়? বলিও সাদী তোমার ক্রীতদাস, সাদী অন্তরে 
বাহিরে তোমারই একান্ত অনুগত ভক্ত সেবক ।” 

মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিগণের নাম জগছ্ধিখ্যাত। 
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্ীষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে সুফীদের মতবাদ সুগঠিত ও প্রচারিত হইতে 
আরম্ত হয়। সাদী তাহাদেরই এক জন। সুফীগণ শিয়াসম্প্রদায়তুক্ত । 
কবি যেন প্রণয়ী ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমান- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মাফ্তী নামে একটী সম্প্রদায় বৈষ্বগণের মত 
নাগবীভাবেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। অবশ্ঠ তাহাদের 
সাধনপ্রণালী এনং ভ'ৰ সম্পুর্ণ পৃথক্‌। 
ভক্ত সাক কাব বলিতেছেন-__ 
নৈহরব হমকো৷ নহি ভাঁবে। 
সাঈ কী নগরী পরম অতি স্থন্দর 
জহ কোই জ্ঞায় ন আবে ॥ 
চাদ শ্করজ জই পবনন পানী 
কো সন্দেশ পহুছাবে। 
দরদ মহ সীঈ কো শুনাবে ॥ 
আগ চল পংথ নাহি হুবৈ 
রাহ ন ঠহরণ যাবে । 
কেহি বিধি সাঈ ঘর জাউ মোরী সজনী, 
বিরহ জোর জানাবে ॥ 
বিন সাঈ এঁসন নহি কোঈ 
জো মহ রাহ বতাঁবে। 
কহত কবীর স্তুনো ভাই প্যারে 
কৈসে প্রীতম পাবে ॥ 
তপন য়হ জিয় কে বুঝাবে ॥ 
(শ্রীধুক্ত ক্ষিতমোহন সেন কৃত সংস্করণ হইতে ) 
“সণি, আর তো ভাল লাগে না। আমার স্বামীর দিব্য নগরী 
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অতি সুন্দর, সেখানে কেহ গেলে আর ফেরে না। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য 
বায়ু জলও যাইতে পারে ন1--কে বার্তা পৌছাইয়৷ দিবে? আমার 
দরদ স্বামীকে শুনাইবে ? আগে চলিব কি, পথ চিনি না, অথচ পথে 
থামিতেও পারিতেছি ণা। সজনি, কি উপায়ে স্বামিগুহে যাইব? 
বিরহ বাডিতেছে। স্বামী বিনা এমন কেহ নাই যে পথের সন্ধান 
বলিয়! দিবে । কবীর কহিতেছে, শুন ভাই প্রিয়, কিরূপে শ্রিয়তমকে 
পাইব, তপ্ত-জীউকে শান্ত করিব ?” 
জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, পৃথিবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
বহু সাধক এই পথের পথিক হুইয়াছেন। কিন্তু পথ এক হইলেও 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-ধন্মের এই ধরা, এই ভাৰ সম্পূর্ণ অভিনব । ভগবানকে 
এমন করিয়! আপনার জন বলিয়া বুঝিবা আর কেহ ভাবে নই, 
এমন প্রীতির বাধনে বুঝি আর কেহ বাধে নাই । গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছিলেন-_“যে যথা মাং প্রপপ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহুম্” ; কিন্ত 
গোগীভাবে মুগ্ধ হইয়া রাসোৎসবের শেষে শ্রীমপ্তাগবতে তিনি বলিলেন-_ 
“ন পারয়েহহং নিরবগ্যসংযুজাং 
* স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
যা মাইভজন্‌ ছুজ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্য তছঃ প্রতিবাতু সাধুনা ॥”৮ (১০।৩২২২) 
“নিরুপাধি তজনপরায়ণা মুদ্ধে। 
রে পখি! যে মহাতাব বৈদগ্ধ্যে ॥ 
ছুর্জর আবাস শৃঙ্খল করি তঙ্গ। 
শিরমল রাগে দান দেয়লি সঙ্গ ॥ 
তুয়া সব'কার ও নিজ সাধুকৃত্য। 
সঝ| সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য ॥ 


ভূমিকা £ যোগমায়া ১৮৫ 


যো যেছে তজে হাম তজিব সেরূপ। 
সো নিজ যুখবাণী ভৈ বৈরূপ ॥ 

মর্তে লতিয়ে যদি দেব পরমই। 
হেন প্রীতি পরিশোধে পন্থ না পাই ॥ 
অশকত প্রতিদানে মুই প্রেমাধীন। 
রহি গেল সবাপাশ মধু গুরুখণ ॥" 


১৭ 
যোগমায়। 


ধাহারা কৃষ্ণজলীলা বিশেষতঃ শ্রীভগবানের বাসলীলা অথবা 
পরকীয়াবাদ প্রভৃতি লইয়া আলোচন! করেন, সর্বপ্রথমে তাহাদের 
পক্ষে “যোগমায়1” তত্ব্টী জানা একান্ত প্রয়োজনীয় । এতত্তিন্ন শৈব 
ও শাক্তগ্রণের পক্ষেও এ-তত্ব আলোচন!র আবশ্তকতা রহিয়াছে। 
মার্কপ্েয়পুরাণে এই তন্ব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । চণ্তীতে খষি 
বলিয়াছেন £__ 
স বিদ্যা পরমা মুক্তেহে তুভৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 
সেই নাতনী পরমাবিদ্ভারূপে মুক্তির হেতুভূতা। আবার সেই 
সর্বেশ্বরেশ্ববীই অবিষ্ভারূপে সংসার বন্ধনের কারণ। অন্যত্র 
তন্নাত্র বিস্ময়; কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতে: 
মহামায়৷ হরেশ্চৈতত্রয়া সম্মোহাতে জগৎ ॥ ১ অধ্যায় ৪৪ 
এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রা ম্বরূপিণী। স্থতরাং 
তাহার জগৎমোহন বিস্ময়ের কাধ্য নহে। চণ্ডীতে এই দেবী 
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বহুবার বৈষ্ণবীরূপে কথিতা হইয়াছেন | ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১ম 
শ্লোকে খষি ইহাকে বিষ্ণুমায়] বলিয়! উল্লেথ করিয়াছেন। 

শ্রীমপ্তগবদ্গীতায় ইহার মায়া ও যোগমায়া এই ছুইটী নাম 
পাওয়! যায়। শীভগবান বলিয়াছেন--এই গুণময়ী দৈবী মায়া 
ছুরত্যয়া; যে আমার শরণাগত হয়, সেই এই মায়! অতিক্রম করে। 
(৭ অধ্যায় ১৪ শ্লোক)। ষোগমায়-সমাবৃত থাকায় সকলে আমার 
প্রকাশ দেখিতে পায় না। মুঢ লোকে আমাকে অজ এবং অব্যয় 
বলিষা! জানিতে পারে না। (৭ম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক ) চণ্তীতে এই 
দেবী প্রধানতঃ মহামায়া! নামেই কথিত! হইয়াছেন, কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে 
ইনি বিষ্ঞমায়া, যোগমীয়া এবং মহামায়া এই তিন নামেই পরিচিতা। 
শ্রীমস্তাগবতে মায়া শব্দও আছে। বিষুণমায়া ( ১০ম স্বন্ধ ১ম অঃ ২৫) 
যোগমায়া ( ১০ম, ২অ, ৬) 


কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিম্যধীশ্বরি | 

নন্দগোপস্তং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ (১ম ২২অ, ৪) 
নন্দগোপনন্দনকে, পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় গোপীগণ ধাহার 
উপাসনা করিয়াছিলেন, মহারাসলীলার প্রারন্তে শ্রীভগবান্‌ 
তাহাবই মুলস্বরূপকে, সর্বশেষ্ঠ প্রকাঁশকে সমীপে গ্রহণ করিলেন। 


ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ 
(১০ম ২৯শ, ১ শ্রোক )। 
এই যোগমায়া দেবীকে রাসের--তথ' শ্রীকষ্ণচলীলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বলিতে পারা যায়। চণ্ডীতে ষে অবিদ্যা, ও যোগনিভ্রার 
উল্লেখ পাইয়াছি, তাহাকে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়৷ নামে 
অভিহিতা করিতে পারি। অবিদ্যা সংসারবন্ধনের হেতু, বিদ্যা 
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সর্ববসম্পদ্দাত্রী, অভীষ্টদায়িনী, যোহমুক্তির হেতৃতপ্বপা; আর 
যোগমায়া--রসভাবের সেবিকা, রসভাবের পরিপালিকা এবং 
রসভাবের,_আননবঙ্গের অনুভূতি প্রদানের সামর্থ্যে সর্বাধিক । 
আীভগবান রাসলীলায় ইহাকেই সহকারিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিষ্ঠা-সংবাদে এই দেবীর পরিচয় এইরূপ-- 

জানাত্যেকা পর! কান্তং সৈব হুর্গ তদাত্মিকা । 

যা পরা পরমা শক্তিরমহাবিষুস্বরূপিণী ॥ 

যস্থ্া বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ | 

মুহুর্তাদেব দেবন্ত প্রাপ্তির্ভবতি নান্যুথা ॥ 

একেয়ং প্রেমসর্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী । 

অনয়া স্থলভে৷ জ্ঞেয় আদিদেবোইখিলেশ্বরঃ ॥ 

ভক্তির্ভজনসম্পত্তিজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্‌। 

জ্ঞায়তেইত্যন্তহঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥ 

” ছুর্গেতি গীয়তে সন্ভিরখগ্তরসবল্লভা । 

অস্তা আবরিকা শক্তিরমহামায়াইখিলেশ্বরী ॥ 

যয়া মুগ্চং জগৎ সর্ববং সর্বদেহাভিমানিনঃ ॥ 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়_-শ্রীছূর্না শ্রীভগবানের চিন্ময়ী শক্তি । 
ইছার অপর নাম একা বা একানংশা। পরমাশক্তিময়ী এই মহাবিষুণ 
স্বরূপিতী শ্রেষ্ঠাশক্তি। এই প্রেম-সর্বস্ব-স্বতাবা, গোকুলাধিষ্টান্রীকে 
জানিতে পারিলে অখিলেশ্বর আদিদেবকে সহজেই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । এই-অপগুড বসবল্লভ! দুর্গার আবরিকা-শক্তি অখিলেশ্বরী 
মহামায়া সমস্ত জগৎকে, সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করেন। 

চগ্তীতে দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন_-“নন্দগোপগুহে জাতা- 

যশোদাগর্ভসম্ভব1”--আমি নন্দমগোপগৃহে যশোদা গর্ভে জন্মগ্রহণ 
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করিব। শ্রীমন্তাগবত ইহাকেই বিষ্ণুর অহ্থুজা বলিয়াছেন। ইহীারই 
নাম একানংশা। অনেকে ইহাকেই যোগমায়া বলেন। জগন্নাথ 
ও বলদেবের মধ্যবন্তিনী এই দেবীকে অনেকেই স্ৃভদ্রা নাম দিয়া 
ভ্রমায্মক উক্তি করেন। 


মায়ার কাধ্য “বিমুখমোহন” । জীবকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া 
মমতাবর্তে মোহগর্তে নিক্ষেপ করাই তাহার কাজ। মহামায়া বা 
বিদ্ভার কাধ্য-_-“উন্মুখমোহন”। সংসার হইতে, বিষয়াসক্তি হইতে 
মুক্ত করিয়! জীবকে তগবদভিমুখী করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। 
আর শ্রীভগবানের শক্তিগণকে, তাহার পরিকরগণকে, এমন কি স্বয়ং 
শ্রীতগবানকে মুগ্ধ করিতে একমাত্র যোগমায়াই সমর্থা। এই মুগ্ধতাই 
শ্রীভগবানের লীলা! এই যুগ্গতা তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়! প্রকৃতি নামে অভিহিতা হইয়াছেন 
“মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিষ্ান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্” ঈশোপনিষদে অবিদ্া ও 
বিদ্যা এই দুইটী নাম পাওয়া যায়। বলিতেছেন-_-( ১১শ শ্লোক ) 


বিদ্যার্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদেদোভয়ং সহ । 
অবিদ্য়া মৃত্যুং তত্ব বিছ্যায়ামৃতমশ্তে ॥ 
ঈশোপনিষদ্‌ বিগ্কা ও অবিগ্তা উভয়কেই বুগপৎ জানিতে 
বলিয়াছেন। অবিষ্ঠকে জানিলে সংসারবন্ধন ঘটিবে না। তাহার 
দ্বারা মৃতু; উত্তীর্ণ হইয়! বিগ্ার দ্বাবা অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে । 
আমাদের মতে অতঃপর অর্থাৎ অমুতত্বপ্রাপ্তির পর অথণ্ড রসবল্লভার 
দর্শন মিলিবে এবং তিনিই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সানিধ্য দান করিবেন। 
অবিদ্া ও বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াই রসম্বরূপের অনুভূতি লাত 
হইবে। ঈশোপনিষদ্‌ অবিস্তা ও বিদ্যা, অসম্ভৃতি ও সম্ভৃতি ছুইয়েরই 
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পৃথক উপাসনার নিন্দা করিয়াছেন। উভয়কে একত্রে জানিবার কথাই 
বলিয়াছেন। 
এই যোগমায়াই শ্রীহুর্ধা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ, শক্তি। শ্রীপাদ জীব 
গোস্ব!মী তগবত-সন্দর্ভে গৌঁতমীয় কল্পের বচন উদ্ধার করিয়া তাহার 
প্রমাণ দিয়াছেন। 
যঃ কৃষ্ণ; সৈব তুর্গা স্তাৎ যা ছুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। 
অনয়োরস্তরাদশী সংসাবোন্নো বিমুচ্যতে ॥" 
রুষ্ণ ও তুর্গার তন্বতঃ কোন ভেদ নাই। ধব্রহ্ষসংহিতা” এই 
রহস্তেব ইঙ্গিত দিয়াছেন (১১শ শ্লোক) 
“মায়য়। রমমাণস্ত ন বিয়োগস্তয়া সহ। 
আত্মন। রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিহ্থক্ষয়া ॥” 
মায়।ব সহিত তাহাব বিয়োগ লাই, তিনি মায়া সহ সর্বদাই 
রমণরত। তাহার ইচ্ছায় স্থষ্টিকাল সমাগমে তিনি আত্মশক্তি রমার 
সহিত রমণ করেন। এপানে মায়া শব্দে বমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
রমা সঙ্গে তিনি নিয়ত বিহীরশীল বলিয়াই রমার অপর নাম নিয়তি । 
“নিয়তি সা রমা দেবী তং প্রিয়া তদ্বশং সদ1।+, ব্রহ্মসংহিতা মায়ার 
সঙ্গে প্রক্কতিব পার্থক্য বাখিয়াছেন । বলিয়াছেন-_ 
“এবং জ্যোতিম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥ 
আত্মারামস্য তম্তান্তি প্রকৃতা। ন সমাগমঃ ॥ (১০) 
গ্ররূতি হইতে তিনি নিলিপ্ত, প্রকৃতির সহিত সেই আত্মারামের 
কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ মাই? শীমদভগবদগীতায় প্রকৃতির বেশ পরিষ্কার 
বিশ্লেষণ আছে। শ্রীছুর্থ। ই রূপভেদে প্রকৃতি বা মহামায়া ও যোগমায়া 
নামে অভিহিতা হন যোগমায়া রূপই শ্রীছুর্গার প্রকৃত শ্বরূপ। 
মহামায়! ও ময় ইহারই অংশরূপা। 
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কালিক] পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষুণ্মায় ও মহামায়ার পৃথক বর্ণনা 
আছে। যিনি যোগিগণের মন্ত্রমন্্োদ্ঘাটনে তৎপরা, পরমানন্ব- 
স্বরূপা, সত্ত্ব বিদ্যা, তাহাকেই জগন্ময়ী বল! হয়। ইনিই বিষণ মায়া। 
* * * যিনি পুনঃ পুনঃ জীবকে ক্রোধ মোহ লোভ মধ্যে নিক্ষেপ 
পূর্বক কাম-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া আমোদধুক্ত ও ব্যসনযুক্ত 
করেন তিনিই মহামায়! | 


পৃর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে এমন কি 
শীকষ্ণচকে মুগ্ধ করাই যোগমায়ার কাধ্য। তাহার উদাহরণ 


দিতেছি। শিশু শীকৃষ্ণের চাঞ্চল্যে ব্রজের গোপ-গোপীগণ ব্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন। এমনই একদিন বলরামারদি গোপবালকগণ 
আসিয়! যশোদাকে বলিলেন, প্শ্ীকষ্ণজ মাটী খাইয়াছে।” যশোদ: 
এই কথা শুনিয়া ভীত! হইয়! শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া তিরস্কার 
করিলেন। শীকুষ্ণচ বলিলেন-_আমি মাটী থাই নাই, উহার! মিথ্যা 
কথ। বলিয়াছে। যশোদা বলিলেন “তবে হা কর, দেখি” । এই 
কথা! শুনিয়া যশোদানন্দন মুখ ব্যাদান করিলেন। যশোদা 
শ্রীকষ্চের জঠর.নধ্যে দ্বীপ-পর্বত-সযুদ্র সমম্থিত বিশ্বের বিশাল 
রূপ দেখিতে পাইলেন । দেখিয়া আশ্চ্য/ন্থিত হইলেন। ভাবিলেন 
“এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া, না আমার বুদ্ধিত্রম, অথবা ইহা 
আমার পুত্রেরই কোন এরশ্বর্যয |” তিনি নারায়ণকে প্রণাম করিয়া 
বলিলেন, “আমি যশোদা, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, কুষ্ণ আমার 
পুত্র, আমি ব্রজেশ্বরের অথিল বিত্তের অধিকারিণী পত্রী, গোধনাদি 
সহ ব্রজের গোপগোগপী আমার অধিকৃত, ধাহার মায়ায় মামার এই 
মন্দ মতি হইয়াছে, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয় ।” 

ইথং বিদিততত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বর? 

বৈষ্ণবীং ব্যতনোল্সায়াং পুত্রন্নেহময়ীং বিভুঃ ॥ 
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গেপী যশোদার এইরূপ তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে শ্রীভগবান্‌ 
পুত্রশ্গেহময়ী আপন বৈষ্ঞবী মায়! বিস্তার করিলেন। বেদ, শ্রুতি, 
সাংখ্য, যোগ এবং পঞ্যরাত্রাদিতে ধ।হার মাহাত্ব্য কীন্তিত হয়, অতঃপর 
যশোদ1 সেই হরিকে পুত্রজ্ঞান করিলেন। এই সমস্ত কাধ্যে 
যোগমায়। ভিন্ন অপর কেহ স্মর্থ| নহেন। কিন্তু তাহার প্রধান কার্য 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধ।-সনাথ। ব্রজগো'পীগণের মিলন সাধন। দার্শনিকগণ 
মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের 
সর্ববাপক্ষ। অঘটণ-ঘটন-পটুতা মহারাসলীলায় শ্রীরুষ্ণকে মুগ্ধ করা, 
শ্রীরাধা আদি গোগীগণকে মুগ্ধ করা। অধর্ম্ের অভ্যু্থান দুরীভূত্ত 
করিয়া ধর্মীসংস্থাপনের জগ্ত যাহার আবির্ভাব, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
আপন আনন্দাংশ-ঘনীভূতা হলাদিনী মুক্তি শ্রীরাধাকে পরবধূরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আর শ্রীরাধাও সেই জগৎপতিকে পরপুরুষ ভাবিয়াছেন, 
তাহার সঙ্গে জার-বৃদ্ধিতে সঙ্গতা হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অঘটন 
আর কি হইতে পারে? ইহাই যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটায়পী শক্তির 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় । এই জন্তই কৃষ্চলীল! আলোচনা করিবার পূর্বের 
যোগমায়ার তত্ব আলোচনা কর! অবস্ত কর্তব্য । এই রহম্ত জানিতে 
হইলে প্রসন্ন অস্তঃকরণে সাধনা আবশ্তক। পূর্ববাচীধ্যগণের পদাস্ক 
অন্থসরণপূর্বক তাহাদের বাণীরূপের মর্মগ্রহণ আবশ্তক। গীতায় 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, মুঢ় লোকে যোগমায়া-সমাবৃত আমাকে 
জানিতে পারে ন|। স্থতরাং সর্বাগ্রে আমাদিগকে যোগমায়ার 
উপাপন। করিতে হইবে । শ্রীমপ্তাগৰবত বলিতেছেন__ 
যন্বর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোৌগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌। 
বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগদ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাজম্‌ ॥ 
(৩২১২) 
“আপন যোগমায়ার শক্তিপ্রদর্শন জগ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীলার উপধুক্ত 
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যে মুন্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের ললামভূত সেই মুত্তি যেন 
ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ ছিল এবং তিনি নিজেই সেই মূত্তি দেখিয়া 
বিশ্ষিত হইয়াছিলেন ।” 

ইহাই যোগমায়ার, সেই অখণ্ড রস-বল্পভ।র সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি 
এমন রূপকে নিত্যলীল! হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যে রূপ 
দেখিয়া আপনার স্বন্নপে স্বয়ং বিশ্বরূপও বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন। করিতৈছেন--শ্ীমন্মহা প্রতু শ্রীপাদ সনাতনকে 


বলিয়াডিলেন-_ 

কৃষ্ণের যতেক খেলা , সর্বোত্তম নরলীলা 
নরবপু তাহার স্বরূপ 

গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অন্ুরূপ ॥ 
রুষ্ণের মধুর রূপ শ্রম সনাতন । 

যে রূপের এক কণ ডুব।য় সব ব্রিভূবন 
বিশ্বগ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ 

যোগয়ায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 

এই রূপ রতন ভক্তগণের গুঢ়ধন 
প্রকট কৈল। নিত্যলীল৷ হেতে ॥ 

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার ॥ 
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। 

স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌনাধ্যাদি গুণগ্রাম 


এইরূপ তার নিত্যধাম ॥ 
এই যোগমায়ার অপর নাম পৌর্ণমাসী। অঙ্গিরা পত্রী শ্রদ্ধার 
গর্ডে সিনিবালী ও কুহু এবং রাকা ও অন্থমতি নামে চারিটা কন্ঠ হয়। 
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( শ্রীমন্তাগবত হর্থ স্বন্ধ ১ন অধ্যায়) রাক! রজনীর নাম পৌর্ণমাপী। 
এই রাক! রজনীাতেই রাসলীল। অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধ সবস্বরূপিণী 
যোগমায়৷ দেবীই রাসের অধিষ্ঠাত্রী। কুষ্ণচলীলার প্রকাশিকা বলিয়াই 
ইনি পৌর্ণমাসী বলিয়া অভিহিতা । 
অপ্রকটলীলায় যোগমায়!র প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেলীলায় 
ইনি শ্রীরাধ।র স্ব্ূপেই অবস্থিতি কবেন। প্রকট লীলায় মুল 
স্বরূপে শ্রীরাধায় এবং অংশব্পে যোগমায়া রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীলার 
সাহায্যকারিণী। 
সন্মোহন তশ্থের নিষ্লে।ক্ত বচন অনুসরণ করিয়া-_ 
যন্নায়নাসি ছুর্গাহহং গুণৈগু পবতী হাহম্‌। 
যদ্বৈভবান্মভালক্ষ্মী রাধা নিত্যাপরাইছয়৷ ॥ 
সহজিধাগণ খলেন যোগমায়া নিত্যারাধা | বুন্দাবনে বুষভাঞ্ছনন্দিনী 
প্রেমবাধ|, মথুরায় কুজ! কামরাপ। | উহাদের মতের সঙ্গে 
আচার্যযগণেব মতের পার্গকা থাকিলেও এই সম্প্রদয়-গ্রচলিত অমৃততন্ত্ 
(মক গ্রাঞ্থ হহ5 খোগমাযাব ধ্যান উদ্ধত করিয়া দিলাম । 


গীতবন্ত্রপরীধানাং বংশযুক্তকরাম্বজাম্‌। 

কৌন্তভোদ্দীপ্তহৃদয়াং বনমালাবিভূষিতাম্‌। 

শ্রীকষ্ণক্রোড়পব্যস্কনিলয়াং পরমেশ্বরীম্‌। 

সববলক্ষ্মীময়ীং দেবাং পরমানন্দনন্দিতাম্‌ ॥ 

রাসপ্রিয়াং নিত্যরাধাং কৃষ্ণানন্দন্বরূপিণীম্‌। 

যোগমায়াং ভজেদ্‌ দেৰীং পুর্ণানন্দমমহোদধিম্‌ ॥ 

শ্রীকষ্জলীলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা রাসলীলা। গোপীবুথ-পরিবৃতা 

মৃহ[ভাবমরী বুবভাুনন্দিনীর পদাঞ্চানুসরণে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের 


১৩) 


১৯৪ কবি জয়দেব ও গ্রীগীতগোবিন্দ 


স্থমধুর মিলনলীল!। দেবী দুর্গা_-অথণ্ড রসবল্লভা যোগমায়া এই 
লীলার সাহায্যকারিণী। আমরা তাহাকে প্রণাম করি। 


১৮ 
শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ 


শ্রীগীতগোবিন্দের মত একখানি বহুল প্রচারিত গ্রন্থে পাঠ ভেদ 
থাক! স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন 
পাঠ (প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠ ভেদও 
নিতান্ত অল্প নহে, কারণ আটশত বৎসর পুর্বে রচিত এই ্রান্থথানি 
সারা ভারতবর্ষে আজিও সমান সমাত। 

শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। পাঠাস্তর পাওয়া বায় শ্লেকের মধ্যে ; শ্লেকের সংখ্যারও 
ন্যুনাধিক্য ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্করণ অপেক্ষা বোষ্বাই নির্ণয় সাগর 
যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে কয়েকটি শ্লোক অধিক গাছে। আবার 
বাঞ্গলায় প্রচলিত গ্রন্থের বাঙ্গালী টাকাঁকারগণও কেহ কেহ 
কোন কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই। উদ্দাহরণ স্বরূপ সর্গাস্ত 


শ্ল্লেকগুলির উল্লেখ করিতে পারি। 

বাঙ্গালী টীকাক!রগণের মধ্যে বোধ হয় ধৃতিদাস বৈদ্য বয়োজ্যোেষ্ঠ। 
নিত্যধামগত রপসিকমোহন বিদ্ভাভুষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 
শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমিকায় নারায়ণ দাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। 
প্বন্থবাণ ভুবন গণিতে শাকে” € ৮৫১৪ ) ১৪৫৮ শকাব্দায় রমানাথ 
শর্মা “মনোরমা” নামে “কাতন্ত্র ধাতুবৃত্তি” রচনা করেন। রমাণাথ 
*ংসর” ধাতু-ব্যুৎপন্ন পদ প্রয়োগ বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের 'ছলয়সি 
বিক্রমণে বলি মন্ভূত বামন” পদ উদ্ধার ও তৎ প্রসঙ্গে নারায়ণ 
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দাসের টীকার উল্লেথ করিয়াছেন। রমানাথ মহাপ্রভূর সম-সাঁময়িক। 
নারায়ণ দাস তাহার পূর্বববত্তী। নারায়ণ দাস শকাব্ধার চতুর্দশ 
শতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অচ্ছমিত হয়। নারায়ণ দাস স্বগ্রণীত 
“সর্ববা্ন্ুন্দরী” টীকায় পদ্মাবতী শব্দের ব্যাখ্যায় ধৃতিদাসের টীকা 
হইতে উদ্দাহরণ উদ্ধত করিয়াছেন। “শূঙ্গাবিত্বঞ্চেত্যাহ ধৃতিদাসম্তদ 
সমীক্ষিতা বিধানম্”। সুতরাং শকার্বার ত্রয়েদদশ শতকে ধৃতিদাসের 
জীবৎ্কাল অন্ম।ন করা চলে। ধৃতিদাসের টীকার নাম “সন্দর্ভ 
দীপিকা” । প্রতি নর্গের শেষে__“ইত্যাস্থন-চতুরানন-বিশ্বাস বৈদ্য 
শীর্বতিদাস বিরচিতায়াং সন্দর্ভ দীপিকায়াং শ্রীগীতগোবিন্দ টীকায়াং” 
এইরূপ লেখা আছে। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র তট্টাচার্ষ্য 
“ইত্যাস্থান চতুরানন” কথা কয়েকটি হইতে অঙ্থমান করেন, ধূতি দাস 
কোন রাজ সভাসদ ছিলেন। 

হ!তের লেখা কোন কোন পুঁথিতে ধৃতিদাস ও নারায়ণ দাসের 
টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। এসিয়ার্টিক সোসাইটীর 
নারায়ণ "পাসের টীকাধুক্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পুঁথিতে সর্গান্ত শ্লোকের 
ব্যাখ্যা আছে। রমসিকমেহন বিগ্তাভূষণ সংগৃহীত নারায়ণ দাসেখ 
টাকায় এবং বাকুড়াজেলার ভাছুল গ্রাম নিবাসী শমহেন্দ্রন!থ 
পালিতের সংগৃহীত ১৫৬৫ শকাব্দায় অন্ুলিখিত পু ঘিতে নারায়ণ 
দাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোক ও কবির পরিচয় শ্লোক ব্যাথ্যাত 
হয় নাই। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীুক্ত সুশীলকুমার দে বলেন, মৈথিল 
পণ্ডিত শঙ্করমিশ্রও স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী টাকায় গ্লোকগুলির ব্যাখ্যা 
করেন নাই। এবং রাণাকুস্ত রসিকপ্রিয়া টাকায় চতুর্থ সর্গের 
অন্ত্য শ্লেকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__“প্রবন্ধঃ পৃথিবীভত্রণ প্রবদ্ধঃ 
প্রীতয়ে হরেঃ”। 

আমার মতে রাণাকৃস্ত বোধহয় একটি প্রবাদের ভিত্তিতে এইরূপ 


১৯৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদটি এই--( পংস্কত ভক্তমাল ) পুরীর রাজ! 
একখানি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। এবং কোন্‌ গ্রন্থ জগন্নাথদেবের 
প্রিয়, পরীক্ষার জন্য জয়দেববচিত ও স্বরচিত গ্রন্থ ছুইখানি 
জগনাথ মন্দিরে রাখিয়া হুয়ার বদ্ধ করিয়া দেন। ছুয়ার খুলিলে 
দেখা যায় জয়দেবের গ্রন্থ উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে রহিয়াছে । 
ইহাতে রাজা ছুঃখিত হইলে দৈববাণী হয়-_ 
জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সগে। 
তব রত বার শ্লোক থকিবেক অগ্রে ॥ 

উড়িস্যার অধীশ্বর গঞঈপতিরাজ পুরুষোত্তম দেবের রচিত একখানি 
গীতগোবিন্দর পরিচয় পাওয়া! যায়_-“অভতিনব গীত গোবিন্দ” । 
হয়তো! এই গ্রন্থ লইয়াই প্রধাদের উংপত্তি, এবং রাণা কুস্তের 
টাকায় এই প্রবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে, | 

বঙ্গেশ্বর দ্ুজমর্দনদেব ও তংপুথ যদ বা জলাল উদ্দীনের 
সভাপগ্ডিত রাট়ের রায়মুকুট বুহম্পতিমিশ্র একজন খ্যাতনাম। 
পণ্ডিত। তিনি গীতগোনিন্দের টাকায় সর্থান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। আমাদের পুখিতে মিশরের টীকায় কবির পরিচয় 
শ্লোকের ব্যাখা। নাই। শীমহা প্রভর অনতিপরবভ্তী বিখ্যাত 
টাকাকার পৃজাবীগোঙ্বামী সর্গাস্ত শ্লোক তথা কবির পরিচয় 
শ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুহ্ৃম্পতি মিশ্র সাডে পাঁচশত 
বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন । পুজারী গোস্বামীর বয়স চারিশ্ত 
বৎসরের বেশী নহে। 

আমার মতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও অপরাপর শ্লোকগুলির 
মত সর্গান্ত শ্লোক কয়েকটও কবি জয়দেবই রচন] করিয়াছিলেন। 
জয়দেবের প্রায় সম-সময়েই ১১২৭ শকাব্বায় সমাট লক্ষমণসেন্ত্ে 
মহাসামস্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদ।সের সঙ্কলিত সছুক্তি-কর্ণাম্বৃতে 
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জয়দেব রচিত একব্রিশট শ্লেকের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের পাঁচটি 
শ্লোক উদ্ধত আছে, তন্মধো--“জয়শী বিগ্যপ্তৈষ্মহিত ইব মন্দার কুন্থমৈঃ” 
( “সহৃক্তি কর্ণামৃত * ১৫৯৪ ॥ কৃষ্ণভূজঃ ॥ ) 
শ্বোকটি শ্রীগীতগোবিন্দের একাদশ সর্গের অন্তিম শ্লোক। 
আমাদের নিশ্চয়তার ইহাই ন্ট প্রমাণ। আমার মনে হয় 
সর্গান্ত শ্লোকগুলি গুঢার্থব্যঞ্জক। প্রতি সর্গের বিষয় বস্তর সঙ্গে__ 
এমন কি সর্গের নামের সঙ্গেও এই সমস্ত শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধত শ্রোকটিই গ্াণ করিতেছি । 
একাদশ পর্গের নাম সাণন্দ গোবিন্দ। সর্গের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাধার 
অভিসার । মানান্তে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করিতে দেখিয়! 
গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। উদ্ধত শ্লোকে রুষ্ণতুজের বর্ণনা 
আছে। যে বাহুবুগল শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জগ্ত লালায়িত, 
সেই ভূজদ্ব় সাক্ষাৎ অন্তকসদূশ কুবলয়াপীড় হস্তীকে নিহত 
করিয়াছে, এবং হস্তীর মৃত্যু-পূর্ব-বমিত রক্তবিন্দুূতে মণ্ডিত হইয়াছে। 
এ হেন চঞ্চল ভূজশালী শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য সাননে 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক সর্গাস্ত শ্লোকেরই এইরূপ ব্যঞ্জন! 
রহিয়াছে । শ্রীমদ্রগবতের মধ্যেও এইজাতীয় শ্লোক পাওয়া যায়। 
দশম স্কন্ধের বড়বিংশ অধ্যায়ের শেব শ্লোকটি এইরূপ-_ | 


দেবে বধতি যজ্ৰবিপ্রবরুষা বজ্ঞাশ্মবর্ধানিলৈঃ 
সীদৎ-পাল-পশু-্তিয়াত্ম শরণং দৃ্ট/নুকম্পুৃৎস্ময়ন্‌॥ 
উৎপাট্যেককরেণ শৈল মবলো৷ লীলোচ্ছিলীন্ধং যথা 
বিভ্রৎ গোষ্ঠমপাং মহেন্দ্র-মদভিৎ গ্রীয়ান্ন ইক্দ্রোগবাম্‌ ॥ 


সর্গের নাম সকল পুঁথিতে একরূপ নহে । বঙ্গীয়-সংক্করণে 
প্রথমসর্গের নাম “পামোদরদ্দামোদ্ধর” । বোষ্বাই নির্ণয়সাগর 


১৯৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


সংস্করণেও এই নাম গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু বুহস্পতিমিশ্রের 
টাকা-সংযুত্ত পুধিতে এই সর্গের নাম "মুপ্ধমনোহর”। নারায়ণ 
দাস ও বৃহস্পতিমিশ্রের টীকাসংঘুক্ত পুথি ছুইখানিতে চতুর্থ 
সর্গের নাম স্গিগ্ধমাধব। অন্যান পুঁথিতে নাম জিদ্ধমধুহদন | 
বোশ্বাই নির্ণয়সাগরর সংস্করণে, বৃহম্পতিমিশ্র ও নারায়ণদাসের 
টাকাধুক্ত পুঁখিতে দশমপর্গের নাম চতুরচতুভূঞ্জ। অন্যান্য 
পুথিতে নাম মুপ্ধমাধব। অনেক পুথিতে কোন কোন সর্গের 
আবার কোন নামই লেখা নাই। পুঁথিতে সর্গণশৈষে লেখা আছে 


ইতি পঞ্চম সর্গ, বষ্ঠ সর্দ ইত্যাদি 
প্রচলিত বঙ্গীয় সংস্করণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন পুথির শ্লোক 


বিন্তাসের এক্য নাই। যেমন বঙ্গীয় সংস্করণে প্রথমসর্গে “দর- 
বিদলিত মল্লী” শ্লোকের পর “আগ্যোৎসঙ্গ”গ শ্লোক এবং তাহার 
পরে “উদ্মীলন্মধুগন্ধ” শ্লোক আছে। বৃহস্পতি মিশ্রের টাকাযুক্ 
পুথিতে “দরবিদলিতমল্লীর” পর “উন্মীলন্মধুগন্ধ” এবং তাহার 
পর “আগ্োৎসঙ্গ” শ্লোক পাইতেছি। এইরূপ ব্যতিক্রম অন্তান্ত 
পুথিতে এবং অন্যান্ত সর্গেও দেখিয়াছি। চতুর্থ সর্গের “গণয়তি 
বিহিত” শ্লোকে বুহম্পতি মিশ্র পাঠ ধরিয়াছেন--“কলয়তি বিহিত” 
“কন্দপর্ঘর সংজ্রাতৃর” স্থলে পাঠ “কন্্পজ্বরসংজ্বরাকুল”। দ্বাদশ 
সর্গে “প্রত্যুহঃ পুলকাক্কুরেণ” স্থলে সছুক্তি কর্ণামৃতের পাঠ “উদ্মীলৎ 
পুলকাঙ্কুরেণ”। “তন্তাঃ পাটল” স্থলে পাঠ অন্তাঃ পাটল। প্রচলিত 
সংস্করণের দ্বাদশ সর্গের 

ইতি মনসা নিগদন্তং ম্রতান্তে সা নিতান্ত-খিন্নাজী । 

রাধাজগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্। 
এই শ্লোকের পরিবর্তে বুহস্পতি মিশ্র নীচের শ্লোকটি গ্রহণ 
করিয়াছেন । | 


ভূমিকা ঃ শ্রীগীতগোবিন্দবে পাঠভেদ ১৯৯ 


অথ কান্তং রতিক্লাণ্ডমপি মণ্ডন বাঞ্ছয়া। 
নিজগাদ নিরাবাধ। রাধা স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥ 


বৃহম্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাস দ্বাদশ সর্গের-_“মীলদ ষ্টিমিলৎ” এবং 
“ব্যালোলঃ কেশপাশ" শ্লোক ছুইটি ব্যাখ্যা করেন নাই। 
বঙ্গায় সংস্করণের একাদশ সর্গের “তজস্ত্যাজল্লাস্তং” শ্লোকের পর 

বে'ম্বাই নির্ণয় সাগর প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে-_ 

সানন্বং নন্দস্থন্ন দিশতু মিতিপরং মংমদং মন্দমন্দং 

রাধা মাধায় বাহ্বোর্ব্বিবর মচ্ুদঢং পীডষন্‌ গ্রীতিযোগাৎ 

তঙ্গে৷ তন্তা উরোজাবতম্থ বরতনো নির্তৌ মাম্মভূতাং 

পৃষ্ঠং নির্ভিগ্ঠ তন্মাদ্হিরিতি বলিত-গ্রীবমালোকয়ন্‌ বঃ ॥ 
বঙ্গীয় সংস্করণের 'একাদশ স্গোক্ত “জয়শী বিস্তান্তৈ" এই শ্রোকের 
পর নির্ণয় সাগর পুস্তকে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়__ 


সৌন্দধ্্যৈকনিধেরনঙ্গ-ললনা-লাবণ্য-সীলা-পুষো 
রাধায়। হাদি পন্থালে মনপিজ ক্রীডৈকরঙ্গস্থলে। 
রম্যোরোজ-সরো'জ-খেলন রসিত্বাদাত্বনঃ খ্যাপ্যন্‌ 
ধ্যাতুর্মানস রাজহংস-নিভতাং দেয়ানুকুন্দে! মুদং ॥ 
বীয় সংস্করণে দ্বাদশ সর্গে কবির পরিচয়েই গ্রান্থ শেষ হইয়াছে । 
নির্ণয় সাগর পুস্তকে তাহার পর এই শ্রোক আছে__ 
ইথং কেলিততী বিহ্বত্য যমুনাকুলে সমং রাধয়৷ 
তদ্রোমাবলি-মৌক্তিকাবলি-যুগে বেণীন্রুমং বিভ্রতি । 
তত্রাহলাদি কুচ-প্রয়াগ-ফলয়ে। লিগ্মাবতো হৃস্তয়ে| 
বর্যাপারাঃ পুকষোত্তমন্ দদতু স্ফীত। মুদং সম্পদম্‌ ॥ 
বঙ্গীয় সকল সংস্করণে পরবস্তী শ্লোক পাওয়া যায় না। কোন 
কোন টীকাকার শ্লোকটির ব্যাখ্যাও করেন নাই। 


২০০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগো বিন্দ 


ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়স্বর-পরাং ক্ষীরে।দ-তীরোদরে 
শঙ্কে সুন্দরি কালকুট মপিবন্বা,টো মৃড়ানী-পতিঃ। 
ইথং পূর্ববকথাতি রন্য-ম্নসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঞ্চলং 
পল্মায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেণ্ডে। হিঃ পাতু বঃ। 


বৃহম্পতি মিশরের টাকাধুক্ত পু'থিতে কয়েকটি নূতন শ্লোক আছে 

ছুইটা শ্লোক একেবারে অম্পষ্ট। অপর একটি শ্লোক উদ্ধার 
করিয়া দ্িল।ম। যদ গান্ধর্ব কলান্থ" গ্লোকের পর ণিষ়ের শ্লোকটি 
রহিয়াছে । 

জয়শ্রী কাস্তন্ত প্রপরতর-সারস্বতবত 

স্কুরদ্বন্দে গোবদ্ধন চরণ রেণু প্রণয়িনঃ | 

ইয়ং মে বৈদপ্বী স্মবতরল-বালাধর-ন্ধা 

রসম্তন্দ-স্বাছু জয়তি জয়দেবশ্ত কবিতা ॥ 


১৯ 


বাঙ্গাল! সাহিত্য ও ভ্রীগীতগোবিন্দ 


“শরীজয়দেব কবেরিদং কুক্ুতে মুপমং 

মঙ্গলমুজ্বল গীতি” 

প্রচীন বাঙ্গাল'-সাহিত্য প্রধানতঃ ছুই ধারাষ বিতক্ত। একটা 
পদাবলী, অন্যটা মঙ্গলকাব্য। শীগীতগোবিন্দকে এই ছুইটী ধার[র 
মূল প্রঅবণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। আচাধ্য হুবগ্রস।দ, 
বৌদ্ধচর্যযা-গানগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার আদিরচনা বলিয়া অভিহিত 
করিয়া গিয়াছেন। গানগুলি বাঙ্গালীর রচিত, গানের সংস্কৃত: 
টীকাকারগণও বাঙ্গালী ছিলেন। টীকাকারগণ এই গানকে পদ বলিয়া 


ভূমিকা £ বাঙ্গাল! সাহিত্য ও শ্রীগীতগোবিন্দ ২০১ 


উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মঙ্গলকাব্য রচয়িতৃগণ সকলেই জয়দেবের 
পরবস্তী। জয়দেব নিজের রচিত সঙ্গীত সমূহকে পদাবলী “মধুর__ 
কোমলকান্ত-পদাঁবলা” এবং মঙ্গলউদ্জলগান 'মঙ্গলমুজ্জল গীতি” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। স্থতরাং জয়দেবকে পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের 
আদিকৰি বলিতে পারা যায়। পদাবলী ভাবপ্রধান, কোন প্রতীক ব৷ 
রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্তিগত সুখ হুঃখ আশা আকাজ্ষার, হৃদয়াবেগের 
অতিব্যক্তি। আর মঙ্গলকাব্য ছিল দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ 
ও বিবিধ ক্রিয়কলাপের ঘটনা প্রধান বাস্তব বর্ণনা । শ্রীগীত- 
গোবিন্দের মধ্যে এই ছুইটী ধারার আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া 
যাষ। পরবন্তী কালে এই দুহটী ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত 
হইয়াছে । স্থতরাং অনিবাধ্যরূপে একের উপর অন্তের প্রতাব 
প্রবলভাবেই পড়িষাছে। বাঙ্গালায় বর্ণনাত্রক গান এবং ভাবপ্রধান 
মঙ্গলকাব্যাংশও ছুলভি নহে। মঙ্গলকাব্যের ময়ূরতট্ট, কান৷ হরি 
দত্ত এবং মাণিকরাম প্রভৃতি কবিগণ জয়দেবের অনতিপরেই 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। পদাবলীর অগ্ঠতম প্রেষ্ঠ কৰি চণ্ডিদাসকেও 
ইহাদের সম-সাময়িক বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী পদাবলী প্রণেতৃ- 
গণের উপরও জয়দেবের প্রভা সুস্পষ্ট । 

বাঙ্গালা পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত কয়েকটা ছন্দও 
শ্রীগীতগে।বিন্দ হইতে গৃহীত হুইয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি 
ছন্দের আকর শ্রীগীতগোবিন্দ। “গশরস মস্থণমপি মলয়জ পঙ্ক”-- 
পয়়ার, এবং চন্দন চচ্চিত নীলকলেবর গীত বসন বনমালী--ও 
রতিম্থখসারে গতমভিসারে মদন মণোহর বেশম্-ব্রিপ্দ'র সুন্দর 
উদাহরণ । এইরূপ অন্ত ছন্দও আছে। অন্বপ্রাস, যমক, উপমা 
প্রভৃতি অলঙ্কার এবং পাদদাস্ত সুষ্ঠু মিলের প্রয়োগ-কৌশলও গীত- 
গোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতি বর্ণনা, নায়ক নায়িকার 


০ কবি জয়দেব ও ভ্রীগীতগোবিন 


অবস্থা বর্ণনা, নায়ক নায়িকা ও সথীর কথোপকথন এইরূপ আরো 
অনেক বিষয়েও বাঙ্গালাসাহিত্য শীগীতগোবিন্দের নিকট খপ 
গ্রহণ করিয়াছে । যে দিক দিয়াই দেখি কবি জয়দেব আমাদের শ্রেষ্ঠ 
মহাজন। তাহাকে প্রণাম করি। 


২০ 
পুজারী গোস্বামী 


কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকারগণের মধ্যে পুজারী 
গোস্বামীর নাম গোৌঁড়ীয়বৈষ্বসম্প্রদায়ে স্থপরিচিত। আজ পর্্যস্ত 
ইছার কোনও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়! আমরা জানি না। 
'কবি জয়তদব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে পূজারী গোস্বামীর টীকাই 
সন্নিবেশিত করিয়াছি.। গত সন ১৩৩৯ সালে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
কর্তৃক শ্রীন্থনীতি কুমারের সহযোগিতায় “চণ্ডিদাস' সম্পাদন কালে ) 
পদাবলী সংগ্রহের“জগ্ত বন্ধুবর ডাঃ শ্রীষুক্ত স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় 
এবং আমি বাকুড়া জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করি। সেই সময় 
পুজ্জারী গোস্বামীর পরিচয়মূলক কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হই। অনুসন্ধানের 
ফলে যাহ! জানিতে পারিয়াছি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির 
জন্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি । 

পুজজারীগোম্বামী বাঙালী এবং তিনি “চৈতন্তদীস, নামে 
পরিচিত ছিলেন, হঁছাকে শরীমন্‌ মহাপ্রভুর অনতি পরবর্তী বলিয়াই 
মনে হয়। ইনি শ্রীধাম বুন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর পুজা! করিতেন, 
ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধিছিল। কবিরাজ গোশ্বামী কৃষ্দদাস শীচৈতন্য 
চরিতামূৃত প্রণয়ন কালে শ্রীধামস্থ যে কয়জন প্রধান প্রধান 


ভূমিকা ঃ পূজারী গোস্বামী ২০৩ 


বৈষ্ণবের, অন্ুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্ট্দাস তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম ; এবং এই ঠৈতন্তদাসই শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার 
পূজারীগোন্বামী। শ্রীবৃন্াবনস্থিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব এবং 
আ[চাধ্য-সম্তানগণ আমাদের এই মতের সমর্থন করেন। তাহারা 
এইরূপ লোকশ্রতিও শুনিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতেব 
অষ্টম পরিচ্ছেদে বণিত আছে-_ 


“পণ্ডিত গোসাঞ্জির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞ্ 
গৌর কথা বিনা আর মুখে অন্য নাঞ্ডি ॥ 
তার শিষ্য গোবিশপুজক চৈতগ্/দাস” 


গোঁড়ীয়-বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহার! শ্রীবুন্দাবনে গিয়া বাস 
করেন শ্রীভূগর্ভ এবং শ্রীলোকনাথ তাহাদের মধ্যে অগ্ভতম | 
শীমহা প্রভুর সন্গ্যাস গ্রহণের পূর্বেই তীহার! শ্রীধায়ে চলিয়া যান। 
ভূগর্ভ গোসাঞ্ডি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহোদয়ের শিষ্য । চৈতত্যদাস 
ভূগর্ভের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
স্পপ্ডিত গদাধর শিরোমণির দৌহিত্র বংশীয় বাকুড়া সোনামুখীর 
জমিদার স্বর্গগত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত 
শীগীতগোবিন্দের পৃজারী গোস্বামী রচিত বালবোধনী টাকার 
আরম্ত এইরূপ-- 
স্বয়ং বোদ্ধ,মভিপ্রায়ং জয়দেব-মহামতেঃ। 
টাকা চৈতন্তদ সেন গ্রথ্যতে বালবোধনী ॥ 
তত্র ব্যাকরণদীনাং গ্রস্থবাহুল্য-ভীতিতঃ | 
বিবৃতি নঁকৃতা সাতু দেয়! গ্রস্থাস্তরে বুধৈঃ ॥ 
বোদ্ধব্যো বালবোধগ্ভাং শবার্থঃ শব্দবেদিতিঃ। 
ভাবার্থ দীপিকায়াঞ্চ ভাবো তাবার্থ-লোলুপৈঃ ॥ 


২০৪ কবি জয়দেব ও শ্ীগীতগোবিন্দ 


গ্রচ্থের সমাপ্তি শ্লোক-__ 
গোবিন্দ-পাদ-সেবায়াঃ প্রভাবাছুদিতা স্বয়ম্‌ । 
চৈতগ্তদাসতে। বালবোধনী স্তাৎ সতাংমুদে ॥ 
এই সমান্তি প্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে. শ্রীচৈতন্ঠ চরিতামুতের 
গোবিন্দ পৃজক চৈতন্তদাঁস এবং শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার চৈতন্দাস 
একই ব্যক্তি । টাকাকার নিজেই বলিতেছেন যে, গে।বিন্দ পাদ সেবার 
প্রভাবেই এই বালবোধনী স্বয়ং উাদতা হইয়াছেন; অর্থাৎ এই টীকা- 
রচনা গোবিন্দপাদ সেবার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে তাহার 
নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। টাকাকার চৈতন্তদাস নামেই নিজের 
পরিচয় দিয়াছেন। শ্লোক হইতে আরো অনুমিত হয়” ভাবার্থ 
দীপিকা” নামে ইনি অগ্ত কোন গ্রন্থের একথানি টীকা লিখিয়! 
ছিলেন। কিম্বা এই নামে ইহার একখানি গ্রন্থ ছিল। তিনি ”ভাবার্থ- 
দীপিক1” নাযে গীতগোবিন্দের পৃথক একখানি টীকা! লিখিয়াছিলেন, 
শ্নোকের এরূপ অর্থও হইতে পারে। সোনামুখীর এই পুস্তকখানি 


আড়াইশত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হইল। লেখক লিপিকালের 
অবা এবং মাস সংখ্য। দিয়াছেন-- 


শাকে ুগ্নাঙ্ক রিপিন্দু গণিতে মাঁসি চাশ্বিনে 
টাকা চৈতন্তদাসেন রচিতা লিখিতা৷ ময়া ॥ 
রিপুছয়, ইন্দু এক, দশকের বামাগতি হিসাবে একের পর ছয় ষোল 
হইবে ; এবং তাহার পিঠে বুগ্ম অঙ্ক অর্থাৎ দুইটা শৃগ্ক বসিবে পুস্তকখানি 
১৬০০ শাক অবে অন্ুলিখিত এইবূপই অনুমিত হয়। 
শ্রীমান্‌ সুবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শ্রীগীতগোবিন্দের ২৪৭২ সং পুখির লিপিকাল সংবৎ ১৮১৯, | 
এই পুির মধ্যে পূজারী গোস্বামীর টাকার শেষে পোনামুখীর পুথি 
অনুরূপ পাঠ পাওয়া ষায়। 


ভূমিকা £ পূজারী গোস্বামী ২০৫ 


শ্রীগোবিন্দপাদ সেবা প্রভ!বাছুদ্দিতা স্বয়ং 
চেতত্তদাসেন বালবোধনী স্তাৎ সতাং মুদে ॥ 
এই পুস্তকখানি শ্রীবুন্দাবনে লিখিত হইয়াছিল । পুঁথির শেষে 
এইরূপ লিখিত আছে--পঠনার্থ বাবা কীর্তন দাস পণ্ডিত রাধাকুওবাসী 
হস্তাক্ষর নওলদাস কুশস্থলী মধ্যে” । 


ঢাক। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ২১৪সং পু'থির বালবোধনী টাকা শেষে লিখিত 
আছে--“শ্রীচৈতগ্থদাস কৃতেয়ং বাললোধনী সমাপ্তা শক ১৬০৯ 
শকাব্দা”। এই পুস্তকথানিও প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন । 


কোন কোন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত বালবোধনী টীকায় “শ্রী চৈতন্য 
কপাসীধু কণোন্সত্তেন কেনচিৎ” এইরূপ পাঠে গ্রন্থ আর্ত হইয়াছে। 
কোন কোন শ্র্থেশ্থিযং বৌদ্ধ, মভিপ্রায়ং জয়দেব মহামতেঃ 
্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধনী” এইরূপ পাঠও পাওয়া 
যায়। 

এই চতন্তদাস রচিত শ্রীকুষ্ণকর্ণামুতের শ্ুবোধনী টীকা পাওয়া যায়। 
বালবোধনীর সঙ্গে এই স্থুবোধনী টাকার নামে এবং আরম্ত ও সমাপ্তি 
প্নোকে বিশেষ এক্য রহিয়াছে । ইহা হইতেও বালবোধনী ও 
সবোধনী রচয়িতা যে একই ব্যক্তি ইহাই প্রমাণিত হয। নুবোধনীর 
আরস্তের পাঠ-_ 


কপাগ্ুধা-স্রিদ্যন্ত বিশ্বমাপ্রাবয়স্তাপি। 
নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতশ্থমা শ্রয়ে ॥ 
মন্দোহপি কশ্চিচ্চৈতন্টদীস নামা সমাসতঃ। 
কুষ্ণ-কর্ণামুত-ব্যাখ্যাং বিতনোতি সতাং মুদে ॥ 
কুষ্ণ স্বন্ধ-মাত্রেপি গ্রীতির্ষেষাং সদা তবেৎ। 
তৈরেব শুধ্যতা মেষা ট'কা নান্প। স্থবোধনী ॥ 


১০৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


স্থবোধনীর সমাপ্তি পা 
শীগোবিন্দ-পাঁদ-সেব! প্রভাবাছুদ্দিতা৷ স্বয়ং । 
টীকা চৈতগ্যদাসন্ত কৃষ্ণ-কর্ণামৃতাশ্রয়! ॥ 
সুতরাং আর কোন সন্দেহ নাই যে. যে গোবিন্দপৃঞ্জক চৈতগ্ভদাস 
রুষ্খদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্ীচৈতন্ভচরিতামূত রচনায় উৎসাহিত 
করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগীতগোবিন্দ এবং শ্রীকুষ্ণ কর্ণামৃত্তের টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন। এই চৈতন্তদাসই বেষ্ব সমাজে পৃজারী গোস্বামী 
নাষে সুপরিচিত । 
বৈষ্ণব সাহিত্যে যে কয়জন চৈতগ্যাগেপ খ্যাতির পবিচয় পাওয়া 
যায়, সংক্ষেপে তাহাদের কথা বলিতেছি। 
(১) বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস, ভক্তিরত্বাকরে, পাইতেছি-__ 
বুধরি নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম 1 
তথ! বৈসে বিপ্রশেষ্ট শ্তামাদাস নম ॥ 
তাহার অচ্ুজ বংশীদাস চক্রবস্তী। 


বিধাতা নিশ্মিল তারে যেন স্সেহমৃত্তি | 
| সং সা এ 


শীকৃষ্ণচৈতন্তে অনুরাগ অতিশয় । 
নিরস্তর রাধাকৃষ্জ লীল! আস্বাদয় ॥ 
এই বংশীদাসের পুত্র চৈতন্তদাস খেতরীর যহো২সবে যাত্রাপথে 

শীজান্কবাদেবীর সঙ্গে অস্বিকায় আসিয়! সম্মিলিত হন। ভভক্তিরত্বাকর 
বলিতেছেন__- 

হইল সংঘট্ট বহু আইল! অধ্বিকায়। 

শ্রীচৈতন্তদাস আসি মিলিল তথায় ॥ 

সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য ধেহো। 

গৌরপ্রিয় শীবংশীদাসের পুত্র তেহো ॥ 
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বুঝা যাইতেছে খেতরীর মহোৎসবের সময় ইনি বৈষ্ণব সমাঁজে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় ইনিই 
শরীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোবিন্দ পুজার ভার গ্রহণ করেন। এরূপ 
যোগ্যত ছিল বলিয়াই তিনি বেষ্জব সমাজে সম্মানিত 
হইয়াছিলেন। 


(২) অন্বৈত আচাধ্যের শাখা চৈতন্তদ।স। 

(ং) মুরারি চৈতন্তদাস_-একজনেরই নাম বলিয়া! অনুমিত হয়। 
চরিতামুতে, চৈতগ্ত ভাগবতে, বৈষ্ণব বন্দনায় ইহার নাম পাওয়া যায় 
বর্ধমান জেলার বিখ্যাত “সরের পাট” ই'হারই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে পাইতেছি-_মুরারি চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীল।। 
ব্যাঘ্ব গালে চড় মারে সর্পসনে খেলা ॥ 

(6) বঙ্গবাটা চৈতগ্ঘদাস। চরিতামূতে গদাধর শাখা নির্ণয়ে 
আছে- _বঙ্গবাঁটী চৈতগ্ভদাস শ্রীরঘুনাঁথ। 


(৫) বড় চৈতন্যদাস। নরোত্তম শাখা। 

(৬) চৈতগ্ঘদাস শীনিবাসাচার্যের শাখা । প্রেম বিলাসপে বড় 
চৈতন্তদাস ও এই ঠৈতন্তদাসের নাম পাওয়া যায়। 

(৭) চৈতন্তদাস--যবন সের খা, শ্যামানন্দ প্রভূর শিষ্যত্২ গ্রহণ 
কয়িয়া! চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন। 

(৮) মনোহর টৈতন্তদাঁস বা আউলিয়া চৈতন্তদাঁস জাহুবা দেবীর 
শিষ্য । ভক্তিরত্বাকরেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। 


আদিনাম মনোহর চৈতন্যনাম শেষ । 

আউলিয়া হৈয়া ফিরে স্বদেশ বিদেশ ॥ (সারাবলী ) 
মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য চৈতন্ঠদাস। 

আউলিয়া! বলি তাঁকে সর্বত্র প্রকাশ ॥ ( প্রেমবিলাস ) 


১০৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


(৯) শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যদ!স। 
চৈতন্তদাস রামদাস আর কর্ণপুর | 
তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর তক্তশূর ॥ ( চরিতামৃত ) 
(১০) চৈততন্তর্দাস। শ্রীনিবাসের পিতা । ইহার নাম গঙ্গাধব 
ভট্টাচার্য । শ্রীচৈতন্ত নামে ভাবোন্ত্ত হন, তাই নাম হয় চৈতগ্ঠদাস। 
(১১) বিষু্পুরের রাজা বীর হাম্বীর। চৈতগ্দাস তণিতায় 
পদ্দ রচনা করিতেন। 


২১ 
কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত ব। পীযূষ লহুরী 


বহুদিন পুর্বে পুরীধামে গিয়া পুরী সংস্কৃত কলেজেব তদ। নীস্তন 
অধাক্ষ শ্রীবুক্ত করণাকর কব, এম, এ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের 
সংগৃহীত পুর!তন পুঁির উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পাগুলিপি মধ্যে 
কপিলেন্্রদেবের পর শুরাম-বিজয়, নৃসিংহদেবেব শঙ্কর-বিজয়, পুরুষো ত্তম 
দেবের অভিনব “বণী সংহার প্রভৃতি গ্রস্থের সঙ্গে জয়দেব রচিত 
«“বৈষ্ুবামৃত” নামক এরুখানি একাঙ্ক নাটিক! দেখিয়া আসিয়া- 
ছিলাম। ক্পিলেন্দ্র দেব, পুকরুষোত্তম দেব ইহার! পুরীর রাজা 
ভিলেণ। পুরুষোত্তম দেবের রচিত অভিনব বেণীসংহারের মত 
অভিনব-গীতগোবিন্দও পাওয়া! গিয়াছে । 

বৈষ্ণবামৃত রচয়িতা জয়দেব, কোন্‌ জয়দেব? ইনিই কি 
শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা! করিয়াছিলেন? তাহা হইলে শ্রীমন্‌ মহা- 
প্রভূর দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর পুরীধামে অবস্থিতিকালে পুস্তকথানি 
কোথায় ছিল! মহাকবি জয়দেবের গ্রন্থ মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন 
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করিতেন। বৈষ্ণবামৃত মহাপ্রভুর প্রিয়কবি জয়দেবের রচিত হইলে 
অথবা মহাগ্রভুর সময়ে গ্রন্থথানির অস্তিত্ব থাকিলে সেকালের 
ভক্তগণ এ নাটিকাখানি সমাদর সহকারে মহাপ্রভূর করে নিশ্চয়ই 
দমর্পণ করিতেন । বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থখানি অন্ত কোন জয়দেব-নামা কবির 
রচিত বলিয়া মনে হয়। নমস্কার শ্লে।ক-_ 
কিঞ্ন্ক ছ্যতিপুঞ্জ পিঞ্জর-দলৎ-পঙ্কেরহশীবহং 
সম্পা-সম্পতিতাংশু-মানস-শরৎ-কাদঘ্থিনী-ডম্বরং। 
লান্টোল্ল।সিত-চগ-তাওডব-কলালীলায়িতং সম্ভতম্‌ 
চক্র-প্রক্রম-বুর্ত-নৃত্য-হরয়ো৷ নিব্যাজ মব্য।জ্জগৎ ॥ 
অপিচ-- 
পম্পনান-নব-চম্পকা বলা চুদ্বিতোত্পল সহোদরোদয়ম্‌। 
লাম্ত-ল।লস-নবীন-বল্পবী-পল্নবীকৃত ঘুপান্মহে মহ ॥ 
মহাঁদেবকে নমঙ্কারের পর- শ্রীরুষ্ণের বন্দশা_-“কম্পম।শ নব চম্পকাবলী- 
চুম্বিত উৎপল সদৃশ শীবুত্ত, লাম্ত-লালম নবীন গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক 
অলঙ্কত জ্যোতিকে উপাসনা করি”। 
নান্্যন্তে চরধবের পব- 
নরুৎ পম্পা-কম্পাকুল-লহুবী-সম্পাত-শিশিরঃ 
স্বুবন্‌ মল্লীবল্লী কুসুম-পট-হল্লীষকনটঃ | 
স্কুব-রলালীকা লী-মধুর-মধুপালীং কবলয়ন্‌ 
অয়ং মন্দং মন্দং তরল-তকুবৃন্দং প্রসরতি ॥ 
পম্পা সরোবরের কম্পিত আকুল তরঙ্গ-সম্পাতে শীতল, হইয়া, 
প্রকুল্লিত মল্লিকালতার পুষ্পপটে হল্লীষক নৃত্য করিয়া, প্রস্ফুটিত কুমুদ 
প্রঙ্ছনেব মধুর মধু সমূহ পান করিয়া, এই মৃছু মন্দ সমীরণ তরুবৃন্দকে 
কাপাইয়৷ প্রবাহিত হইতেছে। 
১৪ 


২১৪ কবি জয়দেব ও স্রীগীতগোবিল্দ 


সামাজিক স্থোধন-- 
আছে৷ তগৰতো। ভাখবত-জন-ীতমধুখস্ত নীলাচল-যৌলি-মণ্ডন-মণে 
গরুড়ধ্বগন্ত প্রাপাদে প্রমোদ-ললিতাঃ সামাজিক! £-_ 
চিন্্রং চঞ্চল-চঞ্চলেব চতুর চেতৃশ্চমৎকারিণী 
পীযূষ দ্যুতি-মণ্ডলীব মধুর স্বচ্ছ প্রবাহচ্ছট।। 
দৃগ্তঙ্গীব কুরঙ্গ-তঙ্গুরদৃশা মাঁনন্ন সন্দায়িণী 
গোষ্ঠী শ্রীজয়দেব পণ্ডিত মণেঃ সাবর্তৃতে নত্তিতুম্‌॥ 
অহ! তক্তবুন্দের নিকট চন্ত্র তুল্য ( উপতোগ্য ) নীলশিখরের 
শিরোরত্ব তগবান বিষ্ণুর প্রাসাদে সহৃদয়গণ উৎসব মত্ত হইয়াছেন । 
চঞ্চলা রমণীর গ্ায় চিত্তচমৎকারিণী চতুরা, অমৃতছ্যতি মণ্ডলীর 
মত স্থচ্ছ প্রবাহ মধুরা, কুরঙ্গ নয়না কামিনীর অপাঙ্গ ভঙ্গীর স্ঠায় 
আনন্দ দায়িনী, পণ্ডিত চুড়ামণি শ্রীজয়দেবের এই বিচিত্র নৃত্য সত! । 
অশ্ম দ্রবীকর্তৃ মিমৌ সমর্থে 
চতুর্দশানামপি পিষ্টপালাম্‌। 
অহং বচোভির্জয়দেব-নামা 
“ করচ্ছট1তিশ্চ তৃষার-ধামা ॥ 
আমি জয়দেব বাক্যচ্ছটায় এবং চন্দ্র কিরণ-ছট।য়,_চতুর্দীশতুবণে এবং 
স্বর্ণেও প্রস্তর দ্রবীভূত করিতে ( পাষাণ গলাহতে ) মাত্র আমর! 
ছুইজনেই সমর্থ। 
শ্রীকষ্ণের চিত্রপট দেখিয়া! শ্রীরাধার পূর্বরাগে নাটিকার আরম্ত। 
শ্রীরাধার সখীগণের নাম বকুল মালিকা. নবমালিকা, প্রেমকলা 
প্রভৃতি। শ্রীকষ্চের একজন বয়গ্ঠের নাম রসালক। ইহার শ্লোক 
রুষ্ণকর্ণামৃতের অনুকরণ ন্বরপ করাইয়া দেয়। একটা স্লোক__ 
পরব্রহ্ম নিরাকারং অবাঙ নস গোচরং | 
বল্পবী-তরলাপাঙগ-পল্লবীকৃতমা শ্রয়ে ॥ 
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মুরলীর সৌভাগ্য বর্ধন” 
জানে তবৈব বশ্বা যুরলী তপন্ত। পরং রচিতা 
একাকিনী মুরারে শ্চুস্তি বিশ্বাধরং যেন ॥ 

সমাপ্তি শ্লোক-_ 

শুভমস্ত সর্বজগতাং নিরস্তরং 

নরিপোরপি স্ফুরতু বৈপদ্বং পদং। 

জগদীশ্বরঃ কপট দারু বিগ্রহঃ 

করুণা-কটাক্ষ-লহরীং বিমুঞ্চতু ॥ 
সর্বদ] সর্বজগতের কল্যাণ হউক । শক্ররও যেন কখনে! বিপদ না 
ঘটে। কপটদারু-বিগ্রহ জগদীশ্বর করুণাকটাক্ষ-লহুরী বিস্তার করুন। 
ইতি বৈষ্ণবামৃত গোস্ঠীরূপকম্। সম্প্রতি উডিষ্যার একখানি লাময়িক 
পত্রে প্রীকরুণাকর কর এই নাটিক! খানি “পীযূষ লহুবী” নাম দিয়া 
দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন । 

সন্থক্তিকর্ণামৃতে কৰি জ্য়দেবের একতব্রিশটি প্লোক পাওয়া 

গিয়াছে। তন্মধ্যে পাচটি গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধত। বাকী 
দ্রাব্বিশটি শ্লোক নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত্ত। তাহার মধ্যে 
বৈষ্ঞবামতের কোন শ্লোক নাই। কিম্বা পরম্পর শ্লোকে কোন 
সাশ্বও নাই। জয়দেব যে লক্্পসেনের সতাসদ ছিলেন এবং তিশি 
নীরভূষের অধিবাসী, এ বিষয়ে এখন আর কাহারো সন্দেহ নাই। সুতরাং 
বৈঞ্ুবানৃত, ব| পীদূষ লহরী প্রসিদ্ধ জয়দেবের রচিত কিনা সংশয় 
থাকিয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বল্পাল সেন উড়িস্া জয় করিতে 
গিয়াছিলেন, লক্ষণ সেনও উডভিষ্যায় অভিযান করিয়াছিলেন। 
এমনও হইতে পারে সম্রাট লক্ষণ সেনের লঙ্গে তদানীন্তন 
উড়িষ্তাপতি সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং লক্ষণ 
সেন সভাকবি জয়দেবকে লইয়া জপনাথ দেবকে দর্শন কত্বিযাছিলেল। 


২১২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


সেই সময় শ্রীজগর্লাথ দেব তথ! পুরীরাজ ও বঙ্গেশ্বরের প্রীতি 
বিধানার্থ কবি জয়দেৰ বৈষ্বামূত রচনা করিয়া দিয়ীছিলেন। 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে প্রতি প্রশ্ন 
উঠিবে, পুস্তকথানি এতদিন গুপ্ত ছিল কোথায় এবং কেন? 
মহাপ্রভুর প্রেমবগ্ায় শুধু শান্তিপুর ডুবুডুবু এবং নদীয়াই ভাসিয়। 
যায় নাই, উড়িষ্যাও ভাপিয়াছিল। উডিম্যায় মহাপ্রভূর তক্ত সংখ্যা 
নিতান্ত অল্প ছিল না। দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল মহাপ্রভু 
পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন । এই দীর্ঘ দিন পুস্তকখানি রায় রামানন্দ 
প্রভৃতি সুরসিক ভক্তগণের দুষ্টিপথের অন্তরালে রহিয়৷ গেল কিরপে? 
ইহাই বিশেষ প্রশ্ন এবং এ প্রশ্নের কোন সন্তোষ জনক উত্তর 
পাওয়া যায় না। রামানন্দ বায় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন; তিনি 
এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ, কবি-জয়দেবের কাব্যের বিশেষ অন্ুরক্ত 
ছিলেন। সুতরাং জয়দেবের দ্বিতীয় কোন গ্রন্ থাকিলে-_ 
উভিষ্যায় অথব! বাঙ্গালায় যেথ।নেই থাকুক-_-নিশ্চয়ই ইহাদের 
নিকট সে সংবাদ অজ্ঞাত থাকিত না। স্থৃতর।ং পুস্তকথানি মহা প্রভৃর 
পরবত্তী কালে দ্বিতীয় কোন জয়দেব_-অথবা জয়দেবের নামে অন্ত 
কোন কবির রচিত। পুস্তকখানি উড়িষ্যায় পাওয়া! গিয়াছে । বাঙ্গালী 
কবির বনু গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার কোন প্রতিলিপি 
বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। স্থতরাং গ্রীন্থ উড়িষ্ঞায় পাওয়া গিয়াছে, 
অতএব জয়দেব উভিয় ছিলেন এ যুক্তি অচল। 

কবি জয়দেবের প্রায় সম-সাঁময়িক পশ্চিম রাট়ের “ক জন কবি 
মুরারি মিশ্র, শীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে উৎসব উপলক্ষ্যে .অভিনঘেণ 
জন্য একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম 
“অনর্থ রাঘব । রাট়ের সঙ্গে উড়িব্যার ঘনিষ্ঠতার-- অন্ততঃ পক্ষে 
রাঢ়ের কবি মানসের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ য়ন্দিরের সাহিত্যিক সম্পকের 


ভূমিকা ঃ জয়দেব রচিত সহুক্তি কর্ণামৃত ধৃত শ্লোকাবলী ২১৩ 


ইহা একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। প্রবাদ কাহিনী হইতে কবি জয়দেবের 
সঙ্গেও নীলাচলের দা'রুত্রক্গ বিগ্রহের এইরূপ সম্পর্কের কথা অবগত 
হওয়৷ যায়। জগন্নাথ মন্দিরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠের ব্যবস্থা 
কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল জান! যায় না। তবে মন্দিরস্থিত একটা 
লিপিতে ( ১৪২১ শকাবাঃ ) এই ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট ছয়। 


২. 
জয়দেব রচিত সতৃক্তিকর্ণামূত তত শ্লোকাবলী 


সছুক্তি কর্ণামতে উমাঁপতি ধরের ৯০টি, গোবর্ধানের ৬টি, ধোয়ীর 
২০টি ( ছইটি পবন দূত হইতে গৃহীত ) ও শরণের ২০টি শ্লোক আছে। 
(১) ১1818 মহাদেবঃ ॥ 
ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদন্ধু বিভ্রল্‌- 
লালাটাক্ষিচ্ছলেন জলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্। 
বিস্তীর্ণাঘোরবজ্জেদরকুহরনিতেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্‌ 
বিশ্বং শশ্বদ্‌ বিতথ্ন বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চক্রমৌলিঃ ॥ 
(২) ১৫০৩। কন্ধী। 
কন্ধী কন্ধং হরতু জগতঃ স্ফুর্জবুর্জস্বিতেজা 
বেদোচ্ছেদস্ফুরিতছুরিতধবংসনে ধৃমকেতুঃ। 
যেনোত্ক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎ কল্সষেচ্ছান্‌ 
শ্নেচ্ছান্‌ হত্বা দলিত-কলিনাকারি সত্যাবতারঃ 
(৩) ১৬০।৫। গোবর্ধনোদ্ধারঃ ॥ 
“মুগ্ধ ” “নাথ, কিমাথ ?” “তন্থি, শিথরিপ্রাগৃত!রতৃগ্নে! ভূজঃ” 
“সাহায্যং, প্রিয় ! কিং তজামি ?” পসুতগে, দৌর্বল্িমায়াসয় ।” 


২১৪ করি জয়দেব ও শুগীতগোবিন্দ 


_ ইত্যুপ্লাসিতবাহ্মুলবিচলচ.চেলাঞ্চলব্যক্তয়ে। 
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়স্তি চলিতাঃ কংসাছষে। দৃষ্টয়ঃ ॥ 
(এই গ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত গ্লোকটা 
তুললীয়-_-এটী সদুক্তি-কর্ণামৃতের ১।৫৫।৩ সংখ্যক শোক, বিষয়, 
“হুরিক্রীড়া”, “পদ্ভাবলী/-তেও এটা উদ্ধত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ £-_ 


ভ্রবলীবলনৈঃ কর়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি শ্মিত- 
জ্যোত্ন্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্তাবিতন্তাধবনি। 
গর্বোদ্রেদকতাবহেলবিনয় শ্রীভাজি রাধাননে 
সাতঙ্কানুনয়ং জয়স্তি পতিতাঃ কংসদিবে দৃষ্টয়ঃ ॥ 


--উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র ছুইটী তুলনীয় ; “পতিতাঃ__চলিতাঃ” 
_-এই ছুইটী পদের যে কোনও একটী ধরিতে পারা যায় ; সমস্তা- 
পুতির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই ছুই সতাকবি 
নিজ নিজ শ্লোক রচিয়। থাকিবেন ) 

(৪) ১।৮৫।৫| বহুরূপকম্চন্জরঃ ॥ 

ক্রীড়াকপুরর-দীপঞ্জিমশমৃগদৃশাং কামপা শ্রীজ্যলক্ষমী- 
প্রোৎক্ষিপ্তেকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্‌। 
কম্ত,রীপক্কমুদ্রা হ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্তোপধানং 

দ্বীপং ব্যোমান্ধুরাশেঃ স্কুরতি সুরপুবীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥ 


(৫) ২।৭২।৪। অধরঃ ॥ 
বিভাতি বিশ্বাধরবল্লিরন্তাঃ স্মরস্য বন্ধুকধন্ছুলতেব। 
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং যুনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ॥ 
(৬) ২।৭৭।৫। রোমাবলী ॥ 
হরতি রতিপতেনিতম্ববিস্বস্তনতটচংক্রমসংক্রমন্ত লক্্মীম্‌। 
ব্িবলিভবতরঙ্গ নিয়নাভীহদ পদবীমধিরোমরাজিরহ্যাঃ ॥ 


ভূমিকা ঃ কবি জয়দেব রচিত সহ্ক্তি কর্ণানৃত ধৃত প্লোকাবলী ২১৫ 


(৭) ২১৭০৫ শরৎখজনঃ ॥ 
মধুরমধুরং কৃজন্নগ্ঠে পতন্‌ মুহুরুৎপতঞ্প.- 
অবিরতচল ৎপুচ্ছঃ শ্বেচ্ছং বিটৃষ্বয চিরং প্রিয়াম্‌। 
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলন্‌ মুমা 
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্তুস্থলীমধি খঞ্জনঃ ॥ 
(৮) ৩৫।৪। ধর্মঃ ॥ 
বুপৈরৎকটকণ্টকৈরির মথপ্রোদ্ভূতধূমোদগমৈব্‌ 
অপ্যন্গংক রণৌধটধৈরিব পদে নেত্রে চ জাতব্যঘৈঃ। 
যন্ষিন ধর্মপরে প্রশাসতি তপঃসন্ভেদিনীং মেদ্িনীম্‌ 
আস্তাযাক্রমিতুং বিলোকিতুমপি ব্যক্তং ন শক্তঃ কলিঃ 
(৯) ৩।৯৪। করঃ ॥ 
তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটগী তেষাং ন চিন্তামণিশ. 
চিন্তামপ্যপয়াতি কামস্রতিস্তেবাং ন কামানুদম্‌। 
দীনোদ্ধারধুরী পপুণ্যচরিতো যেষাং প্রসঙ্গ মনাক্‌ 
পাণিস্তে ধরণীশ্ গুন্দরধশঃ-সংরক্ষিণো দক্ষিণঃ ॥ 
(১০) ৩।৯।৫। করঃ ॥ 
দেব গ্বংকরপল্লবে। বিজয়তামশ্রাস্তবিশ্রাণন" 
ক্রীড়াস্কন্দিতক্লবুক্ষ বিভবঃ কীতিগ্রহ্ছনোজ্বলঃ। 
যস্যোতৎসর্গতিলচ্ছলেন গলিতাঃ স্যন্দানদাশোদক- 
শআ্োতোভিবিহ্বধাং ললাটলিখিতা দৈস্তাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥ 
(১১) ৩১০৪। চরণঃ ॥ 
লক্ষ্মী বিভ্রমসন্মপন্পস্থভগং কে নাম নোবাঁভুজো 
দেব ত্বচ্চরণং ব্রজস্তি শরণং শ্রীবেক্ষণাকাজ্ক্রিণঃ। 
ছায়ায়ামন্ছগম্য সম্যগভয়া স্বদ্বীধ্যহূর্যযাতপ- 
নাপামপাবনীমটস্তি রিপবস্ত্যক্তাতপজাঃ জুখম্‌ ॥ 


২১৬ 


কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


(১২) ৩।১১৫। প্রিয়ব্যাখ্যানম্‌ ॥ ( মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) 


লক্ষ্মীকেলিতৃজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্পকল্পদ্রম ! 
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলাগােয় ! বঙ্ষপ্রিয় ! 


গৌঁড়েন্দ্র। প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারার্পিত- 
প্রত্যথিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং! দৃষ্টোহসি, তুষ্টাবয়ম্‌ ॥ 


(১৩) ৩/১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ (মহারাজ লক্ষ্পণসেনের প্রশস্ত ) ॥ 


“ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ষণং কুস্তলানাং 
ত্বং কাঞ্চিগ্ঞ্চনায় প্রভবসি, রভসাদঙগসঙ্গং করোষি।” 
__ইথখং রাজেন্দ্র! বন্দিম্ততিতিরুপহিতোৎকম্পমেবাগ্য দীর্ঘং 
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥ 


(১৪) ৩।১৯।৫। বিক্রমঃ ॥ 


শিক্ষস্তে চাটুবাদান্‌ বিদধতি যবসানাননে কাননেষু 
্রাম্যস্তি জ্যাকিণাঙ্কং বিদধতি শিবিরং কুর্বতে পর্বতেষু । 
অভ্যন্তস্তি প্রণামং ত্বয়ি চলতি চমৃচক্রবিক্রাস্তিভাজি 


'প্রাণত্রাণায় দেব! ত্বদরিনৃপতয়শ্চক্রিরে কার্মণানি ॥ 


(১৫) ৩1২০।৫। পৌরুষম্‌॥ 


ভীম্মঃ ব্লীবকতাং দধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুব্‌, 
মিথ্য। ধর্মস্ূতেন জলিতমতূদ্‌, ছুর্যোধনো! দুর্মদঃ। 
ছিব্রেঘেব ধনপ্রয়ন্ত বিজয়ঃ, কণঃ প্রমাদী ততঃ 
শ্রীমন্নস্তি ন ভারতে ইপি ভবতে। যঃ পৌরুষৈরধতে ॥ 


(১৬) ৩২৩৫ তেজঃ ॥ 


একং ধাম শমীষু লীনমপরং সধ্যোপলজ্যোতিষাং 
ব্যাজাদদ্বিষু গুঢমগ্তছদধো সংগুপ্তমৌর্বায়তে । 
ত্বত্তেজস্তপনাংশুমাংসলসযুত্তাপেন হুর্গং ভয়াদ্‌ 

বাক্ষ€ং পার্বতমৌদকং যদদি যযুস্তেজাংসি কিং পাধিবাঃ ॥ 


ভূমিকা £ 


(১৭ 


(১৮ 


(২ 


(২১ 


(২২ 


কবি জয়দেব রচিত সছুক্তি কর্ণামৃত ধৃত শ্লোকাবলী ২১৭ 


) ৩।২৯৫। আমশ্চর্যযখড়গঃ ॥ 

শীথণমৃ্তিঃ সরলা্জযন্থির্মাকন্দ্মামূলমতে। বহস্তী | 

শ্রীমন্! তবখড়গাতমালবল্লী চিত্রং রথে শ্রীফলমাতনোতি ॥ 
) ৩/৩৪।৩। তৃর্যধবনিঃ ॥ 
গুঞ্জৎ-ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকু ্জরঘটা বিস্তীর্ণ কর্ণজবরাঃ 

প্রাক্প্রত্যগ ধরণীক্্কন্দরজরৎপা রীন্দ্রনিদ্রাদহঃ। 
লঙ্কাঞ্কত্রিককুৎপ্রতিধবনিঘন।ঃ পধ্যস্তযাত্রাজয়ে 

যস্ত ভ্রেমুরমন্দমন্দরর বেরাশারুধো। ঘোষণাঃ ॥ 

) ৩1৩৪1৪। তৃর্্যধ্বনিঃ ॥ ( অহ্থপ্রাস লক্ষণীয় )॥ 
যন্তাবিভূতিভীতিপ্র॥ততটপৃতনাগভিণীজরণভার- 
রংশপ্রেশাভিভূত্যে প্লবনমিব তজনস্তসান্তোনিধীনাম্‌। 
সংভারং সংত্রমস্ত ভ্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রছুচ্চৈঃ 
সংরস্তোজ্জ,ভ্তণ।য় প্রতিরণমতবদ্‌ ভূরি ভেরীনিনাদঃ ॥ 

) ৩1৩৪।৫। তুর্য্যধবনিঃ ॥ 

বিঘট্টয়রেষ হঠাদকুণ্বৈকুণ্ঠকষ্ঠীরবকণ্ঠগর্জান্‌। 

ভয়হ্করো দ্িককরিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো তৈরবছুঃশ্রবস্তে ॥ 


) 21৩৮1৩। বুদ্ধম্॥ 

শক্রণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে 
প্রাগৃভারে খড়গধারাং সরিতমিব সমুস্তীর্য) মগ্লারিবংশাম্‌। 
অগ্ঠোন্তাঘাতমন্ত দ্বিরদ ঘনঘটা দস্তবিদ্ধযচ্ছটাতিঃ 

পশ্তন্তীয়ং সমস্তাদভিসরতি মুদ! সাংধুগীনং জয়শ্রী ॥ 


) ৩।৩৯1৪। যুদ্ধস্থলী ॥ 
নির্ষন্নারাচধারাচয়খচিত পতন্মত্তম'তঙ্গজজা তং 
জাতং যন্তারিসেনারুধিরজলনিধাবস্তরী পত্রমাঁয় । 


কবি জয়দেষ ও ভ্রীগীতগোবিন্দ . 


সুপ্তা যদ্িন্‌ রতান্তে সহ চ সহ্চরৈ নালবক্নাগলাসা- 
রগ্ধদ্বন্ৈকপাজে রলুধিরমধুরসং প্রেতকাস্তাঃ পিবস্তি | 


(২৩) ৩1৪০1৫। দিখ্বিজয়ঃ ॥ 


(২৪) 


(২৫) 


(২৬) 


একঃ সংগ্রামরিগতুরগখুররজোরা জিতিরনটৃষ্টির্‌ 
দিগ.যাক্রাজৈত্রমত্তদ্ধিরদভরনমদ্-তূমিতগ্রস্তথান্যঃ | 

বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন যধুঃ ক্ষীণতাং কাণকুজ- 
স্তায়াদেতেন মুক্তাবতয়মতজতাং বাসবে বাস্থুকিশ্চ ॥ 
৩৫২1৫ প্রশস্তকীতিঃ | 

মলিনয়তি বৈরিবদনং সুজনং রঞ্জয়তি ধবলয়তি ধাত্রীম্‌ 
অপিকুন্থমবিশদমূতি ধৎ-কীতিশ্চিত্রমাচরতি ॥ 

৫1৮৬1৪। দিশঃ ॥ 

অস্ত স্বস্ত্যয়নায় দিগ. ধনপতেঃ কৈলাসশৈলাশ্রয়- 
শীকঠাতরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্ঞং-ভ্রমৎকৌমুদী 

যক্রালং নলকুবরাভিসরণারস্তায় রস্তা স্কুটৎ- 

পাঙিয়েব তনোস্তনোতি বিরহব্যগ্রাপি বেশগ্রহম্‌॥ 
৫1১৮২! বীরঃ ॥ 

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবত চওদোদ ওদর্পাদ 
আস্থানে পাদনআ্রপ্রতিভটমুকুটাদর্শবিস্বোদরেধু। 
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্মং প্রতিফলিতমপি স্বং বপুবীক্ষ্য কিঞ্চিৎ 
সাস্থযং যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলস্ন্‌-মৌলয়ো ভূমিপালাঃ॥ 


ত। 
৩। 


৪ | 


৬। 
৭ 
৮। 


৭ | 


৯১৯ । 
৯ | 
১৯০। 


১৪ । 


১৬। 
৯৭ 
৯৮ | 
১৯। 


পরিশিঃ 


গীতগোবিন্দের যে টীকাগুলির পরিচয় পাওয়। গিয়াছে-- 


টাকার নাম 


টাকা 

সন্দর্ভ দীপিকা 
বচন মালিকা 

ভাব বিভাবিশী 
রসিক-প্রিয়া 

গঙ্গা 

অর্থ-রত্বাবলী 
পর্দগ্ভে।তনিকা 
সর্ববাঙ্গুন্দরী 

টাকা 
রস-কদশ্ব-কল্লোলিনা 
টীক। 

মাধুরী 

টীকা 
সানণ্দ-গোবিন্দ 
টীকা 

টাক! 
প্রথমাষ্টপদী-বিবুতি 


টাকাকারের নাম 


বুহম্পতি মিশ্র 
আস্থান চতুরানন ধৃতিদাঁল বৈদ্য 


উদয়নাচার্য্য 

রাণ! কুস্ত 

কষ্ণদাস ( কৃষ্ণদত্ত ) 
গোপাল 
নারায়ণভট্ 
নারায়ণদাপ 
পীতান্বর 
তগবদ্দাপ 
ভাবাচাধ্য 

মানাঙ্ক 

রামতারণ 

রামদত্ত 

রূপদেব পঞ্ডিত 
লঙ্ষণভ্র 

বনমালী দাস ( ভট্ট) 
বিঠঠল দীক্ষিত 


২২০ কৰি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


২০। শ্রতিরঞ্জনী 
২১। রসমঞ্জরী 
২২। টীকা 


২৩। সাহিত্য-রত্বাকর 

২৪ পদভাবার্থ-চস্ত্রিক! 

২৫। টীকা 

২৬ | গীতগোঁবিনী-তিলকোত্তম 
২৪। সাহিত্য-রত্বমালা 

২৮। টীকা 

২৯। সারদীপিকা 

৩০। গীতগোবিন্দ-গ্রবোধ 
৩১। শ্রুতিরঞ্জিনী 


৩২। অন্ুপোদয় 
৩৩। টীকা 
৩৪। টীকা 


৩৫। পদাভিনয়-মঞ্জরী 


৩৬। শশিলেখ৷ 


৩৭। শ্রুতিসার-রঞ্জিনী 
৩৮। বালবোধনী 

৩৯। টীকা 

৪০। গীতগোবিন্? মাধুরী 


বিশ্বেশ্বরতট্ট 

শঙ্করমিশ্র 

শালিনাথ 

শেষরত্বাকর 

শ্রীকাস্তমিশ্র 

শ্ীহ্য 

হদয়াতরণ 

মেশনাথ-পুত্র শেষকমলাকর 
কুমার থা 

জগংহরি 
রামতদ্দের পুত্র রামকাস্ত 
কোওুভটের ভ্রাতা যক্তেশ্বরের 

পুত্র লক্ষমীধর বা লক্ষণ স্থুরি 

অনুপ সিংহ 

চিদানন্? ভিক্ষু 

ধ্বতিকর 

গঢ়ার অজ্ঞুনদাসের পুত্র চন্দ্র 
সাহি কর্তৃক পালিত বাসুদেব 
বাচাস্থুন্দর 

ভবেশের পুত্র মিথিলার 
কষ্ণদত্ব ( কষ্খদাস ?) 
তিরুমলরাজ 

পৃজারী গোস্বামী 

পরমানশ? 


পরিশিষ্ট ২২১ 


কষ্ণদরতের টাক! গঙ্গায় রুষ্ণপক্ষ ও শিবপক্ষ দুইরূপ ব্যাখ্য। আছে। 

ইহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র টাকা মুদ্রিত হইয়াছে । বাকী টীকা- 
গুলির নাম 65006 মহোদয় প্রণীত ০22192185 08691020180 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। কয়েকথানি নূতন চীকার নাম প্রকাশিত হইল। 


গীতগোবিন্দের অচ্ছকরণে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ-_. 
১। গীতগোৌরীশ বা গীতগৌরীপতি ভানুদত্ত কবিচক্রবস্তী 


২। গীতগঙ্গাধর কল্যাণ 

৩। গীতগিরীশ রাম ভট্ট 

৪। গীতদিগন্থর বংশমুনি ( মিথিলা ) 

৫। গীতরা'ঘব ভূধরের পুত্র প্রভাকর 

৬। বামগীতগোবিন্দ গয়াদীন 

৭। গীতগোরী তিরুমলরাজ 

৮। গীতরাঘব হরিশঙ্কর 

৯। গীতগোপাল সম্রাট জাহালীরের সম- 


সাময়িক সিংহ দল'ন 'রাগ 
পুষ্ঠপোধিত চতুভূজ 


১০। অভিনব গাতগো শন গজপতিবাজ পুরুযোত্তম দেব 
১৯১। জাঁনকীগাত শ্রীহরি আচার্য 

১২। সতশঙ্করীয় জয়ন1পায়ণ ঘে!ষাল 

১৯৩। পঞ্চাধ্যায়ী (হিন্দা কাব্য) নন্দদাস 

১৪; সঙ্গীত মাধব গোবিন্দদাস 

১৫। গোবিন্দ বল্পভ নাটক দ্বারকানাথ ঠাকুর 


জয়দেবের অন্বাদকগণের মধ্যে রসময় দাস, গিরিধর দাস, 
দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ, পীতান্বর দাস ও রথুনাথ দাসের নাম উল্লেখ যোগ্য । 
উডিন্যায় কয়েকজন কবি শ্রীগীতগোবিন্র অচ্ছবাদ করেন। 


অশুদ্ধ 
একন্বগ্গ 
শ্রীগীতগোবিতের 
চজ্্রো 

রূগক 

উড়িষ্য 
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পরম্পয়ায় 

বুড়ণ 

জয়বেব 

যুধিষ্টিরের যক্ত *.* 
গানে 

কেসোমৃখ 

কৈলাস শাসনে *"* 
ব্রহ্ম কৈবর্ত 

কুর্ববন্‌ 

দম্পতি 

শিখি 

ভজস্তে 


২৪ 


শুদ্ধিপত্র 
ভূমিকা 


তুদ্ 
একসর্গ 
শ্রীগীতগোবিনের 
সকিং 
রূপক 
উড়িয্যা 
দুইশত 
শ্রীল 
প্রম্পরায় 
বু6ণ 
জয়দেব 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যকত 
গায় 
কোকামুখ 
কৈলান তাত্রশাসনে *** 
ব্রহ্ম বৈবর্ত 
কুর্ববন্‌ 
দম্পতী 
শিখি 
ভজতে 


-** পাদটীকা 


৯৪২ 
১৫৩ 


অশুদ্ধ 


তেদে! 
ত্রিধ 
সংপাবো 
যন্রায় 


তার 


শ্রীজয়দেবরিদ *"" 


অধিতর 
অনায়াসে 
গীত 

কুবলয় পীভ 
মন্দ কথা 


শুদ্ধিপত্র 
শুদ্ধ 


ভেদে 
ত্িধা 
সংসারা 
মনা 


শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ভীরু 

প্রীজয়দেব কবেরিদ 
অধিকতর 

অনায়াঁস 

এহ গান 

কুবলয়! পীড় 
নর্মকথা 


২২৩ 


পৃষ্ঠা 
১৬৩ 
১৭৫ 
১৮৯ 


১১৯৯ 


জীব্রীশীভঙ্গোন্বিল্লন্স্‌ 
প্রথমঃ সর্গ; 
সামোদ-দামোদর? 


মেঘৈর্মেছরমন্থরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রমৈ- 

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাঁধে গৃহং প্রাপয়। 
ইন্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জীদ্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১॥ 


বালবোধিনী টীকা 


শ্রীচৈতন্তকপাসীধুকণোন্ত্বেন কেনচিৎ। 
টীকা! সংগৃহাতে গীতগোবিন্দস্ত সমাসতঃ | 
স্বয়ং বোদ্ধমতিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ | 
ক্রমেণোপক্রমাদেষ। গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥ * 


অনুবাদ 


আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমাল তরুনিকরে শ্যামল, রাত্রিকাল, 
কৃষ্ণ ভীত। রাধা, তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপ নন্দ- 
নিদেশে চলিত যমুনাকুলের গ্রতি পথ-তরুকুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের 
বিজনকেলি জয়যুক্ত হউক। 

* পূজ।রী গোস্বামীর অভিপ্রায় 

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্ঠামায়মান 
হইয়াছে। (তাহাতে আবার ) রাত্রিকাল; ( ইহাঁই অভিপারের উপযুক্ত 


২ শ্ীীতগোবিন্দম্‌ 


অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ। 

বিরতির কৃতা সা তু জ্েয়! এন্থান্তরে বুধ; | 

বোদ্ধব্যো বাঁলবোধিন্তাং শব্দার্থ; শব্ববেদিভিঃ | 

ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ / 

অথ শ্রীরাধ।মাধবয়োবিজনকেলিবর্ণ নময়ং শীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধ- 

মারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্বোভ্তমতাং নিশ্চিম্বানঃ শ্রীমান্‌ জয়দেবনামা 
কবিরাজস্তমালবনতম:পুগ্জকু্তসদনাদ্বহিঃ স্থিতয়োন্তত্র প্রবেশায় গদ্দিত- 
শ্রীরাঁধিকাসখীবচনমন্ুশ্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি | তদ্র্ণনময়ত্বাৎ প্রবন্ধোহয়ং 
মঙ্গলরূপ ইতি চ তং বিজ্ঞাপয়তি মেঘৈরিতি ৷ শ্রীরাধামাধবয়োঃ রহঃ 
কেলয়ো! জয়ন্তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্তস্তে। শ্রীকৃষ্ণম্ত স্বয়ং ভগবত্বেন 
সর্বাবতারেভ্যঃ শেষ্ঠত্ব।ৎ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সর্বর্বলক্ষমীময়ত্তেনান্ত শব্বপ্রেয়সীভ্যঃ 
আৈষ্ট্যাচ্চ। যথোক্ং শ্রীস্বতেন,_-এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষন্ত ভগবান্‌ 
ত্বয়মিতি | তথা চ বৃহদেগীতমীয়ে-_-দেবী কুষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা 
পরদেবতা। সর্বলক্ষমীময়ী সর্বন্তান্তঃসংমোহিনী পরেতি ॥ অতএবামুং 
মমোগ্ভমং বিস্বান্‌ বিধুয় সংপাদয়িব্য্তীত্যর্থঃ । ভগবতঃ ম্বরূপশক্তিবৃত্তি- 
বিশেষত্বাৎ কেলীনাং জয়কর্তৃত্বং যুক্তমেব। উৎকর্ষপ্রাতপত্তিরেব জয়তে- 
রর্থঃ। সর্বোৎকর্ষপ্রতিপত্তাবকন্মকঃ যথ! জয়তি' রঘুবংশতিলক ইতি। 
ক জয়ন্তি ?- যমুনাকুলে। কিং লক্ষটীকৃত্য-_ প্রত্যধ্বকুর্জদ্রমং কুঞ্জোপ- 


সময়। পূর্বরাত্রে অন্য৷ নাঁয়ি কাসঙ্গহেতু অপরাধভীত শ্রীকৃষ্ণ তোমার 
সন্ুথবর্ভী হইতে পারিতেছেন না, তিনি পথিপার্থে অপেক্ষা করিতেছেন । 
( অতএব ) হে রাধে, ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়! কুঞ্জগৃহে গমন কর। এইরূপ 
আনন্দজনক সখী-বাক্যে ( উৎসাহিত হইয়1 ) প্রীরাধ। শ্রীকষ্ণের সহিত 
মিলিত হইলেন । যমুনাকূলের পথি-পার্খস্থ প্রতি তরুকুণ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
এই বিজনকেলি জয়-যুক্ত হউক ॥১॥ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । 


গ্রথমঃ সর্গ: ৬ 


লক্ষিতো দ্রমঃ কুঞ্জীদ্রমঃ অধ্বনঃ কুগুদ্রমঃ অধ্বকুঞ্জদ্রমস্তং লক্ষরীকৃত্য 
তত্রেত্যর্থঃ।  কীদৃশয়োঃ_ইথমনেন প্রকারেণ নন্দয়তীতি নন্দঃ স 
চাপৌ নিদেশশ্চেতি সঃ নন্দনিদেশঃ প্ীরাধিকায়াঃ সখীবচনং তম্মা- 
চলিতয়োঃ। নিদেশমাহ,_প্রহ রাধে । যতোহসৌ নক্তং ভীরুঃ পূর্বরাত্রো 
ত্বাং বিহায়ান্তাভিঃ রুতনৃত্যগীতাগ্যপরাধতয়৷ ভীন্ঃ ত্বকৃতবহুনায্মিকা- 
বল্লভতারোপণাশঙ্কী তম্মাত্বমেবেমং ত্বন্নিমিত্তানুভূতমর্্ব্যথং শ্রীকৃষ্ণং 
গৃহং মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষ্যমাণং কেলিসদনং প্রীপয়, পুরঃ কেলিসদনমন্ুসবস্তী 
এতম্ত কেলিসদনপ্রাপ্তীবন্ুকুলা ভবেতি। অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় 
গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈবাঁয়ং গৃহিণীমান্তিত্যর্থঃ। এবকারেণ পমবধারণেন অস্যৈব 
ভার্য্যা ভবিতুং রুল্সিণ্যর্থতি নাপরেতি কুণ্ডিনবাসিজনানাং রুলক্সিণীদেবীং 
প্রতি আশীর্বচনং, ত্বমেব অস্ত ভার্য্যা ভবেত্যাশীঃ স্ুচিতা। “ন গৃহং গৃহ- 
মিত্যানুগ্ৃহিণী গৃহমুচ্যতে? ইত্যুক্তেঃ। জ্যোতক্নাবত্যামস্তাং জনাকুলায়াং 
ময়া কথমসৌ গ্রবেশনীয়ন্তত্র সময়ান্ুকুল্যমাহ। মেখৈরম্বরমাকাশং 
মেছুরং শ্লিগ্ধং আচ্ছাদিতমিত্যর্থঃ | অন্ত গ্রিয়ামিলনেচ্ছোভূতমেঘাবৃতশ্ন্দ্ 
ইত্যর্থঃ। বনভূবস্তমালক্রমৈঃ শ্তামাঃ নিবিড়ান্ধকীরেণ নৈৰব লক্ষিতাঃ 
ততোইত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থ। এতদনস্তরমেবৈতলীল'বসরে সাপীদং 
বক্ষ্যতি অক্ষোনিক্ষিপদ্নমিতযািনা । “ততো! বিশন্‌ বনং চন্ত্রজ্যোৎসস। 
যাবদ্ধিতাব্যতে । তমঃ প্রবিষ্টম।লক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ জ্িয়। ইতি 
শ্রীশুকোঁক্তিবং। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি কাঁব্যপ্রকা- 
শোক্তের্নমক্রিয়া। হুচিতা। শ্ীরাধামাধবয়ো! রহঃ কেলয়োহত্র প্রতি- 
পাগ্ভাঃ। অতো বস্তনির্দেশোইপি। এবং পক্ষত্রয়প্রতিপাদনৈম হা- 
কাব্যত্বমুক্তং। যথা কাব্যাদর্শে ।__সর্গবন্ধং মহাকাব্যমুচ্যতে তন্ত 
লক্ষণং। আশীর্নমক্্রিয়। বস্তনির্দেশো বাপি তন্মুখমিতি ॥ রাধামাধবয়ো- 
রিত্যনেন তয়োরন্ঠোন্তাব্যভিচারিবিস্তোতমাঁনতা স্চিতা। যথোক্তং 
খক্পরিশিষ্টে ।_-“রাঁধয়া মাঁধবে! দেবো! মাঁধবেনৈব রাধিকা” ইত্যাদি । 


৪ প্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বাগ দেবতাচরিতচি ত্রিতচিত্তসদ্মা 
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবস্তাঁ 
শ্রীবাস্রদেবরতিকেলিকথাসমেত- 

মেতং করোতি জয়দেবকাঁবঃ প্রবন্ধমূ ॥ ২॥ 


রাধামাধবয়োরিত্যত্র সমাদেন তয়োঃ পরম্পরবিষ্ভোতমানতা ব্যজ্যতে । 
শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি কাব্যং, শুঙ্গাররসে ক্রিয়া এব প্রাধান্তং ইতি শ্রীরাধায়াঃ 
প্রাডনির্দেশঃ ॥ ১ ॥ 

এবমাগ্যৈকপদ্তস্থচিতকেলিস্ফুর গোপস্থাপিতানন্দপুরপ্লাবিতান্তঃকরণতয়া 
উদ্যৎকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন কবিরেতদ্ধযক্তীকরণায় 
প্রবন্ধেনানুসংদধদাত্বনম্তৎ্সামর্থ্যং সমর্থয়নাহ__বাগদেবতেতি । জয়ং 
সর্বোৎকৃষ্টং শ্রীরুষ্ণং দেবয়তি গ্ভোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকীশয়তীতি জয়দেবঃ, 
অতঃ স এব কবিস্তদ্র্ণনকৃতী। এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধং 
প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোত্ণাং হৃদয়মন্িন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাঁশয়তি। 
শ্রোতৃহৃদয়বন্ধনশক্তিরস্ত কথং স্তাৎ, অত আহ-_শ্রীরত্র রাধা; বসুন 
বংশেন দ্িব্যতীর্তি বন্ুদেবে! হি শ্রীনন্দঃ, দ্রোণে! বস্থনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ, 
তন্তাপত্যং বাস্থদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যাঃ রতিকেলিকথাস্তাভিঃ সহিতং তল্লীলা- 
বিশেষবর্ণনরূপমিত্যর্থ | এবগেত্বৎ কথময়ং কর্তং শরুয়াদত আহ-_ 
বাচাং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিমরীনাং দেবতা বক্ত। প্রবর্তকশ্চ 
্রীকৃষ্ণম্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিতং চিত্তরূপং সন্ম মনোগৃহং যন্ত সঃ 
ইন্দ্রিয়শক্তিদে বিতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাঁগদেবতাত্বেন নিরূপিতমতএব 
তৎ্কর্তৃকত্বং তত্রৈব পর্য্যবস্তেৎ্; তথা চ চিত্তস্ত ফলকত্বেন চরিত্রস্ত চিত্র- 
বিশেষত্বনিরূপণাদ্যথ। চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাশয়তি 
তথাত্রাপীত্যর্থঃ। এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা।। এতাবতাপি 
কথং তচ্ছক্তিরতঃ কার়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ-_পদ্মং 


গ্রথমঃ সর্গঃ ৫ 


যদি হরিম্মরণে সরসং মনে। 
যদি বিলাসকলা্তব কুতৃহলম্‌। 
মধুরকোমলকা'স্তপদাবলীং 

শৃণু তদ1 জয়দেবসরম্বতীম্‌ ॥ ৩ ॥ 


বি্তে করে যস্ত!ঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদিগ্রহ্ণাদদীর্ঘঃ। 
তন্তাশ্চরণয়োনিমিত্তভূতয়োরেব চারণচক্রবস্তাঁ নর্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যািনা সদা 
তদারাধনতৎ্পর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎগ্রধানোপাসনাত্মনে। দশিতা ॥ ২ ॥ 

এবমাত্মনস্তদষোগ্যতাঁমাপাছ্য সিদ্ধেইপি গ্রাতিজ্ঞাতেহর্থে চিত্তবিনোদ ক- 
ত্বাভাবাৎ কদাচিন্মন্দজনাঃ শ্রদ্ধাং ন দধ্যুরিত্যধিকারিণোহপি নিশ্চিধন্নাহ 
যদীতি। ভে! ভক্তজন ! যদি হরিন্মরণে শ্রীকুষ্ণান্ুচিত্তনে মনঃ সরসং 
শ্িগ্ধং, যদি সবিলাসম্ত রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাস্ু বৈদগ্ষীচারুচেষ্টান্ত্ 
কুতৃহলং কৌতুকমস্তি, তদা জয়দেবকবেঃ সরম্বতীং বাণীং শৃণু। কেষাঞ্চিৎ 
সামান্তম্মরণমাত্রে কেষাঞ্চিৎ বিশিষ্টরাসকুঞ্জাদিলীলাবকলনে ইত্যুভয়োর- 
পাদানম্‌।  কীদৃষ্তসৌ-_যন্তা এবাধিকারিণোইপি নিশ্চিনোষীত্যাহ 
শৃঙ্গাররসপ্রাধান্তান্মধুরা ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কাত্ত। 
কমনীয়পদা পদাবলী পদশ্রেণী যস্তান্তাং। এভিঃ প্ৈঃ সন্বন্ধা ভিধেয়- 
প্রয়োজনাইধিকারিণোহপি দশিতাঃ | রাধা-মাধবয়ে। রহঃ কেলয়োহত্রাভি- 
ধেয়াঃ প্রতিপাগ্তপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধ; । তৎকেলীনামন্থমোদনজনিতা- 
নন্দান্ুভবঃ প্রয়োজনং এতদ্রসভাবিতান্তঃকরণোহরিকারী ॥ ৩॥ 

ধাহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চরিব্রচিত্রে অলন্কত, যিনি পদ্মাবতী- 
চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক, সেই জয়দেব কৰি শ্রীবাস্ুদেব-রতিকেলিকথা 
সম্বলিত এই গ্রন্থ (গীতগোবিন্দ ) রচন। করিলেন ॥ ২ ॥ 

যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসন থাকে, যদি তাহার (বাসস্ত- 


রাসাদি লীলার ) বিলাসকল! ( রস-চাতু্য ) জানিবার কৌতৃহল হয় তবে 
জয়দেব-রচিত এই মধুর-কোমল-কাস্ত পদ্দাবলী শ্রবণ কক্ষন ॥ ৩/ 


৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বাচঃ পল্পবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো ছরহক্রুতে ৷ 
শৃঙ্গারোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবদ্ধন- 

স্পদ্ধী কোইপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো (ধায়ী কবিক্মাপতিঃ ॥ ৪। 


অথৈতদাবেশেনৈবাস্তাত্র প্রারুতবর্ণন প্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রোটিমাবি- 
ুর্বন্নাহ বাঁচ ইতি। উমাপতিধরনামা কবি; বাচঃ পল্লবয়তি বিস্তারয়তি 
মাত্রং ন তু কাব্যগুণযুক্তাঃ করোতি, পল্লবগ্রাহিতা দোষোহন্ত। 
শরণনাম৷ কবি; ছুরহস্ত ছুজ্ঞে য়স্ত কাব্যস্ত ভ্রুতে শীঘ্বরচনে শ্লাধ্যঃ ন তু 
প্রসাদাদিগুণযুক্কে | শুঙ্গার এবোত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তন্ত সত্প্রমেয়ন্ত সামান্া- 


কবি উমাপতিধর বাক্যকে পল্পবিত করেন। (অর্থাৎ রচনায় 
অনুপ্রানাদদিঅলক্কার-বিস্তারেই সুক্ষ, কিন্তু তাহার রচনা প্রকৃত 
কাব্যগুণযুক্ত নহে )। হুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ কবি প্রশংসনীয় । 
(কিস্ত দে রচনা প্রসাদাদি গুণবর্জিত )। শুঙ্গাররসের সৎ এবং 
পরিমিত রচনায় -আচার্য্য গোবদ্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া 
শুনিতে পাওয়া যায় না। (কিন্তু সে শুধু সামান্ত নায়কনায়িকাবর্ণনে 
এবং তাহাও আবার একট! নির্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ )। ধোরী কবিরাজ শ্রুতিধর 
বলিয়! প্রসিদ্ধ । (তাহার নিজের কোনে। মৌলিকতা৷ নাই । একমাত্র) 
জয়দেব কবি শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ। (অর্থাৎ তাহার রচনায় 
সমস্ত গুণই আছে। যেহেতু তাহার রচনায় ভগবদ্‌গুণবর্ণনা আছে।) 
এই শ্লোক কবির দৈন্তজ্ঞাপকরূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে । যেমন-_ 
পপূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত কবিগণই যখন সর্বগুণসম্পন্ন নহেন, তাহাদের 
রচনাই যখন দৌধশূন্য নহে, তখন জয়দেব কিরূপে শুদ্ধসন্দর্ ( দোষহীন ) 
রচনায় সমর্থ হইবেন ? অর্থাৎ সন্দর্ভগুদ্ধির জয়দেব কি জানেন 1” ॥ ৪ ॥ 


প্রথমঃ সর্গ: ্ 


গীভম্‌ ॥১॥ 
মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে-_ 
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং 
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্‌ । 
কেশব ধূতমীনশরীর 
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ ঞ্রুবম্‌। 


নায়কনায়িকাপ্রায়বর্ণনস্ত রচনৈরাচার্য্যগোবর্ধনস্ত স্পর্দাবান কোংপি ন 
বিশ্রুতঃ ন রসাস্তরবর্ণনৈঃ। ধোয়ীনামা! কবিরাজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধ: 
শ্রবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকারী, ন তু স্বয়ং কবিতয়া। গিরাং শুদ্ধিং শোধন- 
প্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ্গুণবর্ণনরূপং তদ্বাপ্থিসর্ো 
জনতাঘবিপ্রব ইত্যুক্তেঃ। অথব! দেন্টোক্তিরিয়ং যথা গিরাং সন্দর্ভশুদ্ধিং 
কিং জয়দেব এব জানীতে ন জানীত এব। যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ 
পল্লবয়তি, শরণে৷ ছুরূহদ্রুতে শ্লাঘ্য£ গোবদ্ধনাচার্ধ্যস্ত তুল্যো নান্ত্যেব, 
ধোরী তু.কবীনাং রাজ! শ্রুতিধরশ্চ। যছ্/পি স্বয্রং দৈন্তেনৈবমুক্তং, তথাপি 
সরস্বতী পূর্বার্থমেব প্রমাণয়তি ॥ ও ॥ 

অথ তৎকেলীনাং সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সব্বরসাশরয়ন্ত শ্রীকৃষ্ণন্ত 
মৎস্ত।গ্ভবতারত্বেন সর্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্বতাং প্রতিপাদয়ন্‌ 
সর্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি প্রলয়েত্যাদিনা বসন্তে বাসস্তীত্যন্তেন। 
গীতন্তান্ত মালবরাগরূপকতাল ইত্যাহু মাঁলবেতি। তন্ত লক্ষণং যথা-_ 
নিতথ্িনীচুম্বিতবন্ঞ,বিশ্বং শুভছ্যতিঃ কুগুলবান্‌ প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে ! তুমি প্রলয় সাগর-জলে নৌকারূপে 
অনায়াসে বেদ সমৃহকে ধারণ কর। মত্্রূপধারী তোমার জয় হউক॥ ৫ | 
( পুজারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দশটি অবতারকে দশপ্রকার রসের অধিষ্ঠাত- 
রূপে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাহার মতে মীনরূপ বীভৎদ রসের অধিষ্ঠাতা ) 


৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্টে 
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে। 
কেশব ধৃতকুন্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥ 


প্রবিশন্‌ প্রদোষে মালাধরে! মালবরাগরাজঃ ॥ বিরামাস্তক্র তদ্বন্দে। রূপকঃ 
স্তাদ্বিলক্ষণ ইতি। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিহ্দন শ্রীকৃষ্ণ ! জয় সর্ববোৎ- 
কর্ষমাবিষ্বুরু, তদাবিষ্করণসামর্থ্যহেতুঃ । হে জগদীশ! জগতাং প্ররুতীনাম্‌ 
ঈশ ! তথাবিধত্েহপি কারুণ্যমাহ । হরে! হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি 
হরিঃ। হে তথাবিধ! তৎক্রেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাব তারত্বেন 
গ্রতিপাদয়তি। তত্রাদৌী মীনরূপেণ নৌকারূপ-পৃথিব্যাকর্ষণেনাহ-_ 
প্রলয়েতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়াবিষ্কতং মত্স্তাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ! 
জয়। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব ঞবপদং প্রতিপদমনুবর্তমানত্বাৎ। 
যথোক্তং_কঞ্রবত্বাচ ঞ্ুবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি । 
তদাকর্ষণপ্রকারমাহ-_প্রলয়কালীন! যে সমুদ্রীস্তেবামেকীভূতে জলে মগ্রং 
বেদং অখেদং যথা স্তাত্তথা . ধৃতবানসি। তত্প্রকারমাহ-_কৃতং 
নৌকায়াশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশা- 
দপাদিত্যর্থ: | অনেনৈৰ মীনস্ত বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৫ | 
ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপুর্বকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতি- 
রিতি। সর্বত্র পূর্ববন্থুখবন্ধযোজন। | হে ধৃত্কচ্ছপরূপ ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতি- 
স্তিষ্ঠতি। নম পঞ্চাশখকোটিযোজনবিস্তীর্ণায়াঃ কথং মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ স্তাদ্‌ 
ইত্যাহ। অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্য়াপ্য ধিকবিস্তীর্ণে। পুনঃকীদুশে? 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে 
পৃথী স্থির হইয়াছেন। সেই ধরণীধারণ জন্তই তোমার পৃষ্ঠে শু কঠিন 
ব্রণচিহ্ন। কৃর্মরূপধারী তোমার জয় হউক ॥৬॥ (কুর্মরূপ অদ্ভুত 
রসের অধিষ্ঠাতা ) 


প্রথম; সর্গঃ ৯ 


বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্ন! ৷ 

কেশব ধৃতশুকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥ 
তব কর-কমলবরে নখমন্ভুতশৃঙ্গং 
দলিতহিরণ্যক শিপুতন্ুভূঙ্গম.। 

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥ 


ধরণ্যাঃ ধরণেন যৎ কিণচক্রং শুক্ষব্রণসমৃহত্তেন কঠিনে। অনেনৈব কৃর্মস্তাস্ভুত- 
রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ । কিণঃ শুঙব্রণেপি চেতি ত্রিকাঁগশেষঃ ॥.| 

ন চৈতাবতৈবোদ্বহন পূর্ববোদগমনেনাপীত্যাহ । হে ধৃতশৃকররূপ ! তব 
দ্তাগ্রে ধরণী লোৌকধারণকত্রযপি লগ্রা বসতি! কুত্রকেব? শশিনি 
চন্দ্রে নিমগ্ন কলম্কন্ত কলেব। অত্র দশনন্ত বালচন্রেণোপম! ধরণ্যাঃ 
কলম্ককলয়া, অতএব নিমগ্রশব্বস্ত 'উপাদানং। অনেনৈব বরাহস্য ভয়ানক- 
রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৭ | 

নাআনঃ ক্লেশসহমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ । হে প্ুতনরহরিরূপ ! তব 
কর-কমলবরে নখমস্তি। কীদৃশং__অদ্ভূতং আশ্চর্য্যং শুঙ্গমগ্রভাগে। যস্য 
তাদৃশম্‌। অদ্ভূতত্বমেবাহ_-বিদারিতো হিরণ্য কশিপো দৈত্যস্ত তন্থুরূপ- 
ভূঙ্গে যেন তৎ। অন্তদ্ধি কমলাগ্রং ভূঙ্গেণ দল্যতে ইদন্ত কমলাগ্রং ভূঙ্গং 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার দশনশিখরে বসতি- 
সময়ে বিলগ্রা ধরণী শশি-নিমগ্র কলঙ্ক-চিহৃবৎ শোভ! প্রাপ্ত হন। শৃকর- 
রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৭ ॥ ( বরাঁহরূপ ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাতা ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভূত 
নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভূঙ্গ বিদলিত হয়। নরসিংহরূপধারী 
তোমার জয় হউক ॥ ৮॥ (নৃসিংহরূপ বৎসল রসের অধিষ্ঠাতা ) 


১০ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ছলয়সি বিক্রম ণে বলিমদ্ুতবামন 
পদনখনীরজনিতজনপাবন । 

কেশব ধূতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৯॥ 
ক্ষজিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং 

ন্পয়সি পয়সি শমিতভবতাপম.। 

কেশব ধৃতভূগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥ ্‌ 


ব্যদালীদিত্যভূতশৃঙ্গত্বং নখন্তেত্যর্থ; | বিষাণোঁৎকর্ষয়োশ্ণাগ্রে শৃঙ্গং স্তাদদিতি 
বিশ্বঃ। অনেনৈব শ্রীনৃপিংহস্ত বদলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৮॥ 

অপ চ কপটদৈন্ঠাদিনাপীত্যাহ। হে ধৃতবামনলরূপ ! হে অত্যন্ভূত- 
বামনরূপ ! বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি। পদনখ- 
নীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ জয় এতদডূতত্বম্‌। 
অনেনৈব বামনন্ত সখ্যরসা ধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৯ | 

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়। অসক্ৃত্বৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ভৃগুপতিরূপ! 
ক্ষ্রিয়াণাং যদ্রধিরং' তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ 
প্রাণিমাত্রম্‌ অপগতপাপং যথা স্যান্তথা ন্বপয়সি |. কীবশং--তেন স্পূনেন, 
হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদ 
ভূমি প্রার্থনায়) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কর। ( তৎকালে ব্রহ্মা 
তোমায় যে পাছ্চ নিবেদন করেন, সেই গঙ্গাবারি অর্থাৎ) তোমার 
পদনথম্পৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিভ্রত৷ বিধান করিতেছে । বামনরূপ- 
ধারী, তোমার জয় হউক ॥ ৯॥ ( বামন সখ্যরসের অধিষ্ঠাত। ) 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ধরণীকে (একবিংশতিবার ) 
নিঃক্ষত্রিয় করিয়া! সেই শোণিতসলিলে পরিম্নাতা ধরণীর পাপ দূর ও 
তাপ প্রশমিত কর। পরশুরাম-রূপধাবী তোমার জয় হউক ॥১০॥ 
(.পরশুরাম রৌদ্ররসের অধিষ্ঠাতা ) 


প্রথম: সর্গ: ১১৯ 


বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতিকমনীয়ং 
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্‌। 

কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং 
হলহতিভীতিমিলিতযমুনীভম্‌। 

কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 


শমিতঃ সংসারতাপো! ষন্ত তাদৃশং । ততম্নীনেন প।পক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্য 
ভবতাপশাস্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামন্ত রৌদ্ররসা ধিষ্ঠাতৃত্বং 
বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
ন চৈতাবতা প্রিয়া বিয়োগাদিছ্ুঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ ! 
গ্রামে দশস্থ দিক্ষু রাবণন্ত যে মস্তকাম্ত এবোপহারস্তং দদাসি। কিমিত্য- 
চেতনাস্তব দিক্ষু বলিদানং দিশাঁং পতীনামিক্ত্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স 
বলিঃ কাজ্ষ্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকন্ত রাবণস্ত মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক 
ইত্যর্থঃ অনেনৈব শ্রীরামস্ত করুণরসাধিষ্টাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১১ | 
নৈতাবন্মাত্রং স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্রেশাপনোদনায়াত্মভক্তযমুনাকর্ষণাদিনা- 
প্যাহ। হে ধৃতহলধররূপ ! ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি । 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি দিকৃ্পতিগণের আকাঙ্কিত 
রাবণের দশ মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে দিকে রমণীয় বলিস্বরূপ অর্পণ কর। 
রামরূপধারী তোমার জয় হউক ॥১১॥ (রামচন্দ্র করুণ রসের 
অধিষ্ঠাতা ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে ! তুমি শুভ্রদেহে জলদবর্ণ যে বসন 
পরিধান কর, তাহা তোমার কর্ষণভয়ে মিলিতা৷ যমুনার নীলকাস্তি-ই 
প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১২॥ (হলধর- 
রূপ হাঁস্তরসের অধিষ্ঠাতা ) 


১২ প্রীগীতগোবিন্দম, 


নিন্দমসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 
সদয়হৃদয়দশিতপশুঘাতম্‌। 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥ 
শ্নেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌। 

কেশব ধৃতক্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥ 


তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,_-হুলেন হতিহ্ননং তভীত্যা মিলিত যমুনা তদ্বদাভা যস্ত 
তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরন্ত হাস্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১২ ॥ 

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাঁদপ্রবর্তনেনাপীত্যাহ । ত্বং যক্তবিধের্ষজ্ঞ- 
বিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেতাত্ভুতং স্বয়ং বেদান্‌ প্রকাশ্ত স্বয়মেব 
নিন্দসীত্যডূতম্। তত্প্রকারমাহ__দশিতঃ পশূনাং ঘাতে। যত্র তদ্যথা 
্তান্তথা। কথং নিন্বপীত্যাহ। পশুবু সদয়ং হৃদয়ং যন্ত হে তাদৃশ! 
“অহিংসা পরমো৷ ধর্ম ইত্যাদিন! দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। 
অহেঃ পয়ঃপোষ ইব দৈত্যানাং যজ্তকরণমন্ুচিতমিতি তন্মোহনং 
যুক্তমিত্যর্থ, । অনেনৈব বুদ্ধন্ত শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতং ॥ ৩ 

যুদ্ধধন্মং বিন! গ্রাণিবধেনাপীত্যাহ । হে ধৃতকন্কিশরীর ! ত্বং শ্্েচ্ছ- 
নিবহত্য নাশনিমিত্তং করবালং খড়গং কলয়মি, কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বা- 
্বার়সি। কীদৃশং? কিমপি জিনা লাতিশযনিত্য্থ ূ করালং 


হে কেশব, হে জগদীশ, হেহরে! যজ্ঞে পণুবধ দর্শনে করুণা- 
পরবশ হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহের নিন্দা 
কর। বুদ্ধ-রূপধারী তোমার জয় হউক॥ ১৩। (বুদ্ধ শাস্তরসের অধিষ্ঠাতা ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! শ্লেচ্ছসমূহকে বধ করিবার জন্য 
তুমি ধুমকেতুর স্তায় ভীষণ তরবারী নিষফষাঁশিত করিয়াছ। কন্কিরূপধারী 
তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥ ( কন্কি বীররসের অধিষ্ঠীত। ) 


গ্রথমঃ সর্গঃ ১৬ 


প্রীজ়দেবরিদমুদিতমুদারং 

শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্‌ । 

কেশব ধূতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥ 

বেদান্দ্ধরতে জগস্তি বহতে ভূগোলমুদ্িভ্রতে 

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে । 

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে 

্রেচ্ছান্‌ মূচ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কষ্ণায় তৃভ্যং নমঃ ॥ ১৬।। 
ভয়ঙ্করং। কমিব? ধূমকেতুনামা য ওৎপাতিকো গ্রহস্তমিব। অনেনৈব 
কক্কিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেগ্ধ সমুদিতাঙ্গরসা ধিষ্ঠাতৃ- 
পুরস্কারেণ নিবেদয়তি ৷ হে দশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! জয়। জয়দেবকবেন্দমমেদ- 
মুদিতং শৃণু। কীদৃশং? শুভদং জগন্মঙগলপ্রদম্‌। যতো ভবস্ত জন্মনঃ 
ত্বববতারাণাং সারম্‌ আবিভাবরহস্তং যত্র তত অতএবোদারং পরমং মহৎ 








হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার 
জয় হইক। ( এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে ) শ্রীজয়দেবকথিত 
স্বখদায়ক, শুভদায়ক, সংসারের সার-স্বরূপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ 
করুন ॥ ১৫ ॥ 

এইরূপে দশটা রসের অধিষ্ঠাতৃদেবগণকে বন্দনাপুব্বক জয়দেব 
সর্বরসের অধিষ্ঠাতা আদি বা শূঙ্গার রসন্বরূপ দশাকৃতিধৃত শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণাম করিয়াছেন । 

বেদের উদ্ধারকারী, ব্রিলোকের ভারবহনকারী, ভূমগুল উত্তোলন- 
কারী, হিরণ্যকশিপু বিদারণকারী, বলিকে ছলনাকারী, ক্ষত্রক্ষয়কারী, 
দশানন-সংহারকারী, হলকর্ষণকারী, করণা-বিতরণকারী, শ্রেচ্ছধ্বংসকারা, 
দশরূপধারী হে কৃষ্ণ, তোমাক প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥ 


১৪ প্রীগীতগোবিন্দম 


গীতম্‌ [২ 0 
গুর্জরীরাগেণ নিঃসারতাঁলেন চ গীয়তে ।-_ 
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধূতকুগ্ডল কলিতললিতবনমাঁল 
জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥। 


ততঃ স্থখদং পরমানন্দ প্রদং জন্ম গুহামিতি শ্রীস্বতোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ 

অথ বর্তমান প্রত্যয়ৈরবতারাণাং তত্তলীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাঁদনেন 
শ্রীকৃষ্ণ 'নিত্যং তত্তদবতারলীলত্বং বক্ত,ং উক্তগীতার্থমেক শ্নোকেন 
নিবরন্নাহ__বেদানিতি। দশীাবতারান্‌ কুর্ববতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্ববাকর্ষণানন্দায় 
তৃভ্যং নমোহস্ত । দশাকৃতিত্বং প্রকটয়ন্নাহ । মীনরূপেণ বেদোদ্ধরণং 
কুর্বতে, কুর্ম্রূপেণ ভূবনানি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীমগুলমুর্ধং নয়তে, 
বৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দাঁরয়তে, বাঁমনরূপেণ বলিং ছলয়তে ছলেন 
ব্যাজেনাত্মপাৎ কুর্ব্বতে, পরশুরাঁমরূপেণ হষ্টক্ষজির়াণাং নাশং কুর্ব্বতে, 
শ্রীরামরূপেণ রাবণং জয়তে, বলভন্্রূপেণ ছষ্টদমনায় হলং ধাঁরয়তে, 
বু্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তারয়তে, কক্ষিরূপেণ শ্রেচ্ছান্‌ নাশয়তে। এতেষাম্‌ 
অবতারিত্বেন শ্রীকৃষ্ণন্ত সর্বরসত্বং সিদ্ধম। মল্লানামশনির্ন শামিত্যাহ্যক্েঃ 
অতএব একাদশভিঃ পগ্ঘৈঃ সমাণ্তিঃ। বুদ্ধে নারারণোপেন্র নৃসিংহো নন্দ- 
নন্দনঃ। বলঃ কৃর্মস্তথ! কল্ধী রাঘবে। ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ 
ক্রমান্বাদশ দেবতাঃ ॥ ইতি ভক্কিরসামৃতসিন্ধৌ রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ১৬ | 

অথ তেনৈব সর্ধোপান্তত্বেংপি ধ্যেয়বিশেষত্বং বদন্‌ তুয়ঃ শ্রীকৃষ্ণন্ত 
সর্বনায়কশিরোরত্বতী প্রতিপাদনায় ধীরোদাত্বত্বা দিচতুব্বিধনায়কগুণসমনব- 
য়েন সর্ববোৎকর্ষাবির্ভীবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ গীতন্তান্ত গুর্জ রী- 
রাগো নিঃসারতালঃ | তল্লক্ষণং ষথা--শ্তামা স্থকেশী মলয়দ্রমানাং মু মৃদুল" 


শা জি শপ পিস আগ শি সপ ৮ শ্ীশাীীশ্পীশী শি টাটা 


কমলার বক্ষঃ লা শ্রিত, কুগুলধারী, মনোহর বনমালাপরিশোভিত 
হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৭ ॥ 








গ্রথমঃ সর্গঃ ১৫ 


দিনমণিমগ্ডলমণ্ডন ভবখগুন মুনিজনমানসহংস ॥ ১৮ | 
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যছুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥ 


পল্পবতন্লজাতা । শ্রুতেঃ স্বরাঁণাং দধতী বিভাগং তন্ত্ীমুখাৎ দক্ষিণগুর্জরী- 
য়ম্‌ ॥ দ্রতদ্ন্বাৎ লঘুদ্বন্বং নিঃসারঃ স্তাদিতি | তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন 
ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্যাঃ কুচমণগ্ডলং যেন হে তাদৃশ ! 
অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেয়সীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি স্থচিতানি। 
অতএব ধৃতে কুগুলে যেন হে তাদৃশ! ধৃতা সুন্দরী বনমালা যেন হে 
তাদৃশ ! অনেন বিশেষণদ্য়েন নবতারুণ্যৎ তেনৈব বেশবিন্যাসসিদ্ধেঃ। 
হে দেব! হে হরে ! জয় উৎকর্ষমাঁবিফ,রু | ইতি সর্বত্র যোজন! নিষ্পাগ্ভাই- 
বিশেষেণ জয় জয় দেব হরে ইতি ঞ্ুবপদম্। বিদপ্ধো! নবতারণ্যঃ পরিহাস- 
বিশারদঃ। নিশ্চিন্তে ধীরললিতঃ স্তাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ইত্যপি 
তত্রৈব ধীরললিতলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ | 

অথ কৃর্য্যমগ্ডলাস্তধে এয়ত্বেন ধীরশাস্তত্বমাহ । কৃর্যমগ্ডলং পুজ্যত্বোপ- 
পাদনেন মগ্য়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ! জয়। ইতি ক্লেশসহুনত্বং 
বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ । অতএব মননশীলানাং মানসহংস ! মানসে সরপি 
হংস ইব সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থ । অতএব সমপ্রকতিকত্বং বিনয়াদি- 
গুণোপেতত্ব্চ, তেন তৎসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্‌। 
ধীরশান্তলক্ষণঞ্চ তত্রৈব_-সমঃ প্রকৃতিজঃ ক্রেশসহনশ্চ বিবেচকঃ ॥ বিন- 
যাদিগুণোপেতো ধীরশাস্ত উদীর্য্যতে ॥ ১৮ ॥ 

নিজোপান্তত্বেনাপি ধ্যেয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্‌। 


সবিতৃমণ্লের শোভাবদ্ধকঃ ভববন্ধনখণ্ডনকারী মুনি-মানস-সরোবরের 
হংস-ম্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৮॥ 

কালিয় সর্পদমনকারী, লোঁকরঞ্জক, যছুকুলকমলের কৃর্য্যস্বরূপ, হে 
দেব, হে হরে; তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৯॥ 


১৬ শ্রীগীতগোবিনাম 


মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন হুরকুলকেলিনিদান | ২০ ॥ 
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ব্রিভূবনভবননিধান ॥ ২১ ॥ 


জনকস্থৃতাকৃতভূষণ জিতদৃষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ২২ ॥ 


কালিয়নামা বিষধর: সপস্তস্ত গঞ্জনেন “বিনা মৎসেবনং জনা” ইতিবৎ 
জনান্‌ ব্রজজনান্‌ রঞ্জয়তীতি হে জনরঞগ্জন ! কিমিতি তান্‌ রঞজয়ামীত্যাহ। 
__যদ্ুকুলমেব নলিনং তন্ত দিনেশ সুর্য ইব। 'যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো 
গিরিবরো ময়া” ইত্যাদি বচনাদেগাপা এব যাদবা, অতো গোকুলপ্রকাশক 
ইত্যর্থঃ কালিয়েতি মাৎসধ্যবস্বং জনরঞ্জনেতি যহ্ুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং 
অহস্তরা মমতয়! চ জনরঞ্নাদিসিদ্ধেঃ । ধীরোদ্ধতলক্ষণঞ্চ-__মাত্দর্্যবান্‌ . 
অহঙ্ক(রী মায়বী রোষণশ্চ যঃ। বিকখনশ্চ বিদ্বতি ধাঁরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥ 
তশ্তৈব দ্বারকাছ্যপান্তত্বেনাপ্যাহ। মধুমুরনরকান্‌ বিনাশক্বতীতি হে 
তথাবিধ ! জয় ইতি । গরুড়ঃ পক্ষিরান্তঃ স এব আসনং হস্ত হে তাদৃশ! 
সুরকুলকেলীনাং নিদানম্‌ আদিকারণং হে তাদুশ ! এটতৈমা য়াবিত্বাদি- 
চতুষ্টয্ম্‌ ॥ ২০ ॥ 
সর্বতাপোপশুমনপূর্ব্বকপর্ধাভীষ্টপ্রদতয়। দেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্ব- 
ত্বমাহ দ্বাভ্যাম্‌। নির্লকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্ত হে তাদৃশ ! 
জয় ইতি। তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগন্ভীরত্বং কথং তাপশমত্বম্‌? অত আহ-- 








স্বরূপ, হে দেবঃ হে হরে তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২০ ॥ 

বিমল কমলনয়ন, ভব-ছুঃখ-মোচনকারী, ত্রিভুবনের জনক, হে দেব, 
হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২১ ॥ 

জানকী-কৃতভূষণ, দুষণ-বিজয়ী, সমরে দশাননের সংহারকারী, হে 
দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জম্ন হউক ॥২২ ॥ 


গ্রথমঃ সর্গ: ১৪ 


অভিনবজলধরমুন্দর ধূতমন্দর শ্রীমুখন্দ্রচকোর ॥ ২৩॥ 
তব চরণে, প্রণতা৷ বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪॥ 
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে যুদং মঙ্গলমুজ্জলগীতি ॥ ২৫ ॥ 


ত্রিতুবনাঁনাং ভবনন্ত নিধাঁনং নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থ। ইতি 
বিনগ্নিত্বমূ। ধীরোদাত্তলক্ষণং যথা__-গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষস্তা করুণঃ সুদৃঢ় ব্রতঃ | 
অকথনো গুঢ়গর্কে! ধীরোদাত্তঃ সুসত্বভৃৎ ॥ ২১ | 

জনকম্ুতয়! কৃতং ভূষণং যন্ত হে তাদৃশ ! জয় ইতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্‌। 
জিতো দৃষণস্তন্নাম। রাক্ষসে। যেন হে তাদৃশ ! ইত্যকখনত্বম। সংগ্রামে 
শমিতঃ রারণো! যেন হে তাদৃশ ! ইতি ক্ষত্ত ত্বগৃঢ়গর্বত্বন্ুসত্বতৃত্বানি ॥ ২২ ॥ 

অস্মিন ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপাদনায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব 
পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি। হে নবীন-মেঘবত-স্থন্দর ! জয়। ধৃতে। মন্দর- 
স্তন্নাম৷ গিরির্ষেন ছে তাদৃশ ! ক্ষীরান্ধিমথন ইত্যধিগন্তব্যম্‌। আত্যাং 
নবতারুণ্যং তদধিগমশ্চ । কুতঃ শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবিভূতায়া মুখচন্দ্রে 
চকোর ইব সলালস ইতি প্ররেয়সীবশত্বম। এতেষু কেচিদ্গুণা অংশেন 
শ্রীকষ্ণে সর্বব এব পুর্ণতয়া বিরাজন্ত ইতি সর্বোৎকর্ষত্বম। অতোহত্রাপি 
নবপনৈঃ সমান্তিঃ ॥ ২৩ ॥ 

অর্থ স্বসহিতেষু তৎশ্রোতৃবক্ৃষু প্রসাদং প্রীর্থয়তে। হে শ্রীকৃষ্ণ ! 
তব চরণে বয়ং প্রণত৷ ইতি ভাবয় জানীহি। ইতি জ্ঞাত্ব৷ কিং কর্তব্যং 


নব-জলধর-নুন্দর-কাস্তি, মন্দর-পর্বতধারী, কমলামুখচন্দ্রের চকোর, 
হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২৩ ॥ 

আমর! তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহ! জানিয়৷ আমাদের 
কুশল বিধান কর ॥ ২৪ | 

প্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গলজনক উজ্জবলরসের গান সকলের আনন্দ 


বর্ধন করুক ॥ ২৫॥ 
২ 


৯৮ ভ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


পদ্মাপয়োধরতটাপরিরস্তলগ্ন- 
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুস্দনস্য | 
ব্যক্তান্থরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ- 
স্বেদাম্বপুরমন্্পুরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬ ॥ 
বসন্তে বাসম্তী-কুস্ুমস্থকুমারৈরবয়বৈ- 
ভ্রমিস্তীং কাস্তারে বহুবিহি তকৃষ্ণান্ুসরণাম. | 


প্রণতেষু অন্মাস্থ কুশলং তল্লীলান্নভবসামর্থ্যং কুরু দেহি। তল্লীলান্ুভবস্ত 
ত্বপ্রসাদং বিনান্থুপপত্তেঃ | পরমানন্দরূপত্ব।দিত্যর্থঃ ॥ ২৪ | 

অত্র স্বান্ুভবং প্রমাণয়তি । ইদং জয়দেবকবের্মম মুদং করোতি। 
ইদ্রমিতি কিং__-মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রং | কীদৃশম্‌ ?- _উজ্জলম্ত শৃঙ্গারন্ত 
গীতির্গীনং যত্র তৎ। এবঞ্চেৎ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

এবং প্রার্থয শ্রোতুন্‌ প্রতি আশিষমাতনোতি পদ্মেতি । মধুস্দনস্ত 
বক্ষ্যমাণরীত্য। শ্রীকৃষ্ণম্ত উরো! বে যুক্মাকং প্রিয়ং বাঞ্চিতম্‌ অনু নিরস্তরং 
পুরয়তু ৷ কীদৃশম্‌ ?-_পদ্মা শ্রীরাঁধা তস্যাঃ পয়োধরপ্রাস্তভাগপরিরস্তলগ্র- 
কুস্কুমেন মুপ্রিতম. অস্থিতং মুদ্রাং প্রাপিত মিত্যর্থঃ। অন্রান্ত। মা বিশতু 
ইত্যভিপ্রায়েণেবেতি ভাবঃ। অতএব থেলতা অনঙ্গেন ষঃ খেদস্তেন 
স্বেদাঘ্বনাং পুরঃ প্রবাহো। যত্র তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে। ব্যক্তঃ প্রকটা- 
ভূতোইন্ুরাগে। যত্র তদ্দিব। অস্তরুচ্ছুলিতঃ প্রিয়ান্থরাগো। বহিঃ কাশ্মীর- 
রূপেণ উরদি আবিভূ ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 


প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার স্তনতটের কুস্কম লাগিয়া ধাহার বক্ষদেশ 
বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, মদনসম্তাপ জন্য ঘর্মবিন্দ-শোভিত এইরূপ 
কুষ্কুম-চিহ্নচ্ছলে বাহার অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে সেই 
মধুস্থদন আপনাদিগের আনন্দ বর্ধন করুন ॥ ২৬॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ ১৯ 


অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়' 
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭॥ 


তদেবং মঙ্গলসঙ্গমেনৈব মাধবোৎকর্ষমাবিস্কৃত্য উপক্রমোক্ত ্রীরাধামাধব- 
রহঃকেলিবর্ণনোৎকলিকোচ্ছলিতচিত্তঃ কবিদ ক্ষিণধৃষ্টশঠনায়বগুণসমন্বয়েন 
শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীরুষ্ণদ্যান্থকুলনায়কতা প্রতিপাঁদনার্থং স্থচিকটাহন্তায়েন 
শ্রীশুকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনান্তাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমাপয্নিতুকাঁমন্তেনৈব 
শ্রীরাধিকায়াঃ সর্বোৎকর্ষমীবিকর্তং তত্র তত্র তস্যাঃ অষ্টনায়িকাবস্থাং 
বর্ণয়ন্‌ সম্ভোগপোষকবিপ্রলস্তশূঙ্গারবর্ণনায় প্রথমং বিরহোৎকঠিতামাহ 
বসস্ত ইতি। উৎকণ্টিতালক্ষণং যথা--উদ্দামমন্মথমহাজরবেপমানাং 
রোমাঞ্চকঞ্চকিতমন্গমলং বহত্তীং। সন্মোহবেপথুঘনোৎপুলকাকুলাঙী- 
মুখকিতানাং ব্দতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ ইতি । বসম্তসময়ে 
তৎসহচারিণী সখী শ্রীরাধিকাং সরসং যথা স্যাত্বথা ইদং বক্ষ্যমাণমূচে। 
শ্রীৃষ্ণাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞের়ম.। কীদৃশীং? মাধবীপুষ্পতোহপি 
কোমলৈর্ক্ৈরপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থঃ। তার্দৃশ্তপি ছুর্গমে বর্মনি 
ত্রমস্তীম.। নন্ু কাস্তারে কথং ভ্রমতি? বহু যথা স্যাত্তথ। কৃতং 
কৃষ্তান্ুনরণং যয়। তাম.। অমন্দং যথা স্যাত্তথ। কন্দ্পেণ কামেন 
ততপ্রাপ্ত্যতিলাষেণ যে! জরস্তেন জনিতয়৷ চ্িস্তয়াকুলতয়া বলস্তী পীড়৷ 
যস্যাস্তাম.। অত্র তাং বিহায় অন্তাভিস্তদ্বিহরেণেনেদং গম্যতে | শারদীয়- 
রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎসবে শ্রীরাধিকাঁয়া অসমানোর্ধারূপগুণবিলাস- 
মনুভূয় তপ্যাং সর্ব্বিজয়িস্বান্ুরাগং সফলং মন্তমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কচিৎ 
কদাচিৎ কথঞ্ত্বৎসারৃশ্তং ভবেন্ন বেতি স্থণানিখননন্তায়েন তদ্বিবিৎসায়াং 
চিরমত্যুন্ুতায়াং দিনকতিপয়ানস্তরং লীলেয়মিতি । অথব! তদ্ধিবিৎসায়া- 
মত্যুন্ূতায়াং তদিচ্ছান্ুারিণ্য। যোগমায়য়া কংসানুজ্ঞাতাক্রুরাগমনে ক্তে 
তদর্থমেবানেকনারীসংকুপাং শ্রীমথুরামসৌ গতবান্‌ঠ গত্বা চ তত্র নার- 


২০ শ্রীগীতগোবিনাম্‌ 
গীতম্‌ ॥ ৩৮ 
বসস্তরাগধতিতাঁলাভ্যাং গীয়তে ।-_ 
ললিতলবঙ্ঈলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | 
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকুজিতকুগঞ্কুটীরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসস্তে | 
নৃত্যুতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্ত ছুরস্তে ॥ ২৮ ॥ 


প্রভৃতিষু ব্রজস্তন্দরীণামিব রূপগুণাঁদিমননুতূয় ভ্রীদ্বারাবতীং প্রতি তদাশয়া 
জগাম। তত্র নরেন্দ্রকন্তা! বিবাহ্াপি নরকানু রাহৃতগন্ধর্বষক্ষনাগনর- 
কন্ঠানাং শতাধিকষোড়শসহল্রাণি বিবাহা তাস্থ তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্তং ন 
লব্ধম.। ততো! দত্তবক্রবধানস্তরং পুনব্রজাগমনে জাতে সত্যেব 
লীলেয়মিতি । যথা পান্সোত্তরথণ্ডে--কষ্জচোহপি তং দস্তবক্রং হত্বা 
যমুনামুভীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকঠ্ঠৌ পিতরাবভিবাগ্যাশ্বাস্য তাভ্যঃং 
সাশ্রকমালিঙগিতঃ সকলগোপবৃন্দান্‌ প্রণম্যাশ্বাস্য বহ্বস্ত্রীভরণাদ্িভিঃ 
তত্রস্থান্‌ সর্ব্বান্‌ সন্তর্পয়ামাসেতি গছ্েন। ক্ুটং চমৎকারীতয়া বৎসলঞ্চ 
রসং বিছুঃ। স্থায়ী বৎসলত। গ্নেহঃ পুত্রাগ্ভালদ্বনং মতম২॥ ইতি রসামৃত- 
সিন্ধৌ ॥ তথাহি হি শ্রীভাগবতে চ প্রথম্বন্ধস্থঘ্বারকাবচনম._যহ্থযদ্বুজাক্ষাপ- 





বসস্তকাঁলে ( (একদিন ট্গ্রবলমদনবেদনে চিস্তাকুলা ও কাতর! হইয়! 
মাধবীকুন্ুমকোমলাঙ্গী বাধ বৃন্দাবনের নিভৃতপ্রদেশে বহ্যত্বে শ্রীকৃষ্ণের 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোনো সঘী আসিয়া মি 
বাক্যে তাহাকে কহিলেন_-॥ ২৭ ॥ 

সখি, মুছু মলয়পবন সুন্দর লবঙ্গলতাগুলিকে ধীরে আন্দোলিত 
করিতেছে, অলিগুপ্রনে এবং কোকিলকুজনে কুঞ্জকুটার প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । বিরহিগণের ছুঃখ-দায়ক এই সরস-বসস্তে বরজবধূগণের নঙগ 
হরি বিহার ও নৃত্য করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 


প্রথমঃ সর্গ; ২১ 
উন্মাদমদনমনোরথপথিকবধুজ নজনিতবিলাপে। 
অলিকুলসম্কুলকুস্ুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯॥ 


সসার ভো ভবান্‌ কুরূন্‌ মধুন্‌ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া । তত্রাব্বকোটিপ্রতিমঃ 
ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ অত্র মধুন্‌ মথুরাঞ্চেতি 
স্বামিটাকা চ। স্ুহৃদস্তদা তত্র শ্রীব্রজগ্কা এব কেশিমথনমিতি হরিঃ 
কুবলয়া'পীড়েন সার্ধমিত্যাদি বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্তৃকাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ২৭ ॥ 

কিমূচে ইত্যপেক্ষায়ামাহ ললিতেত্যাদিনা। গীতদ্যাস্য বসস্তরাগে 
যতিতালস্তদ্‌ যথা--শিখগ্ডিবহোচ্চযবদ্ধচুড়ঃ পুষ্ণন্‌ পিকং চুতনবাস্কুরেণ । 
ধমন্‌ মুদারামমনঙ্গমুত্তিম ততো মতঙ্গো হি বসন্তরাগঃ ॥ লঘুদ্বন্াদ্‌ দ্রুতদন্দা 
যতিঃ স্যাৎ ত্রিপুরাত্তর। ইতি। হে সখি! ইহ বুন্দীবনবিপিনে রসঃ 
শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরিবিহরতি । কেন প্রকাঁরেণ ? যুবতিজনেন 
সমং নৃত্যতি। কীদৃশে? বিরহিজনস্য ছুরস্তে ছুঃখেন গম্ষিতুৎ 
শক্যে। ইত্যুভয়োবিশেষণম্‌। হরির্মনোহরণশীলঃ অতোহপ্য বিরহে! 
দুঃসহ; সরসোইপি বসস্তোইয়ং বিরহিণাং ছুঃখদত্বাৎ ছুরস্ত ইত্যর্থঃ। 
তদভিপ্রায়জ্ঞানাপতাবীর্ধ্যাদিকনিবারণাঁয় ইদমুক্তং কবম্‌। বসন্তস্যৈব 
বিশেষণানি বৃন্দাবনস্যাঁপি সম্ভবস্তি। কীদৃশে? ললিতায়৷ লবঙ্গলতায়াঃ 
পরিণীলনেন আলিঞগনেন কোমলে! মলয়াচলসম্বন্ধী সমীরো যত্র তম্মিন্‌। 
লতানারীসংস্পর্শাৎ কোমলত্বেন মান্দ্যম, পুষ্পসন্বন্ধাৎ সৌগন্ধম,, 
যমুনাঞ্জলনন্বন্ধাৎ শৈত্যম্। অচেতনাপি লতা! কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন 
শরুোতি, তহি চেতনানাং কা কথেত্যর্থঃ। তথ! মধুকরাণাং সমূহেন 





সস, পেশী পিশেপপপপসী স্পা পাশা 


এই বসন্ত (একদিকে যেমন ) মদনসম্তাপিতা পথিকবধূ (পতি 
যাহাদের বিদেশে )-গণের বিলাপে মুখরিত, ( অন্িকে তেমনি ) 
অলিকুলব্যাপ্ত কুস্থমসমূহে নিরাকুপ বকুলকলাপে সুশোভিত ॥ ২৯। 


২২ শ্রীগীতগোবিন্দম. 


মুগম দসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে। 
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥ 
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুস্থমবিকাশে | 
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটল কৃতস্মরতুণবিলাসে ॥ ৩১॥ 
বিগলি তলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে । 
বিরহিনিক্তনকুত্তমুখাকৃতিকেতকিদত্তরিতাশে ॥ ৩২ । 


করদ্বিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাঁং কুজিতং যত্র স কুঞ্জকুটারো 
যন্ত্র তন্মিন্‌ শীলনমা'লিঙগনে স্যাৎ করম্বিতং তু খচিতমিতি বিশ্বঃ ॥ ২৮ ॥ 

বিরহিজনছুরস্ততামাহ। পুনঃ কীদৃশে? উদগতে। মদে যস্য তেন মদনেন 
মনোরথো৷ যেষাং তেষাং পথিকবধূজনানাং জনিতো৷ বিলাপে। যেন 
তশ্মিন। যতঃ অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুস্থমসমূহেন নিঃশেষেণা- 
কুলঃ বকুলকলাপো যত্র তশ্মিন্। সংকুলং বাচ্যবদ্ব্যাণ্ত ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৯ | 

পুনঃ কীদৃশে কন্ত,রিকায়াঃ সুগন্ধদ্য যো রভসঃ অতিশয়ঃ তদ্যাযত্তা 
নবদলানাং শ্রেণী যেষু তে তমাল! যত্র তন্মিন। তথা যুবজনানাং 
হৃদয়বিদারণ। মনসিজস্য যে নখাস্তদ্দ্রচির্ষযেষাং পলাশকুহ্বমানাং তেষাং 
সমূহে! যত্র তন্মিন্‌ যুবন্বতিনিদ্দ য় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ 





- ২ শ্পশশশ শি শা সপীপাসছি 


(এই বসন্তে) নবমুকুলিত তমালরাজি যেন মৃগমদসৌরভকে 
অত্তিশয় বশীভূত করিয়াছে ( অর্থাৎ তমালমুকুল যুগমদের ন্যায় গন্ধ 
বিকীর্ণ করিতেছে )। পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদয়বিদীর্ণকারী কাম- 
দেবের নখরসদৃশ মনে হইতেছে ॥ ৩০ ॥ 

( এই বসস্তে ) বিকশিত কেশরকুস্থম মদনরাজের স্তবর্ণছত্রদণ্ডের ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। ভ্রমরবেষ্টিত পাটলিপুষ্পনমূহকে কামদেবের বা৭পূর্ণ 
তৃণীরের মত বোধ হইতেছে ॥ ৩১॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ মিতু 


মাধবিকাপটিরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ। 
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩॥ 


পুনঃ কীদুশে ? মদনমহীপতেঃ স্ুবর্ণচ্ছ্রস্য ইব রুচির্যস্য নাগকেশর- 
কুন্থমস্য বিকাশো যত্র তন্মিন,। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখ! ভ্রমরা য্মিন্‌। 
তেন পাটলিপুষ্পনমূহেন কৃতঃ তৃণীরস্য বিলাসো! যত্র ত্মিন্‌ পাটলিপুষ্পস্য 
তৃণাকারত্বাৎ শিলীমুখশবস্য শ্লিষটার্থত্বাৎ সাম্যম্‌। “ছত্রং কনকদণ্ডং স্যাৎ: 
রাজ্ঞঃ কাঞ্চননিশ্মিতম। ইতি শেষঃ ॥ ৩১ | 

পুনঃ কীদৃশে ? বিগলিতং লঙ্জিতং লজ্জা ষস্য তপ্য পগতঃ প্রাণি 
মাত্রস্যাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষেঃ পুষ্পব্যাজেন কতো হাসে যত্র 
তম্মিন। যুনামেব কামাভিজ্ঞতয়৷ হাস্যস্যোপযুক্তত্বে শ্লিষ্টার্থস্য তরুণ- 
শব্দস্যোপাদীনম্‌। তথা বিরহিণাং নিকৃত্তনীয় কুস্তস্য অক্জবিশেষদ্য 
মুখমিব আকৃতি্যাসা তাভিঃ কেতকীভির্দস্তরিত| উন্নতদস্তা আশ! দিশো! 
যত্র তশ্মিন। অনেন অতিনির্দয়তা স্ুচিতা। প্রাসম্ত কুস্ত 
ইত্যমরসিংহঃ ॥ ৩২ | 

পুনঃ কীদৃশে ? মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতেন তথা নবমালিকা- 
পু্পিরতিসৌরভে । মুনিমনসামপি যোহজনকে কাঁমিনাং কা বার্তেত্য- 


( এই বসন্তে) জগতকে লজ্জাহীন দেখিয়া! নবপুষ্পিত বাতাবী তরুগুলি 
( ষেন পুষ্পচ্ছলে ) হস্ত করিতেছে । বিরহিগণের দলনকারী বর্শাফলকের 
হ্যায় কেতকী পুম্পগুলিকে দেখিয়। মনে হইতেছে যেন দিক্‌ সকল 
দস্তবিকাশ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

(এই ব্সস্ত) মাধবীপরিমলে ললিত, এবং মালতীগন্ধে স্থরভিত, 
মুনিগণেরও মনের মোহকারী এবং তরুণগণের অহেতুক (নিঃস্বার্থ) 
বন্ধু ॥ ৩৩ ॥ 


২৪ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


স্কুর দতিমুক্তলতাপরিরস্তণপুলকিতমুকুলিতচুতে। 
বৃন্দাবনবিপিনে পরি সরপরিগতযমুনাজলপুতে ॥ ৩৪ ॥ 
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম.। 
_ সরসবআন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম, ॥ ৩৫ ॥ 
দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ- 
প্রকটিতপটবাসৈবণসয়ন্‌ কাননানি । 


পেরর্৫থঃ। ইদৃশোহপি যঃ সমাধিযুক্তমুনীনাং মনন্দ্বেজকঃ নস কথং 
চিরং তিষ্ঠতি। তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ 
তরুণাশ্চ তেষামিতি ॥ ৩৩ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে? ক্ষুরস্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরস্তণেন পুলকিত ইব 
মুক্ুলিতো৷ রসালতরত্ধত্র তন্মিন। যথা কশ্চিঘরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো 
ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ | কীদৃশে বৃন্দাবনৰিপিনে ?. পর্য্য্তব্যাপ্তযমুনাজলেন 
পুতে পবিত্রে শোভিত ইত্যর্থঃ। পর্য্স্তভূঃ পরিসর ইত্যমরঃ ॥ 9৪ ॥ 

অথ গীতার্থমুপনংহরন্‌ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্য ভণিত- 
মিদং উদয়তি বিরাজতে । কুতঃ হরিচরণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্বতঃ 
শ্রেষ্ঠং তত্রাপি রসঃ শৃঙ্গারস্তৎপোষকবসস্তদময়সন্বন্ধিনে! বনস্য বর্ণনং যত্র 
তৎ্। অতএর সন্নিধানবত্তিন্তাঃ শৃত্যান্তপ্য। মদনবিকারো যন্ত্র তৎ ॥ ৩৫ ॥ 





বিকশিত মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার পুলকে মুকুলিত 
হইয়াছে। যমুনীপ্রবাহে পবিভ্রপ্রাস্ত বৃন্দাবনবিপিনে বসস্ত এইরূপ 
শোভ৷ বিস্তার করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীজয়দেব-রচিত এই সরস বসস্তসময়ের বনশোভা! এবং তর্দন্থুগত 
মদনবিকারের বর্ণনা সকলের চিন্তে সারতুত হরিচরণের স্থতি জাগরিত 
করুক ॥ ৩৫ | 


প্রথমঃ সর্গঃ ২৫ 


ইহ হি দৃহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ 
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদগন্ধবাহঃ |॥ ৩৬ || 
অগ্ঠোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবুলক্লেশাদিবেশাচলং 
প্রালেয়প্নবনেচ্ছয়ান্ুসরতি শ্রীখগ্ুশৈলানিলঃ | 
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্যোদয়া- 
ছুন্মীলন্তি কুহ্ঃ কুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥৩৭।। 


পুনরদ্দীপনায় অনিলমেব বিশেষতো বর্ণয়তি-__দরেতি । ইহ বসস্ত- 
সময়ে বায়ুশ্চেতে৷ দহতি বিরহিণামিত্যর্থাদধিগন্ত্যব্যম্‌। নন্থু কিমপরাদ্ধ-. 
মেতৈস্তস্য যদেষাং চেতে। দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কাম্য 
প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাঁবৎ। কামোহত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎ্সখো 
বাযুঃ সখুৃবাজ্ঞাপালনং বিরহিঘালোচ্য তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং 
কুর্বন? ঈষদ্বিকসিতায়া মল্লিকালতাঁয়াঃ সকা শাহদগচ্ছপ্তিঃ পুষ্পপরাগৈরেব 
প্রকটিতপটুবাসৈঃ স্ুগন্ধচূর্ণৈঃ কাননানি সুরভীণি কুর্বন্। কীদৃশঃ ? 
কেতকীপুষ্পগন্ধস্য সহচারী ॥ ৩৬ ॥ 

পুনরতিশয়েনোৎপ্রেক্ষ্যতে অগ্ভেতি | মলয়াঁচলসন্বন্ধী বাযুরদ্য মহেশা- 








শি 


মদনের প্রাণসমীণ সখা, কেতকীগন্ধপ্রিয় পবন ঈষৎ আন্দোলনে 
মলীলতার পুষ্পপরাগ গ্রহণপূর্ববক সুগন্ধ চূর্ণ রচনা করিয়া কাননভূমিকে 
স্থবাসিত এবং ( মদনবাণে ) বিরহিগণের চিত্ত দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ 

চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পবিষে জর্জরিত মলয়পবন যেন শৈত্যন্নানের 
কামনায় হিমাচলের পথে চলিয়াছে, ( অর্থাৎ বিরহিগণকে সন্তাপিত 
করিয়1 দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে )। দেখ, স্সিগ্ধ সহকারতরু- 
শিরে মুকুল বিকশিত হইতে দেখিয়৷ অত্যন্ত হর্ষে কোঁকিলকুল উত্তাল- 
কুজনে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ 


২৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


উন্মীলন্মধূগন্ধলু বূমধুপব্যাধৃতচুতাঙ্কুর- 

ক্রীড়তংকোকিলকাকলীকলকলৈরুদগীর্ণ কর্ণজ্বরাঃ । 

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 

প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাঁসরাঃ || ৩৮ ॥ 
অনেকনারীপরিরম্তসংভ্রমন্ফুরন্মনোহারিবিলীসলালসম্‌ । 
মুরারিমারা দৃপদর্শয়স্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


চলং হিমাঁচলমনুসরতি | কিমর্থং__হিমাবগাহনেচ্ছয়! । কুতন্তদিচ্ছ! তত্রাহ। 
--মলয়স্য ক্রোড়ে বসতাং সর্প।ণাং কবলেন মঃ ক্লেশঃ তন্মাদিবোতপ্রেক্ষে । 
চন্দনতরুকোটরম্থাহিকবলসম্তপ্তে। হিমক্নানেচ্ছয়। যাঁতীত্যর্থঃ। ন কেবল- 
মিদমেব ছুঃসহমন্তদপীত্যাহ_-কিঞ্চেতি। ক্িগ্ধাঅবুক্ষাণাং অগ্রভাগে 
মুকুলান্যবলোকা হর্ষোদয়াৎ কুহ্ঃ কুহ্রিতি পিকানাং গির উদগচ্ছন্তি | 
কীঘৃশ্তঃ ?__মধুরাম্ফুটধবনিনোত্ভটাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

চিরবিরহিণঃ প্রিয়ামিলনং বিনা তদ্দিবসনির্ষ্যাপণং হুর্ঘটমিত্যাহ 
__উন্নীল্দিতি। প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসস্তসম্বন্ধিনে! বাসরা অতিকষ্টেন 
নির্বাহস্তে। কীত্শাঁঃ? উন্মীলস্তি যানি মধুনি গন্ধাশ্ঠ তেষু লুৰৈন্ধুপৈঃ 
কম্পিতেযু আমুকুলেষু ক্রীড়তাং কোকিলানাং ক্স কলৈর্যে কোলাহলান্তৈ- 
রুদ্ভূতঃ কর্ণজরো যেধু তে। কৈর্দীরস্তে ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্চিস্তনে অব- 
ধানেন ক্ষণং প্রাপ্তায়। প্রীণসমায়াঃ সমাগমরসাছুৎপন্নৈরুলাসৈঃ ॥ ৩৮ ॥ 

এবং তদ্বনবর্ণনাদ্দিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্িৎ সবিধং 


মধুগন্ধপ্রমত্ত ভ্রমরসকল ( বন্কার করিতে করিতে) আমুকুলগুলিকে 
প্রকম্পিত করিতেছে । সেই সঙ্গে ক্রীড়ারত কোকিলের কলকাকলী 
কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতেছে । ( ইহারই মধ্যে ) বহুকষ্টে একান্ত তন্ম়তায় 
ক্ষণকালের জন্যও প্রাণলম। প্রিয়াহ মিলনের রসোল্লাসে পথিকগণ 
কোন প্রকারে এই বসন্ত দিন যাঁপন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 














প্রথম: সর্গঃ ২৭ 


গীতম্‌ ॥৪ 0 
রাঁমকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-_- 
চন্দনচচ্চিতনীলকলেবর গীতবসনবনমালী । 
কেলিচলন্মণিকুণগ্ডলমণ্ডিতগগুযুগম্মিতশালী ॥ 
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥ 
প্রবম্‌ ॥ 

নীত্বা সখী শ্রীকৃষ্ণাতিপ্রায়ং তশ্তঠৈ সাক্ষাদর্শয়ন্ত্াহ_-অনেকেতি। অসৌ 
সখী শ্রীরাধিকাঁং পুনরাহ।--কিং কুর্বতী ? মুরারিম আরাৎ সমীপে 
প্রত্যক্ষম উপ অধিকং দর্শরস্তী। কখমনভীষ্টং অন্যাঙ্গনারমণং দর্শয়তি 
তত্রাহ-_অনেকনারীতি । অনেকনারীণাং পরিরস্তসংভ্রমেণ ক্ষুরৎনুখ।- 
বিভবং স্ুমনোহারিষু রাঁধিকাঁবিলাসেফু লালসৌৎ্স্ুক্যং যস্ত তম্‌। 
এতদ্বিলাসম্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ তদ্য। বিলাসশ্তৈব ক্ষুরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা। গীতন্তান্ত রাম- 
কিরীরাগো! যতিতালঃ। ষথ1-_্বর্ণ প্রভাভাম্বরভূষণ! চ নীলং নিচোলং বপুষা 
বহস্তী। কাস্তে পদোপাস্তমধিশ্রিতেহপি মাঁনোনতা৷ রামকিবীর়মিষ্ট] ॥ ইতি । 
হে বিলাসিনি অসমানোর্াবিলীসশীলে ! ইহ বুন্দশবনে স্বাভিপ্রায়ানভিন্ঞে 
বধূসমূহে হরিব্বিলসতি, তদ্বিলাসসাদৃশ্তাভাসং কাঁময়তে । কীদৃশে ? কেলিষু 


সবী দেখিলেন ব্রজবধূগণের আলিঙ্গনচেষ্টায় মুরারি মনোহারী 
বিলাসলালসে উল্লসিত হইয়াছেন । সখী ঈষৎ দূর হইতে তাহাকে 
দেখাইয়। পুনরায় শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

পীতবসন-পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর (শুভ্র) চন্দনে অন্ুুলিপ্ত। 
তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাহার মণিময় কুণডল ছুলিতেছে এবং সেই কুগুল- 
চ্ছটায় ঈষৎ হান্তোজ্জল কপোলযুগল শোভিত হইয়াছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধ 
বধূগণকে লইয়া! হরি কেলিবিলাদে রত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥ 





২৮ শ্রীগীতগোবিন্দম. 


পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্‌। 
গোপবধুরনুগায়তি কাচিছদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্‌॥ ৪১ ॥ 
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজ ম.। 
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুস্দনবদনসরোজম, ॥ ৪২।' 
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতৃং কিমপি শ্রুতিমূলে । 
চারু চুচুন্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরন্ুকুলে ॥ ৪৩ ॥ 


শ্রেষ্ঠেপি। কীদৃশে! হরিঃ? চন্দনানুলিপ্তে নীলকলেবরে পীতং বসনং যন্ত, 
বনমাল! বিছ্ধতে যন্ত, স চ পমপিতানেকোপকরণানেকবর্ণবধূনিকরে 
ত্বদ্ত্বচন্মনবনমালা ত্বদর্ণবসনভূষিত এব বিলসতীত্যর্থ। অতএব কেলিখু 
চলপ্যাং কুগুলাভ্যাং মণ্ডিতেন গণ্যুগ্মেন স্মিতেন চ শোভমানঃ ॥ ৪০ | 

কাচিৎ গোঁপবধুনিবিড়স্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা স্তাত্তথা.হরিং 
পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো৷ যত্র তং রাঁগমন্থুগা়তি । ত্বদনুরাগেণ সহ 
বর্তমানং হরিমিতি বা ॥ ৪১ ॥ 

কাঁপি মুগ্ধবধূমধুসুদনবদনসরোজম্‌ অধিকং যথা স্তাৎ তথা ধ্যায়তি। 
ভ্রমরবদ্রনবিশেষান্বেষণপর ইতি শ্রিষ্টমধুহ্দনপদোপন্তাঁসঃ। কীদৃশং ? 
বিলাসেন চঞ্চলয়োবিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতস্তাসাং মনোজে। যেন 
তং ত্বদ্ধিলাসন্ফ,ভমলসিতমিত্যর্থঃ ॥ 9২ ॥ 

কাপি নিতম্ববতী কিঞ্চিৎ কথনব্যাজেন শ্রুতিমূলে মিলিত! সতী 


কোন গোপবধূ অন্থুরাগে পীনপয়োধরভারে শ্রীরুষ্ণকে আলিঙ্গন 
করিয়। তাহার সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন ॥ ৪১ ॥ 

কোন মুগ্ধবধূ মধুনুদনের বদনসরোজ ধ্যান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের 
বিলাসবিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপে তাহার মন মদনমদে উল্লপিত হইতেছে ॥ ৪২ । 


গ্রথমঃ সর্গ; ১৪ 


কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকৃলে । 
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জতং বিচকর্ষ করেণ ছুকৃলে ॥ ৪৪ ॥ 
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলম্বনবংশে । 
রাসরসে সহনৃত্যপর। হরিণ! যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥ 


কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্তাত্বথা চুচুম্ব। কীদৃশে? প্রিয্মাভিলাষ- 
সুচকে ॥ ৪৩ | 

কাচিদেগাপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীরুষ্ণং পীতাম্বরে করেণা- 
কষ্টবতী। কীদৃশং? যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 

রাসরসে সহনৃত্যপর। যুবতিঃ হরিণ প্রশশংসে। ত্বদীয়কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্তাভাসং সমালোক্য স্তবতেত্যর্থঃ। কীদূশে? করতলতালৈত্তরল- 
বলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈমিলিতঃ কলম্বনে! বংশো! যত্র তন্মিন। করতলতাল- 
বলয়ধ্বনিমুরলীনাদনংকুল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ | 


কোন নিতম্ববততী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কথা বলিবার ছলে তাহার 
কপোলে বদন মিলিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকূল 
জানিয়। সেই স্থন্দরী অমনি তাহাকে মধুর চুম্বন করিতেছেন ॥ ৪৩॥ 

কোন কামিনী কেলিকলাঁকৌতুকে যমুনার তীরবর্তী মনোহর 
বেতসকুঞ্জস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়প্রাস্ত আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ৪৪ | 

কোন যুবতী মুরলিধবনির সঙ্গে করতালি দিয়! তাল রক্ষা করিতেছেন, 
তাহাতে তাহার বলয়গুলি মৃছভাবে শিঞ্জিত হইতেছে । হরি রাসরসে 
বৃত্যপরা সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ 


৬০ প্রীগীতগোবিন্নম্‌ 


্রিন্তুতি কামপি চুম্বতি কাঁমপি কামপি রময়তি রামণম্‌। 
পশ্যতি সম্মিতচার পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্‌ ॥ ৪৬॥ 
প্রীজ়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্‌। 
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম. ॥ ৪৭ ॥ 
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর- 
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নক্ষরনঙ্গোৎসবম, 

স্বচ্ছন্দং ব্রজস্ুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 

শৃঙ্গারঃ সখি মুন্তিমানিব মধো মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮॥ 


শ্লিব্যতীত্যা'দিভিঃ সাধারণ্যমেব দশিতং ন ত্বেকস্তাং শৃঙ্গারারস্ত ইত্যর্থঃ। 
স কৃষ্ণঃ স্মিতচার যথ' স্তাত্বথা পরাং পশ্ততি অপরাঁং বামামন্ুনয়েন 
প্রসাদয়তি ॥ ৪৬ ॥ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিস্তারয়তু । কীদৃশং? অস্ভুতং 
কেশবস্ত কেলৌ রহস্তং বৈদগ্বীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপং যত্র 
তত্রথা। বৃন্দাবনবিহ্থীরে সৌন্বযুক্তং যশঃপ্রদঞ্চ ॥ ৪৭ | 


অথ গীতার্থং শ্রেকেন বিশদয়স্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। 
হে সখি! মধৌ বসন্তে সুগ্ধো ত্বচ্চিন্তয়া কর্তব্যাকর্তব্যবিচারশৃন্যো 


হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, 
কাহারও সহিত রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি সম্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিতেছেন, এবং কাহারও মানভঞ্জনে যত্ব লইতেছেন ॥ ৪৬ ॥ 

শ্রীজয়দেব-কবি বুন্দাবনের বিনোদকলাযুক্ত কেশবের এই অস্তুত 
কেলিরহস্ত বর্ণনা! করিলেন। এই বশস্কর মুর লীলা! আপনাদিগের মঙ্গল 
বিধান করুক ॥ ৪৭ ॥ 


গ্রথমঃ সর্গ; ৬১ 


রাসোল্লামভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামভ্রবাম্‌ 
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়! রাধয়। 


হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ববন? বিশ্বেষাং সর্বগোপঙ্গনাজনানামন্ুরঞ্জনেন 
তেষাং ্বন্ববাঞ্াতিরিক্তরসদানগ্রীণনেনানন্দং জনয়ন। পুনঃ কিং কুর্বন্‌? 
অঙ্গৈরনলোৎসবমাধিক্যেন প্রাপক্নন্। কীদৃশৈঃ? নীলকমলশ্রেণীতোহপি 
শ্তামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্ধেন শীতলত্বং, শ্রেণীণব্দেন নবনবায়মানত্বং, 
শ্তামলপদেন স্ুন্দরত্ব, কোমলশবেন স্থকুমারত্ব্ক সুচিতম্। নন 
দ্বিকোটিস্থ্বোইয়ং রসঃ নায়কস্তান্ুরাগে সত্যপি নায়িকান্ুরাগমস্তরেণ কথং 
তছুদয়ঃ স্তাদত আহ।-_ব্রজস্থন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বদ্বপ্রেমানুরূপালিঙ্গনানু- 
রঞ্রনেনানুরঞ্রিতঃ অন্রাগং প্রাপিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্তোন্ানুরঞ্জন মাত্র- 
তাৎপর্যকতয়! প্রেমবিপাকোদগতপ্রেমরসাবিভ্ভাবেন প্রারুতরসম্ভিরস্কৃত 
ইতি সুচিতম্‌। তহি সন্কোচাপত্তিঃ স্তাৎ নৈব বাচ্যং, স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা 
কালদেশক্রিয়াণামসক্কোচাদিত্যর্থ । তথাপি তস্য সর্বাঙ্গতা ন স্যাৎ 
অভিতঃ সর্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিজ্মাত্রতা স্যান্ন প্রত্যক্ষমিতি 
একৈকাঙ্গদ্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ | নন্বেকেনানেকানাং সমাধানং কথং 
স্যারুত্রাহ--শৃ্গাররসে। মুত্তিমানিত্যহমুতপ্রেক্ষে । যতঃ সোইপ্যেক এব 
বিশ্বমন্ুরগয়ন্লানন্দয়তি ॥ ৪৮ ॥ 

অথ কবিরপি বসস্তরাসমনুবর্ণয়ন্‌ শায়দীয়রাসকৃতরাধাশ্রীকৃষ্খবিলাদমন্ু- 
স্মরন্‌ তদ্বর্ণনরূপমাশিষং প্রযুউক্তে রাসেতি। হরিবে? যুষ্মান্‌ রক্ষতু। 


সখি! বিশ্বকে (ভাবান্ুরূপ ) অন্থুরঞ্জনে আনন্দদান করিতে করিতে 
নীলোৎপলদল-শ্তামল-কোমল অঙ্গশোভায় আনন্দোৎসব বদ্ধন করিতে 
করিতে, ব্রজন্ন্দরীগণ কর্তৃক শ্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মুগ্ধ 
হরি এই বসন্তে মুত্তিমান শৃঙ্গাররসের স্তায় বিলাস করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥ 


৬২ প্রীগীতগোবিনামূ 


সাধু ত্বঘদনং সুধাময়মিতি ব্যান্বত্য গীতস্ততি- 
ব্যাজাছ্তটচুম্বিতঃ ন্মিতমনোহারী হরিঃ পাতুঃ বঃ॥ ৪৯॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাঁব্যে নামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১॥ 


কীদ্‌শঃ? আভীরবামক্রবাং গোপন্ুন্দরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়। উদ্তুটং যথা 
স্যাত্তথা উরঃ পরিরভ্য চুদ্িতঃ। লজ্জাশীলায়ান্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কখং? 
প্রেমান্ধয়! প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ | কিং কৃত্ব।? ত্বদ্ধদনং সাধু রমণীয়ং সুধা ময়- 
মিতি নিগণ্ধ গীতিস্ততিব্যাজং নিধায় অতন্তধৈদগ্ধ্যমালোক্য যৎ স্মিতং তেন 
তপ্যা মনোহরণশীলঃ। কীদৃশীনাং? রামোল্লাদভরেন বিভ্রমতৃতাম্‌। 
অতএব সগের্শহয়ং শ্রীরাধাবিলাপান্থভবেন আ মম্যত্মোদেন নই বর্তমানো 
দামোদর যত্র সঃ॥ ৪৯ | 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটাকায়াং বালবোধিন্ঠাং প্রথমঃ সগ€ 


পপি ীসপীশ্পীশা শীত 


রাসোল্লীসে বিহ্বলা গোপীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধা শ্রীমতী রাধিকা 
ষাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তোমার বদনমণ্ডল কত 
সুন্দর ও স্ুধাময় এইরূপ স্ততিচ্ছলে ধাহীর মুখ-চুম্বন করিয়াছিলেন, 
সেই মধুরহাপ্যে নিথিল মনোহারী হরি আপনাদদিগকে রক্ষা করুন| ৪৯। 





নামোদ-দামোদর নামক প্রথম সর্গ 


দ্বিতীয়ঃ সর্গর 
অক্রেশ-কেশবঃ 


বিহরতি বনে রাঁধ! সাধারণপ্রণয়ে হরো 
বিগলিতনিজোৎকর্াদীধ্যাবশেন গতান্যতঃ | 
কূচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞন্মধুব্রতমণ্ুলী- 
মুখরশিখরে লীনা দীনাপু্যুবাচ রহঃ সখীম, ॥ ১॥ 


অথ সখীবচনং নিশম্য ন্বয়মপ্যন্থ্ভূয় শীকৃষ্ণম্ত সাধারণবিহরণং 
বিলোক্য ঈর্ষ্যোদয়াৎ তদ্র্শনমপ্যসহ্মানাইন্ততো গতা সহীমুবাচেত্যাহ 
বিহরতীতি । কচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধ। দীন সতী সখীং প্রতি 
রহোইত্যন্তগোপ্যমপি স্বানুভূতমুবাঁচ । কীদৃশী? নর্ধ্যয়ান্তত্র গতা। 
ঈর্য্যাপি কুতঃ? তাস্বপি সর্বাস্থ সমানঃ প্রণয়ো যস্ত তথাভূতে হরৌ 
বিহরতি সতি বিগলিতো৷ নিজোতৎকর্ষঃ অহমেবাপাধারণী প্রিয়! ইত্যেবং- 
রূপো যন্তম্মাৎ প্রণয়তারতম্যাদ্বিহারশ্ সাম্যব্যবহরণাৎ শীকৃষ্চন্ত স্বভাবা- 
্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়া অন্যতো গতেত্যর্থঃ | কীদৃশে লতাকুজজে ? গু্ন্মধু- 
ব্রতমগ্ল্যা মুখরং শিখরমগ্রভাগো ঘস্য তাদৃশে ॥ ১॥. 


রাধার প্রতি শ্রীকুষ্ণেব যে প্রণয়, ( ষেন ) সেই প্রণয়েই তিনি অপর! 
গোপীগণের সঙ্গেও বনে বিহার করিতেছেন । ইহাতে আপনার উৎকর্ষ 
নষ্ট হইল, এই ঈর্ধ্যায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহার 
শিখরদেশ মধুকর-মগ্ুলীর গুঞ্জনে মুখরিত এমনি এক লতাকুঞ্জে বসিয়া 


সবীকে অতি দীনার মত এই গোঁপন কথা বলিতে লাগিলেন__ ॥ ১॥ 
৮৩ 


৩৪ শ্রীগীতগোবিন্ৰম্‌ 


গীভস্‌ 00 

গুর্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।__ 
সঞ্চরদধরসু ধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম.। 
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম. ॥ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম.। 
স্মরতি মনে! মম কৃতপরিহাসম,॥ ২ ॥ প্রবম। 
চক্দ্রকচারুময়ূর শিখণ্ডকমণ্ডুলবলয়িতকেশম. | 
প্রচুরপুরন্দরধন্ুরনুরঞ্জিতমেছুরমুদিরস্ববেশম, ॥ ৩ ॥ 


তদেবাহ। হে সখি! মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র ষথো চিত- 
ক্রিয়াভিঃ ম্ববিহরণশীলং স্মরতি পূর্বান্থভূতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশং? 
রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসে! যেন তং । ঞরবম্‌। পুনঃ কীদৃশং ? হরিং 
সঞ্চরস্তী অধর ম্ধা যত্র তেন ধ্বনিনা বাদিতঃ মোহনবংশো। যেন তম্। 
তাঁদৃশবংশীধ্বনিরপ্যত্র নাস্তাত্যর্থঃ | সর্বত্রৈবং যৌজ্যম.| দৃশোদু্টে- 
রঞ্চলং চক্ষুঃপ্রাস্ততাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ। বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা 
দুগঞ্চলেন যোইদৌ চঞ্চলমৌলিঃ শিরৌভূষণং তেন কপোলয়োঃ বিলোলৌ 
বতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য তম. ॥ ২ | 

পুনঃ কীদৃশং ? চন্দ্রকেণাদ্ধীচন্দ্রীকারেণ চারণাঁং মযূরপুচ্ছানাং মগুলেন 


সখি, যাহার স্ধাময় অধর-ফুৎ্কাঁরে মোহনবংশী মধুরধবনিতে মুখরিত, 
ইতস্ততঃ কটাক্ষবিক্ষেপে যাহার মুকুট চঞ্চল এবং কুগুল কপোলদেশে 
দোছুল্যমান, সেই হরি আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে রত 
হইয়াছেন। আমার মন কিন্তু সেই (পুর্ব ) রাসক্রীড়ীর কথাই স্মরণ 
করিতেছে ॥ ২ ॥ 


দ্বিতীয়; সঃ ৬৫ 


গোপকদন্ব নিতম্ব বতীমুখচুম্বনলভ্তিতলোভম.। 
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্পসিতন্মিতশোভম, ॥ ৪ ॥ 
বিপুলপুলকভূজপল্লববলষিতবল্লবযুবতিসহস্রম. | 
করচরণোরমি মণিগণভূষণকিরণব্ভিন্নতমিত্রম.॥॥ ৫ | 


বেষ্টিতাঃ কেশ যস্ত তম্‌। তদেব উৎপ্রেক্ষতে,_বৃহদিক্দ্রধনুষ। অঙ্ুরঞ্রিত- 
শ্চিত্রিতো যঃ িগ্ধঃ মেঘঃ তাদৃক্‌ শোভনো! বেশো যন্ত তম্‌ ॥৩॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? গোপজাতীয়ন্ত্রীণাং মুখচুস্বনেন লম্তিতঃ প্রাপিতো 
লোভো যস্ত তং ময়ীতি শেষঃ। তথ৷ বন্ধ,কপু্পবৎ অরুণো মধুরশ্চ অধর- 
পল্পৰো যন্ত তম্‌, তথা বিকশিতেন ম্মিতেন শোভা যন্ত তম্‌ ॥9 | 


ইহ রাসে বিহিতবিলাসং হরিং। কীদৃশং? বিস্তীর্ঃ পুলকে। 
যয়োস্তাভ্যাং পল্লববৎ কোঁমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলয়বৎ বেষ্টিতং 
বললবযুবতীনাং সহস্রং যেন তম্‌, একদানেকা(লঙ্গনান্নৈকনিষ্টপ্রেমাণমিত্যর্থঃ। 
তথা করচরণোরসি স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং 
কিরণৈর্নাশিতং অন্ধকারং যেন তম্‌ ॥ ৫ ॥ 


কেশদাম অর্দচন্ত্রসুন্দর মযুরপুচ্ছে বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্ত্র- 
ধন্ু-অনুরঞ্জিত নব জলধরের হ্যায় শোভমান--॥ ৩ 

যিনি গোপনিতম্বিনীগণের মুখচুম্বন-লোভে প্রলুব্ধ, যাহার বান্ধুলীতুল্য 
মধুর অধরপন্তব উল্লাসহাস্তে সন্দর_॥ ৪ ॥ 

ধহার বিপুলপুলকান্বিত ভূজপল্লবে € একত্রে ) সহস্র বল্লবযুবতী 
আলিগনাবদ্ধ, যীহার কর, চরণ, ও বক্ষের মণিময় ভূষণের কিরণচ্ছটায় 
অন্ধকার অপসারিত-॥ ৫ ॥ 


৩৬ শ্রীগী তগোবিন্দম্‌ 


জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম.। 
পীনপরোধরপরিসরমর্ধিননির্দয়হ্ৃদয়কবাটম. ॥ ৬ ॥ 
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্তিতগণ্মুদারম.। 
পীতবসনমন্গতমুনিমনুজন্ুুরাস্থর বরপরিবারম. ॥ ৭॥| 
বিশদকদস্বতলে মিলিতং কলিকলুবভয়ং শময়ন্তূম। 
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশ মনসা রময়ন্তম ॥ ৮ ॥ 


পুনঃ পূর্বান্ভৃতন্ত মেঘনমূহেন বেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশায়ী চন্দন- 
তিলকে। ললাটে বস্ত তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পধ্যস্তভাগস্ত মর্দিনেন 
শি্দিয়ং হৃদ্য়কবাটং যন্ত তম্‌। দৃঢ় ত্ববিস্তীর্ণত্বাভ্যাং অত্র হৃদয়স্ত কবাটত্বেন 
নিরূপণম্। পপ্যন্তভূঃ পরিসরঃ কবাটমররং সমম্‌” ইতি কোঁষঃ ৬ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? মণিগ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং 
কুগুলাভ্যাং মণ্ডিতৌ গণ্ডো যন্ত তং। যগ্ঘপ্যেতদ প্রস্ততো পস্কারবর্ণনং 
তথাপি বিরহিণ্যা গুণোঁৎকীর্তনত্বাদেবাদূষণং অতএবোদারং তথা পীতিং 
বসনং যস্ত তম্‌। ' কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দয্যেণাকৃষ্টঃ মুন্তাদীনাং বরপরিবাঁরঃ 
পরিগ্রহো! যেন তম্‌ ॥ ৭ ॥ 

অত্যুৎকঠায়ীঃ্ষুরিতমাহ।__-বিশদকদম্বতলে মিলিত পুম্পিতত্ব দ্বিশদত্বং 
প্রেমকলহোডুতক্লেশাৎ ব্তপ্নং তচ্চাটুভিরপনয়ন্তং তথাপ্যনির্ব্চনীয়ং 


ধাঁহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক জলদপটল-পরিৰেষ্টিত ইন্দুকে নিন্দা 
করে, যাহার হৃদয়কবাঁট ( রমণীগণের ) পীনপয়োধরের আমূলমর্দনে 
মমতাহীন-__ ॥ ৬ ॥ 

স্থন্দর মণিময় মকরাঁকৃতি কুগ্ডলে ধাঁহাঁর কপোলদেশ পরিশোভিত ) 
মুনি, মীনবঃ দেবতা এবং অস্থরকুলের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীগণ যে উদার 
পীতাম্বরের আনুগত্য করেন__ ॥ ৭ ॥ 
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শীজয়দেবভপিতমতিস্ুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপম. 
হরিচরণস্মরণং প্রাত সংপ্রতি পুণ্যবতামন্তুরূপম্‌ ॥ ৯ | 
গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে 

বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ | 


যথা স্তাত্বথা মামপি মামেব রময়স্তম। কয়া_-তরঙ্গ ইব আচরন্ননঙ্গে। যত্র 
তয় দশা মনসা! চ ময় সহ রতিং ধ্যায়স্তমিত্য্থঃ। পূর্বদৃস্ক্তিরিয়ম্‌ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবন্তক্তিবিশেষবতাং হরিচরণম্মরণং প্রতি সংপ্রতি 
ইদানীং যোগ্য তাদৃশভাগ্যবতামাস্বাদনীয়মিতি ভাবঃ। কীদুশম্? 
অতিশয়েন সুন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপোঃ রূপং যত্র তৎ্॥ ৯ ॥ 


নু শ্রীকৃষ্্বাং বিহায় অন্ঠাভিশ্চেদ্বিহর্তি তহি ত্বং কিমিতি তং 
স্মরসীতি যোগ্যং স্বাভি প্রায়ং পরীক্ষমাণাং সখীং প্রত্যাহ্‌ গণয়তীতি। মম 
বামংস্থন্দরং বিদগ্ধমিতি বাবৎ বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমীণমধুস্দনশব্দার্থে দর্শয়িতব্যং, 
তাদৃশং মম মনঃ কৃষ্ণে কামমভিলাঁষং পুনরপি করোতি। অহং কিং 
করোমি নিজোৎকর্ষান্থভবানন্দোন্াদং মমায়ত্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে 
কৃষ্চে? পুর্বরীত্যা ময়ি বলবতী তৃষ্ণ যস্য তন্মিন। তদর্থমেব যুবতীষু মাং 
বিন বিহারিণি অতএব তম্ত গুণানাং গ্রামং সমৃহং গণয়তি। ভামং 
ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি, দৌষং ময়ি সাঁধারণ্যাচরণং দূরতো 


বিকশিত কদন্বতরুতলে মিলিত হইয়া কলি-কনুষ-ভয় প্রশমনপূর্ব্বক 
অনঙ্গ-তরঙ্গিত .আখিতে এবং অন্তরে ঘিনি আমার সঙ্গেই রমণ 
করেন--॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেব-ভণিত অতিস্ন্দর মধুরিপুর এই মোহনরূপ সম্প্রতি 
পুণ্যবানগণের হরিচরণ-ন্মরণেরই অনুরূপ--॥ ৯ ॥ 


৩৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


যুবতিষু বলতৃষ্ণে কৃষ্ে বিহারিণি মাং বিনা 
পুররপি মনে! বামং কামং করোতি করোমি কিম্‌।! ১০ || 


গীতম্‌ ৮৬ & 


মালবরাগৈক তালী-তালাভ্যাং গীয়তে ।-_ 


নিভূতনিকুঞ্জগৃহং গতয়! নিশি রহসি নিলীয় বসম্তম। 
চকিতবিলোকিত-সকলদিশ। রতিরভমরসেন হসস্তম, ॥ 

সখি হে কেশিমথনমুদারম.। 

রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম || ১১ ॥| গ্রুবম.। 


বিমুঞ্চতি, পরিতোষঞ্চ বহতি প্রাপ্পোতি। প্গ্রামো বৃন্দে শবদা দিপূর্বব” 
ইতি বিশ্বঃ ॥ ১০ | 

অভিলাষানেবাহ নিভৃতেত্যা্দিভিঃ। অন্তাপি মালবরাগৈকতালী- 
তাঁলৌ-_“দ্রতমেকং ভবেদ্যত্র সৈকতালীতি সংজ্ঞিতা” ইতো কতালীলক্ষণং। 
উৎকণয়। ক্ষণং অপি স্থাতুমশরু,বতী সথীং প্রার্থয়তে । হে সখি! ময়! সহ 
কেশিমথনং শ্রীকৃষ্ণ, রময়। কেশিমথনমিতি প্রথমে নিজভাবাবলম্বন- 
ভুজস্ফ্ত্যা ভুজবীধ্যোদ্বোধকনামনির্দেশঃ | তত্র হেতুমাহ।-মদনেন 
প্রেম যো মনোরথঃ বিবিধসম্তোগাভিলাষস্তেন যুক্তয়া। এতা'বতাপি 


শ্রীকৃ€ আমাকে ত্যাগ করিয়া! অন্ত! যুবতীগণকে লইয়৷ বিহার 
করিতেছেন ; সখি-- তথাপি আমি তীহাকেই কামন। করিতেছি । মন 
ভ্রমেও ক্রোধকে স্থান দিতেছে না, অপিচ তাঁহার গুণগ্রামই গণন! 
করিতেছে । অন্তর দোষসমূহকে দূরে পরিহার করিয়া! তাহার স্মরণেই 
সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছে । মন আমার বশীভূত নয়, আমি কি 
করিব? ॥ ১০ ॥- 


দ্বিতীয়ঃ সর্গ: ৩৯ 


প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়। পটুচাটু-শতৈরন্ুকুলম্‌ ॥ 
মৃছ্রমধুরস্মিতভাধিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-ছুকুলম্‌ ॥ ১২ ॥ 


কথং তৎসিদ্ধিরিত্ত আহ।--সবিকাঁরং মগ্সি মানসতাবেন সহিতং 
অতএব উদ্বারং মনোরথদাতারম্‌। এবমন্তোন্তান্থরাগঃ কথিতঃ অন্তথা- 
রসাভাসাপত্তেঃ। যথোক্তং--“অনুরাগোইনুরক্কায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ। 
অভাবে ত্বন্থুরাগস্য রসাভাসং জগুবু ধা” । ইতিঃ। কীদুশ্ঠা ? ময় নিশি 
নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতর! নিজ্ঞনার্থং নিভৃতমিতি কুপ্তস্ত রম্যত্বার্থং গৃহমিতি 
চ। কীদৃশং তদলাভান্মম বৈকল্যাদিদিদৃক্ষয়া রহসি নিলীয় বসস্তং 
ংকুচিতমাত্মানং কৃত্বা তিষ্টস্তম। চকিতং যথা স্ত।ত্বথা কৃষ্ণঃ কুত্র 
নিলীয়ান্তে ইতি বিলোকিতাঃ সকল! দিশো৷ যয়া তয়! রতিরভপাদুচ্ছলিত- 
রসেন মদ্বৈকল্যং সমীক্ষ্য হসন্তম্‌ ॥ ১১ | 

প্রথমমিলনেন লজ্জিতয়। নিত্যং নবনবান্ুতবাত্তথোক্তং । মম প্রসাদন- 
সমর্থানৃং বিনয়োক্তীনাং শতৈন্মামনুনয়ন্তং মুহ্মধুরস্মিতেন যুক্তং ভাষিতং 
য্তান্তয়া স্বচাটুভিবপগতসলজ্জবামতাং মাং স্মিতািভিজ্ঞাত্বা শিথিলীকৃতং 
জঘনস্থং ছুকুলং যেন তম্‌ “চাটুর্নারীপ্রিয়োক্তিঃ স্তা”দিতি হারাবলী ॥ ১২॥ 
আমি রজনীতে নিভৃত নিকুগ্জগৃহে উপস্থিত হইলে যিনি গোপনে 
লুকাইয়া থাকেন, এবং চকিতে চারিদিকে চাহিতেছি দেখিয়! 
অতিশয় রতিরসে হাসিয়া উঠেন, আমার বিলাস কামন! বাহার চিত্তকে 
লালসাযুক্ত করে, সখি, সেই উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন 
করাইয়া দাও ॥ ১১ | 

প্রথম সমাগম-সময়ে লজ্জিত দেখিয়া! যিনি অতি পটুতার সহিত 
অনুকুল শত-চ্রবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃছমধুর হাপির 
সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া আমার জঘন-বসন শিথিল করিয়া 
দেন ॥ ১২॥ 


৪০ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


কিশলয়শয়ননিবেশিতয়। চিরমুরসি মমৈব শয়ানম। 
কৃতপরিরস্তণ-চুম্বনয়৷ পরিরভ্য কৃতাধরপানম. ॥ ১৩ ॥ 
অলস-নিমীলিত-লোচনয়! পুলকাবলি-ললিতকপোলম্‌। 
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বরমদন-মদাদতিলোলম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
কোকিল-কলরবকুজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্‌। 
শ্লথকুসুমাকুল-কুস্তলয়। নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


পল্পবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকালং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানম্‌, 


ততশ্চ কৃতে পরিরন্তণচুন্ধনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন 
তম্॥ ১৩। 


অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয় তয়! পুলকাঁবলিভিল“লিতং কপোলং 
যন্ত তম্‌। শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্তান্তয়া। বরম্দনমদাদতিলোলং 
সভৃষ্ণম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

কোকিলম্ত কলরব ইব কুজিতং যন্তান্তয়া জিতোইভিভূতঃ কামশীক্স্ত 
বিচারে! যেন তম অতএব তৎশাস্্রোক্তক্রিয়াপরিভাবস্ত ব্যতিক্রমো 
ন শঙ্কনীয়ঃ। শ্লথকুনুমৈরাকুলাঃ কুস্তল! যস্তাস্তয়া নখৈরহ্কিতো ঘনস্তন- 
ভারে। যেন তম্‌ “তন্ত্রং প্রধানশান্য়ো”রিতি বিশ্বঃ ॥ ১৫ ॥ 


স্পা 


আমি কিশলয়়-শষ্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘ- 
কাঁল শয়ন করিয়া থাকেন এবং আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুগ্ধন করিলে 
ধিনি প্রতি-আলিঙ্গনপুর্বক আমার অধরস্্রধা পান করেন ॥ ১৩ ॥ 


রতিরনালসে আমার লোচন মুদিত হইয়া আসিলে ধাহার কপোল 


পুলজকাবলীতে ললিত হইয়! উঠে, আমার সর্বাঙ্গ শ্রমজলে পরিপূর্ণ হইলে 
যিনি অধিতর মদনমদে চঞ্চল হইয়া উঠেন ॥ ১৪ | 


দ্বিতীয়ঃ সর্গ: 3১ 


চরণরণিত-মণিনুপুরয়া পরিপুরিতম্থরতবিতানম.। 
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহ-চুন্বনদানম, ॥ ১৬॥ 
রতিন্থখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম.। 
নিঃসহনিপতিত-তন্ুলতয় মধুন্দনমুদিত-মনোজম_ ॥ ১৭ ॥ 


চরণয়ে! রণিতৌ মণিষুক্তমগ্ত্রীরৌ যন্তান্তয়া। অনেন লীলাবিশেষঃ 
স্থচিতঃ। সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতন্ত বিস্তারো যেন তম্‌। পুর্ব মুখরা 
পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা ক্রুটিতগুণা কাঁ্ধী বন্তান্তপ্া। কেশগ্রহণেন সহ চুস্বন- 
দানং যন্ত তম. ॥ ১৬ ॥ 

রতিঃ শুঙ্গাররূপা তয় যৎ স্ুখং তশ্ত যঃ সময়ঃ কাঁলস্তত্র যো রসঃ 
তেন অলস তয়া, ঈষনুকুলিতে নয়নসরোগে যস্ত তম্‌। নিঃসহোইসহন- 
মবলত্বং ইতি খাবৎ নিঃসহেন নিপতিতা তন্থুলতা বন্তান্তয়া, মধুস্থদনমিতি 
শিষ্টম্‌ অনেন ভূঙ্গে! যথ! অন্কুন্থমাবলীনাং মধু ক্রমেণাস্বাদয়ন্‌ কমলি্থ্যুৎ- 
কর্ষমন্থৃভুয় তন্তামাসক্তে! ভবতি, তদ্বৎ অয়মপীতি ন্বমনপে! বৈদগ্ধ্যমেব 
বোধিতং অতএবাবিভূঁতে। মনোজঃ কামে ময্যতিলাষে। যশ্ত তম. ॥ ১৭ ॥ 


রৃতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কূজন করিতে থাকিলে যিনি 
কাঁমশান্সের পৌর্বাপর্য্য লঙ্ঘন করেন, আমার কেশপাঁশ আলুলাক্নিত 
ও ( কবরীর) কুন্ম সমূহ শিথিল হইলে ধিনি আমার ঘন স্তনভারে 
নখলেখ অস্ষিত করিয়! দেন ॥ ১৫ | 

আমার চরণের মণিময় নুপুর রণিত হইতে থাকিলে খাহার স্থুরত 
বিতান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমার মুখর মেখলা বিশৃঙ্খল হইয়া 
গেলে ধিনি কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে চুম্বন করেন ॥ ১৬ ॥ 

রতিরস-ম্থখে আমি অলস হইয়া পড়িলে ধাহাঁর নয়নপঙ্কজ ঈষৎ 
মুকুলিত হয়, আমার দেহলতা৷ অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুস্দনের 
মনোভব পুনর্জাগ্রৎ হইয়া উঠে ॥ ১৭ | 


৪২ শ্রীগীতগোবিননম, 


শীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম, | 

সুখমুৎকন্িত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম, ॥ ১৮ ॥ 

হস্ততস্ত-বিলাসবংশ মনৃজু-জবল্লিমদ্ল্পবী- 

বৃন্দোৎসারি -দৃগস্তবীক্ষি তম তিস্বেদার্্রগণ্ডস্থলম,। 

মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতন্মিতসুধামুপ্ধাননং কাননে 

গোবিন্দং ব্রজস্ুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হ্ৃষ্যামি চ || ১৯ ॥ 

ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্তৃ স্থুখং বিতনোতু । কীদৃশং? উৎকন্িতায়। 
গোপবধবাঃ শ্রীরাঁধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ। তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ 
স্থরতক্রীড়াং নীলয়তি ম্মারয়তীতি ততস্তল্লীলয়। সহ বর্তমানম.। “রতং 
নিধুবন”মিত্য মরঃ ॥ ১৮ | 

অথ পূর্ববদৃষ্টগোপীমণ্ডলস্থত্রীকৃষ্ণস্ক্ত্যা স্বমনসোহগভূতং শ্রীকৃষ্ণাভি- 
প্রায়জ্ঞানং সাক্ষান্দর্শয়ন্তী সাটোপমাহ-_হস্তেতি। হে সথি! অহং কাননে 
গোঁবিন্দং পশ্তামি- হষ্যামি চ। কীদৃশং? ব্রজন্ন্দরীগণবৃতং। নন 
মুগ্ধাসি ত্বং, যতঃ ত্বাং বিহায়ান্তাল্নাভিঃ সহ বিহরস্তং হরিং পশ্ঠসি, 
ৃষ্ট্যা চ হৃষ্যপীত্যাশঙ্ক্যাহ ;-_-কুটিলভ্রলতী'যুক্তানাং বল্লবীনাং বৃন্দোৎসারিণা 
নিজভাবোদ্বোধকেন অপাঙ্গেন বীক্ষিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্গ্রীবকে। তৃত্বা 


» পিস পেশী শ্ি্পীশী ীীাশা্টতাীঁ শিট টিটি শট শীত 


গ্লীজয়দেব ভণিত উৎকঠিতা গোপবধূ-কথিত, অতিশয় বিলাসশালী 
মধুরিপুর এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হৃদয়ে অনায়াসে সখ বিস্তার 
করুক ॥ ১৮॥ 

কুটিলত্রযুক্ত গোঁপাঙ্গনাগণ অনঙ্গবদ্ধক অপাঙ্গভঙ্গীতে নিরীক্ষণ 
করিতে থাকিলেও আমাকে দেখিয়! ধাহার গণুস্থল ম্বেদার্জ হয়, হস্ত 
হইতে বিলাসবংণী খসিয়া পড়ে, এবং মুগ্ধ-বিস্ময়ে ধাহার আনন হান্ত- 
শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, আমি ব্রক্বহ্ন্দরীগণে পরিবৃত সেই 
গোবিন্দকে দেখিতেছি ও আনন্দিত হইতেছি 1 ১৯ ॥ 








দ্বিতীয় সর্গঃ ৪৩ 


হ্ররালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোকলতিকা- 
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোইপি ব্যথয়তি। 
অপি ভ্রাম্যদ্‌ভূঙ্গীরণিতরমণীয়1 ন মুকুল- 
প্রস্থতিশ্চুতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ২০ ॥ 
সাকৃত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধন্মিল্মুল্লীসিত- 
জবল্লীকমলীক-দগিতভূজা মূলা্ধ-দষ্স্তনম | 


বিশেষেণ দৃষ্ট। বিলক্ষিতে। বিশ্ময়ানিতে। যঃ স শ্মিতম্ধয়া মুগ্ধমাননং যদ্য 
সচ তম. । মদ্বৈশিক্ট্যান্থুভবাৎ বিস্ময়হর্ষান্িতম, ইত্যর্থঃ। অতএব মদর্শনা- 
বেশেন হস্তাৎ স্মলিতো! বিলানবংশো যস্য তং, অতএব অতিস্বেদেনাদ্র 
গণডস্থলং যস্য তম. ॥ ১৯ ॥ 

এবমুক্ত1 তৎস্ফ্ভ্যপগমে পুঅরত্যন্তার্ভিভরেণাহ_-ছুরালোক ইতি। 
হে সখি! অল্পে! গুচ্ছে। যাসাং তাপাং নবকাশো'কলতিকানাং বিকাশো! 
ছঃখেনালোক্যতে । কিঞ্চ সরোঁবরস্য উপবনসন্বন্ধী পবনোইপি ব্যথয়তি। 
্রাম্যস্তীন।ং ভূঙ্গীন।ং রণিটতঃ রমণীগাপি প্রণস্তাগ্রভাগবুক্তাপি চ চুতানাং 
মুকুল প্রহ্থতি্ন সখয়াত। অশোকোহপি শোকদামী, পবনোহশি পীড় কঃ, 
রমণীয়াপি উদ্বেগকরীত্যহে। বিরহবৈপরীত্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

অথ কবিরপি শ্রীরাধয়োল্লীতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞয়ননাশাস্তে 
সাকৃতেতি। শ্রীরাধিকোতকর্ষনিশ্য়েন নব ইব জাঁতঃ কেশবঃ বে যুম্ম(কং 
ক্লেশং হরতু । কীদৃশঃ? গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং ততাবপ্রকাশনং 


ঈষদিকশিত নৃতন অশোৌকলতিকা আমার চক্ষুকে পীড়া দিতেছে, 
বাপীতটস্থিত উপ্যান-সঞ্চালিত পবন আমায় সম্তাপিত করিতেছে ) 
সঞ্চরণশীল ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত এই রমণীয় রসালমুকুল,--হে সথি! ইহা 
দেখিয়াও আমি আনন্দ পাঁইতেছি না ॥ ২০ 


৪8 শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাজ্ষশ্চিরং চিন্তয়- 
নত্তমুণ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্মমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো 
নাম দ্বিতীয়; সর্গ; ॥ ২ ॥ 


নিরীক্ষ্য অতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ধোত্তমতাং চিরমন্তব্বচারয়ন্নিরন্তা- 
ন্যনারীঘ।কাঁজ্ষ। বস্য স;। অতঃ পর! উত্তম1 অন্য। নাস্তীত্যর্থঃ। গমিতা 
তস্যাং প্রাপিতাকাজ্ষা যেন ইতি বা। ভাবপ্রকাশকরূপাণি নিভৃতস্য 
বিশেষণান্যাহ। আকুতেন সহ ম্মিতং যত্র তৎ তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতি- 
শিথিলঃ অতএব গলন্‌ কেশবন্ধে! যত্র তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রবলীকং 
যত্র তৎ তখৈব। কর্ণকণুয়নাদিচ্ছলেন দশিততূজা মূলা দদৃ্টঃ স্তনো যত্র 
তৎ অতএব মুগ্ধ মনোহরম. | অতঃ সর্গোহয়মক্রেশঃ গতঃ শ্রীরাধিকা সম্বন্ধি- 
মনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যম্মীৎ স কেশবে। যত্র সঃ ॥ ২১ ॥ 
ইতি -বালবোধিন্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥ 


যিনি গোপীগণের আকৃতিব্যগ্রক হাস্য, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী, এবং 
শিথিল কেশপাশ বন্ধন-ছলে উত্তোলিত-ভূঁজমূলে অর্দপ্রকাশিত পয়োধর 
দর্শনেও অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধার সর্কোত্তমতাই চিন্তা করেন, সেই 
মনোহর নব কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন ॥২ ॥ 
অক্লেশ-কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ 


ততীয়ঃ সর্গঃ 
ুগ্ধ-মধুস্দনঃ 
কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলাম, | 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১॥ 


ইতস্ততস্তামন্তুস্যত্য রাধিকামনক্ষবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ | 
কৃতানৃতাপঃ স কলিন্দনন্দিশী-তটান্তকুর্ধে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২॥ 


এবং সর্গদ্বয়েন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং 
শ্রীরাধিকোৎ্কগ্ঠাবর্ণনানস্তরং শ্রীকুষ্ঠোৎ্কগ্ঠামাহ-__কংসারিরিতি। যথা 
সা তশ্মিন্ৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্‌ প্রকারেণ হৃদয়ে 
ধৃত্ব! ব্রজ হন্দরীস্তত্যাজ। বহুবচনেন তত্যাগস্ত বলবংপ্রয়ৌোজনতয়। অস্ত 
তস্তামতিগাঢ়ান্গুরাগো ধ্বনিতঃ হৃদয়ে তদ্ধারণপুর্বকং শারদীয়রাসাস্তবিব- 
ফর্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং? পূর্বান্থভৃতস্বত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা 
বাসনা, সম্যক সারভূতায়াঃ প্রাক নিশ্চিতায়! বাসনায়! বন্ধনায স্থণানিখনন- 
ন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা 
কশ্চিদ্ধিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তনিশ্যয়াৎ তদ্দেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ধ্বং 
ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ | ১ ॥ 

তদনস্তরকৃত্যমাহ_-ইতস্তত ইতি। ন কেবলা সৈব মাধবোইপি 
রাধামগরাগভঙগচিন্তাকুলো | মুনাযাসতটপ্রা কু বিষাদধকার | কিং কৃত! ? 


কংসারি রী আপনার সম্যক্-সারভূত বাসনার বন্ধন- শুঙ্লারূপিণী 
শ্রীবাধার পরিপূর্ণ অনুধ্যানে ব্রজাঙ্গণাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন ॥ ১॥ 

অনঙ্গ-বাণে ব্যথিত-চিত্ত মাধব ইতস্ততঃ অনুসরণে রাধিকার দর্শন ন! 
পাইয়া যমুনার তীরবর্তী কুঞ্জে বিষাদে মনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ 


৪৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 
গীভম্॥৭॥ 


গুর্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে ।-- 


মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধুনিচয়েন । 
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন । 

হরি হরি হতাদরতয়া গতা৷ সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥ ঞ্ুবম,। 
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি স1 চিরং বিরহেণ । 

কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ৪ ॥ 


তত্বৎস্থানে তাং ক্ষণমপি বিরহাসহাং শ্রীরাধিকাম অনিষ্য। কীদৃশঃ ? 
অহে। তন্তাঃ সর্োভ্তমতাং জানতাপি মন্দধিয় ময়। কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ 
পশ্চান্তাপো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ,_অনঙ্গবাণব্রণেন খিশ্নং মানসং যস্ত 
সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশান্াপুণক্তা ॥ ২ | 

পশ্চাত্তাপমেবাহ মাঁমিয়মিত্যাদিভিঃ | অন্তাপি গুর্জরীরাগ-যতি 
তালৌ। হরি হরীতি খেদে, হা! কষ্টং, স৷ পূর্বান্ভৃতগুণ! শ্রীরাধা স্বস্মিন্‌ 
ময় হতাদরত্বং মত্ব! কুপিতেব গত! ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। কতো হতাদরত্বমিতি, 
ইয়ং শ্ীরাধা বধুসমূহেন বৃতং মাং দূরতো৷ বিলোক্য চলিতা, অনেনান্তো- 
ষ্তাবলোৌকনং জাতমিতি গম্যতে । কথং তদৈব নান্ুনীতা ময়] দৃষ্টীপি 
সাঁপরাধতয়! তাং বিহীয় অন্তাভিবিবহাররূপয়া অট্যৈ কথং দর্শয়ামি 
মুখমিত্যতিভয়েন ন বারিতা ॥ ৩ ॥ 

ততঃ ল1 চিরং বিরহেণ কামবস্থাং প্রাপ্য কমুপায়ং বিধাস্যতি সখীং 


সপ পিপি ১২৯৮১ +২০০৯/৭০৪৯ 


রাঁধা আমাকে গোপীগণে পরিবৃত দেখিয়! যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অতিশয় ভীতিবশতঃ তাহাকে 
নিবারণ করিলাম না। হরি! হরি! তিনি আপনাকে অনাদৃতা মনে 
করিয়া কোপভরে চলিয়। গিয়াছেন ॥ ৩ | 


তৃতীয়ঃ স্গ; ৪৭ 


চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্র কোপভরেণ । 
শোণপদ্মমিবোপরি ভমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥ 
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভূশং রময়ামি । 

কিং বনেহনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি | ৬ ॥ 
তন্বি খিনমস্থুয়য়া হৃদয়ং তবাঁকলয়ামি | 

তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেইনুনয়ামি ॥ ৭ || 


প্রতি কিং ব৷ বদিষ্যতীত্যহং নজানে। অতো! মম ধনেন গবাঁং সমূহেন 
কিং, ব্রজজনেন বা কিং গৃহেণ বা কিং, জীবিতেন বা কিং তাং বিনৈতৎ 
সর্বং অকিঞ্চিংকরমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

অহং তদাননমেব ধ্যানেন পণ্তামি। কীদৃশং? রোষভরেণ কুটিল! 
র্যত্র তাদূশম.। তেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ | বাক্যার্থোপমামাহ-_উপরি- 
ভ্রমতা৷ ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপদ্মমিব ॥ ৫ ॥ 

অথ তৎন্ফ্্যাহ, _-অহং তাং হৃদি সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্তাং নিরস্তর- 
মত্যর্থং রময়ামি বনে কিমর্থং বানুসরামি তামুদ্দিশ্ত কিং বৃথা বিলপামি | 
“ন করকলিতরত্বং মুগ্যতে নীরমধ্যে” ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥ 


আমার দীর্ঘ বিরহে তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন ? শ্ঠাহার 
অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাঁজ 11৪ ॥ 

আমি তাহার কৌপকুটিল ভ্র-লতাযুক্ত (আরক্ত নয়ন) মুখমণ্ডল চিন্তা 
করিতেছি । মনে হইতেছে রক্তপত্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে ॥ ৫ ॥ 

আমি ত হ্ৃদিপঙ্গতা তাহার সহ্তি অন্ুক্ষণ সন্মিলিত রহিয়াছি, বে 
কেন এই বনে বনে অনুসরণ এবং কেনই বা বুথা বিলাপ করিয়। 
মরিতেছি ? ॥ ৬ | 


৪৮ শ্রীগীতগোবিনদ্ম, 


দৃশ্ঠসে পুরতো! গতাগতমেব মে বিদধাসি। 

কিং পুরেব সসন্ত্রমং পরিরভ্তণং ন দদাসি ॥ ৮ ॥ 

ক্ষম্যতাঁমপরং কদাপি তবেদুশং ন করোমি । 

দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন ছুনোমি ॥ ৯ || 

বণ্রিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন । 

কেন্দুবিন্ব-সমুদ্র-সম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ || 

স্কর্যপগমে পুনরাহ_হে তন্বি। তব হ্ৃদয়ং ত্বহৎকর্ষজ্ঞানায়োগ্কমরূপে 
গুণে দোষারোপণেন থেদযুক্তমহং বেদ্মি। তৎ্ কথং নাহ্ুনয়ামি কুতো৷ 
গতাসি তন্ন বেদ্মি। তেন হেতুনা তে তব পাঁদগ্রহণাদিনাপরাধং ন 
ক্ষমাপয়ামি ॥ ৭ ॥ 

পুনঃ স্কূ্ত্যাহ__হে প্রিয়ে! মমাগ্রতন্্ং যাতায়াতং বিদধাসীতি 
দৃশ্তাসে। তৎকিং পুরেব সসন্ত্রমৎ পরিরন্তণং ন দদাসি, পুরস্থিতায়াঃ 
প্রিয়ারাঃ নিষ্্রতেদৃশী ন যুক্তেত্যভি প্রায় ॥ ৮| 

পুনঃ স্ফ্যপগমে প্রা । হে সুন্দরি ! ক্ষম্যতামপরাধোইয়ম. অপরমী- 
দৃশম্‌ অপরাধং কদীচিদরপি ন করোমি, অতো মম দর্শনং দেহি, যতস্তব 
প্রিয়োইহং মন্মথেন মনো মথতীতি মন্মথো বিরহন্তেন ছুনোমি। স্বাধীনে 
'অপরাধিশি দণ্ড এব যুকতো নোপেক্ষেতি ভাবঃ॥ ৯ ॥ 


হেতম্বি! তোমার হৃদয় অস্থয়াথিন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিতেছি, ছ, কিন্তু 
তুমি কোথায় গিয়া জানি না বলিয়া নিকটে গিয়। ক্ষমা ভিক্ষা করিতে 
পারিন্তেছি না ॥ ৭ | ্‌ 

তুমি যেন আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি ) 
তবে কেন পূর্বের স্তায় সসম্্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না ॥৮॥ 

আমার অপরাধ ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনও করিব না, 
আমি তোমার বিরহে কাতর হুইয়াছি, আমায় দর্শন দাও ॥ ৭ | 


ততীয়ঃ সর্গ; 8৯ 
হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভূজঙ্গমনায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ে ন সা গরলছ্যতিঃ । 
মলয়জরজে নেদং ভন্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিযু ধাবসি ॥ ৯১ ॥ 
পাঁণৌ মা কুরু চুতশীয়কমমুং মা চাঁপমারোপয় 
ক্রীড়ানিজ্জিতবিশ্ব মুচ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্। 


শ্রীজয়দেবকেন হরেরিদং বিলপনং বর্ণিতম, । স্বার্থে কঃ। কীদৃশেন? 
প্রবণেন নমেণ। পুনঃ কীদৃশেন ? কেন্দুবিন্থনামা জয়দেবস্য গ্রামঃ 
কেন্দুবিন্বমিতি কুলঞ্চ তয়োঁম হত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তছ্ভ্ভবচন্দ্রেণ, যথা 
সমুদ্রোবশ্চন্দ্ঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

উত্তমন্মথসন্তাপমেব তৎস্ফত্্য সাক্ষা্দিব বিবৃণোতি হৃদীতি। হে 
অনঙ্গ ! ক্রুধা কিমুধাবসি মদর্থঞ্চেত্তহি হরন্ত ত্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং ম৷ 
কুরু। অহং হরে! ন ভবামীতি হরভ্রাস্তিং বাঁরয়নন।হ প্রিক্লারহিতে ময়ীতি . 
স তু প্রিয়ার্ধালযুক্তঃ। তল্লক্ষণানি দৃশ্তন্তে ইতি চেন্ন হৃদি মুণীললতা- 
হারোইয়ং বাসুকির্, কে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলছ্যতির্ন, সর্বাঙে 
চন্দনরজঃ ইদং ভম্ম ন, অতে। ময়ি হরভ্রান্তির্ন কার্য্যেতি ভাঁবঃ ॥ ১১ ॥ 

ন কেবলং মদঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপুযল্লজ্বিতশাসনত্বাৎ 
অতন্ত্ধ্যপি প্রহরিষ্যামীত্যত আহ ।--হে মনসিজ ! অমুং চুতমুকুলবাণং 


কেন্দুবিন্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণ ( কেন্দুবিন্ব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র ) জয়- 
দেব অতি বিনয়সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ-বাক্য বর্ণনা করিলেন ॥১০॥ 
হৃদয়ে আমার মুণালের হার-_বাস্থৃকি নয়, গলায় নীলপদ্মের দলশরেণী 
-_ গরলের আভ। নয়, অঙ্গে শ্বেত-চন্দন__ভন্ম নয়, পার্থখে আমার প্রিয়াও 
উপস্থিত নাই। হে অনঙ্গ, তবে কেন তুমি আমাকে হর-্রমে প্রহারের 
জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আঁসিতেছ ? ॥ ১১4 
৪ 


৫১ শ্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


তস্ত। এব মুগীদশো মনসিজপ্রেঙ্বৎকটাক্ষাশুগ- 
শ্রেণীজঙ্জরিতং মনাগপি মনে নাগ্ভাপি সংখুক্ষতে ॥ ১২ ॥ 
ভ্রপল্লবং ধন্থুরপাঙ্গতরঙ্জিতানি 
বাণ। গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ। 
তস্তামনজ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া- 
মন্ত্রাণি নিজ্জিত-জগন্তি কিমপিতানি ॥ ১৩ ॥ 


পাঁণৌ ম। কুরু। যদি পাণৌ কৃতবানমি, তদা পাণাবেবাস্তাং চাপং ম। 
রোপগ্ঃ চাপারোপিতবাণঃ প্রাণান্‌ হরিষ্যতি হত্যভিপ্রায়ঃ। কথমেবং 
বিধেয়মিত্যত আহ ।-_ক্রীড়য়া নিজ্জিতং বিশ্বং ঘেন হে তথাবিধ ! 
মুচ্ছিতজনস্ত প্রহারেণ কিং পৌরুষং_ন কিমপি। কথং ত্বং মুচ্ছিতঃ তন্তাঃ 
শ্রীরাধিকায়। এব উচ্ছলস্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জরিতং মম মনো২ল্পমপি 
অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন দীপ্যতে স্ুম্থং ন তবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ | 
শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষাশ্ুগম্মরণেন তৎস্ফস্ত্যাহ পল্লব মতি । ইত্যনেন 
প্রকারেণান্ত্রাণি তন্তাং রাধিকায়াং কিংস্মরেণাপিতানীতি মন্তে ৷ কুতোহপি- 
তানীত্যাহ। যতো! নিজ্জিতানি জগস্তি যৈস্তানি ততপ্রপা দলব্ধাক্মৈর্জগস্তি জিত্বা 
পুনস্তত্রৈবাপিতানীতি ভাবঃ। কুতস্তস্তামেবাপিতানি যতোইনঙগস্য জয়জঙ্গম- 
দেবতায়াং জয়দেবতা রূপায়াম্‌। কান্তক্্রাণীত্যাহ।-__ভ্রপল্লবং ধন্ুঃ অপাঙ্গ- 
তরঙ্গিতানি কটাক্ষাঃ তান্তেব বাণ!ঃ শ্রবণপ্রাস্তভাগঃস এব গুণ ইতি ॥ ১৩॥ 


এঁ চুতমুকুল বাঁণরূপে হাতে তুলিও না; কেন আবার ধন্ুতে গুণ 
আরোপণ করিতেছ? ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্ব জয় করিয়া_ হে মদন! এখন 
মুচ্ছিতজনকে আঘাত করিলে কি পৌরুষ লাভ হইবে ? সেই মৃগাক্ষী 
রাধার কামোন্দীপ্ত কটাক্ষ-শরনিকরে জর্জরিত, মন আমার এখনও কিছু- 
মাত্র সুস্থ হয় নাই ॥ ১২ ॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গ; &১ 


জ্রচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নিম্মাতু মন্মব্যথাং 
স্টামাত্মা৷ কুটিল; করোতু কবরীভারোইপি মারোছ্যমম্‌। 
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তন্ৃতীং বিম্বাধরে। রাগবান্‌ 
সদ্‌বৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈম্মম ক্রীড়তি ॥ ১৭ ॥ 


এবং পরোপকারিণ্যাস্তব ময়ি নির্দঘয়তা ন যুক্তেত্যাহ। ভ্রচাপারো- 
পিতঃ কটাক্ষবাণে। মম মর্ব্যথাং করোতু, নাত্রানৌচিত্যং চাপাপিতবাণস্ত 
হুঃখজনকস্বভাবত্বাৎখ তথা বক্রঃ শ্তামরূপঃ কেশবেশেইপি মারণায় 
পরাক্রমং করোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যং মলিনস্ত কুটিলায্মনো মারকম্বভাব- 
ত্বাৎ। হে তন্বি! বিস্বফলতুল্যো২য়মধরঃ মূচ্ছাং তন্ৃতাং না ত্রাপ্যনৌ চিত্যং, 
যতোহয়ং রাগবান্‌ রাগী । ইদত্বন্থচিতং সদ্বৃত্তঃ স্ুবর্ত,লঃ স্তনমগ্ডলেো৷ মম 
প্রাণহরণরূপাং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি । সচ্চরিতস্ত তথাচরণমন্থু চিত- 
মিতি ভাবঃ। "মারো মৃত্যো বিষেনঙ্গে ইতি বৃত্তে চ বর্তূল” ইতি বিশ্বঃ/১৪॥ 


শ্রীরাধার ভ্র-পল্লবরূপ ধনু, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ বাণ এবং নয়নের 
আকর্ণ-বিশ্রীস্ততারূপ গুণ ম্মরণপথে উদ্দিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন 
কাম জগৎ জয় করিয়া স্বীয় জয়শ্রীর সাক্ষাৎ অধিদেবতা শ্রীরাধার 
নিকট আপনার অস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ 

হে তন্বঙ্গি, তোমার ভ্র-চাপে নিহিত কটাক্ষশর আমার মর্মকে 
ব্যথিত করিতেছে ইহ স্বাভাবিক; তোমার কাল কুটিলকেশ আমাকে 
বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, ইহাতেও অস্ব(ভাবিকতা নাই; তোমার 
বিশ্বফলতুল্য রাগযুক্ত অধর আমার মাহ উত্পাদন করিতেছে তাহাকেও 
দোষ দিতে পারি না। ( কারণ, বাণের তীব্রতা, কুটিলের কুটিলতা এবং 
রাগবানের মত্ততা হ্বভাঁবসিদ্ধ)। কিন্তু তোমার অই সদ্বুন্তস্তনমণ্ডল 
কেন মামার প্রাণ পইয়া ক্রীড়া করিতেছে? (সদ্বৃত্ত_স্থুগোল, পক্ষান্তরে 
স্স্তঃক রণযুক্ত, সাধুপ্রকৃতি ) ॥ ১৪ ॥ 


৫১ ত্রীগীতগোবিন্দম, 


তানি স্পর্শন্খানি তে চ তরলাঃ সগিপ্ধা দৃুশোধিভ্রমা- 
স্তদ্ক্তান্জসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিম] । 
সা বিশ্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেইপি চেন্মানসং 

তস্তাং লগ্রসমাধি হস্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বদ্ধতে ॥ ১৫ ॥ 
তির্ধ্যকৃক্থবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্ত বংশোচ্চরদ- 
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষেন” সংলক্ষিতাঃ | 


অতস্তদ্বিলীসানুভবস্ফ,স্্যাহ তানীতি। তত্তাঁং রাধায়াং যদি মনো 
লগ্রসমাধি, তছি বিরহব্যাধিঃ কথং বদ্ধতে। হস্তেতি খেদে, বিষুক্তয়োরেব 
বিরহঃ স্তাদত্র মনঃসংযোগে বর্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃসংষোগে 
চক্ষুরাদীনাং পঞ্চেন্দ্িয়াণাং সংযোগাভাবাৎ বিরহব্যাধিযুক্ত ইত্যাহ। 
ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গে পঞ্চেন্রিয়ন্থথে অন্ুভুয়মানেইপীত্যর্থঃ। 
কোহসৌ প্রকার ইত্যাহ।__তাঁনি স্পর্শস্ুখানি পূর্ববানুভূতানীত্যর্থ: | 
অনেন ত্বগিন্দ্রিযস্থখং । তথা তরল! শ্িগ্ধাশ্চ দৃশোৌবিলাসাঞ অনেন চক্ষু- 
রিন্দ্িয়স্ত । তদক্তামুজসৌরভমিতি শ্রাণন্ত, তথ! সচ নুধাস্যন্দী গিরাং 
বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ, তখৈৰ চ সা বিশ্বাধরমাধুরীতি রসনায়া৷ ইতি ॥ ১৫ ॥ 

অথ কবিষ্মামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনং প্রমাণীকৃত্য গোপীমগুলস্থস্ত 
শ্রীরুষ্ণস্ত পুর্ববোক্রপ্রীরাধিকাদর্শনপ্রকারমাহ- তির্্যগিতি। মধুসুদনস্য 


রাধার চিন্তায় আমার মন সর্বদাই সমাধি-মগ্র রহিয়াছে । আমি 
সর্বঙ্গে তাহার সেই ম্পর্শস্থখ, নয়নে দেই তরল স্সিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, নাসিকায় 
সেই মুখপন্মের সৌরভ, শ্রবণে সেই স্ুধান্তন্দিনী বাণী এবং রসনায় তাহার 
বিশ্বাধরের মাধুরী অনুভব করিতেছি । কিন্তু হায়, তথাপি কেন আমার 
বিরহ-ব্যাধি বদ্ধিত হইতেছে? (আমার সর্কেন্দিয় রাধার অন্ৃভৃতি- 
বিভোর, আমি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না) ॥ ১৫ ॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গ; ৫৩ 


সন্দুগধং মধু্দনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু- 
স্পন্দং কন্দলিত'শ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ময়ঃ ॥ ১৬।॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধমধুস্থদূনো 
নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ | ৩| 


কটাক্ষম্য তরঙ্গ! বে যুম্মাকং ক্ষেমং দধতু । পূর্বোক্তমধুস্থদনগদ্রতাৎপর্য্যং 
ব্যনক্তি। কীদৃশাঃ? রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলং সমুগ্ধম্‌ বিলক্ষিতধ যথা 
্তাত্থা পল্লবিতাঃ অন্তগেপাঙ্গনাবদনোড়,গণমপহায় তন্রৈবোরূদিতা 
ইত্যর্থট। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎমিদ্ধিরিত্যাহ।__বংশৌচ্চরদগীতি- 
স্থানেষু স্বরগ্রামমৃচ্ছনাদিষু সমপিতচিত্তবৃত্তিভিল লনালক্ৈর্ন সংলক্ষিতাঃ 
যদ্বা গীতিস্থানং মুখম.। অনেন তাদুশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুধ্যং সচিতম্‌। 
কীদৃশস্য তির্য্যক্‌ কঠ্ঠো যণ্য, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূষণং দ্য, তরলং 
কণ্ঠতৃষণং যন্ত চ স তগ্য, “কন্দলম্ত নবাস্কুরঠ ইত্যমরঃ। অতএব 
ুগ্ধমধুন্দনো রসবিশেষান্বাদচতুরঃ ততো মুগ্ধো মধুসৃদনো যত্র ॥ ১৬ ॥ 


ইতি বালবোধিন্তাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 


গ্রীবা বাকা ইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুগডল দোলাইয়া, মোহন বংশী- 
রবে গোপাঙ্গনাগণকে অন্তমনা করিয়! তাহাদের অলক্ষিতে রাধার 
মধুর মুখচন্দ্রোপরি মুগ্ধ মধুহদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হয়, 
সেই তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৬॥ 
ুগ্ধমধুস্দন নামক তৃতীয় সর্গ 


চতুর্থঃ সর্গ; 
শিদ্ধ-মধুস্থাদনঃ 


যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্‌। 
প্রাহ প্রেমভরোদ্ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাঁসখী ॥ ১ ॥ 
গীতস.॥ ৮ ॥ 
কর্ণাটরাগধতিতালা্যাং গীয়তে ।-_ 

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্ুবিন্দতি খেদমধীরম্‌ 
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ॥ 
স। বিরহে তব দীন1। 
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাঁবনয়! ত্বয়ি লীনা ॥| ২ ॥ গ্রুবম্‌। 


অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎ্কষ্ঠিতং শ্রীরুষ্ণং স্বসখীমাশ্বাস্যাগতা৷ সথী প্রাহ 
ষমুনেতি।& শ্রীরাধিকাঁসথী মাঁধবং প্রাহ। কীদৃশং শ্রীরাধিকাবিষয়ক- 
প্রেমাধিক্যেন 'উদত্রান্তমুন্মত্তম. অতএব তদন্বেষণং বিহায় যমুনাতীরস্য 
বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্মং যথা স্যাত্বথাসীনম্‌। 'বেতসে শীতবাণীরবঞ্জুলা' 
ইত্যমরঃ॥ গীতস্য।স্য কর্ণাটরাগো যথা-__“কৃপাণপা গির্গজদস্তপত্রমেকং 


যমুনাতটবন্তী বেতসকুঞ্জে ' বিষণ-চিত্তে অবস্থিত প্রেমভরে উদ্‌ত্রাস্ত 
মাধবকে রাধিকার সখী আসিয়া কহিলেন ॥ ১ ॥ 

রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাব- 
শীতল তাহারা অগ্রিবং জাল] বিস্তার করিতেছে । তিনি এই ছ্দৈবে 
অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয়পবনকে তিনি চন্দনতরুকোটরস্থিত 
সর্প গণের সঙ্গহেতু বিষময় (সর্প-নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন। 


চতুর্থ; সর্গঃ ৫৫ 


অবিরলনিপতিতমদনশরা'দিব ভবদবনায় বিশালম.। 
স্বহৃদয়মর্্রণি বন্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম, ॥ ৩ ॥ 
কুম্মমবিশিখশর তল্পমনল্লবিলাসকলাকমনীয়ম,। 

ব্রতমিব তব পরিরস্তম্থখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম,॥ 8 ॥। 


বহন্‌ দক্ষিণকর্ণপুরম্। সংস্তয়মানঃ আুরচারণোধৈঃ কর্ণাটরাগঃ 
শিথিকঞ্ঠনীলঃ ॥” ইতি। একতালীতালম্‌ ॥ ১ ॥ 

হে মাধব! সা শ্রীরাধ! তব বিরহনিমিত্বং দীন! ছুঃখিতা । তত্রোৎ- 
প্রেক্ষ্যতে, কামবাণস্ত ভয়াঁৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবানস্তে। বাণপ্রয়োক্তরি কাম- 
রূপে ত্বয়ি প্রসন্নে তত্তয়ং ন করিষ্যতীত্যতি প্রায়ঃ | ন কেবলমেতচ্ন্দনমিন্দ্‌- 
কিরণঞ্চ নিন্দতি, স্বভাবশীতলৌ যন্মাং দহতস্তন্মমৈব ছ্ৈবমিত্যন্থ পশ্চাদধীরং 
যথা স্যাত্তথ! খেদং বিন্মতি। তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং গরলমিব 
কলয়তি। তত্রস্থর্পভূতক্তোজ ঝিতো বাঁয়ুবিষমিলিতত্বাদ্বিষমিবোতপ্রেক্ষ্যতে॥২॥ 

ত্বয্যতি্সিপ্বা সা। ত্বং কথং নিষ্ঠরো২সীত্যাহ। স্বহ্ৃদয়মন্মস্থানে সজল- 
নলিনীদলজালং পৃথুলং বর্ম কবচং করোতি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, নিরন্তর- 
নিপতিতমদনশবভয়াত্তৰ রক্ষণার্থমেব তস্যা খদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি। হৃদয়ং 
কামে বিধ্যতি মন্দস্থানত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভৰ্তোহপি বেধঃ স্যাদিতি 
ভবদ্রক্ষণার্থং স সন্নহাত ইত্যর্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ। অবিরতং 
নিপতনং ষস্যেতি বিগ্রহঃ পতিতবাঁণবারণীসম্তবাৎ ॥ ৩॥ ্‌ 
অন্যদপ, সা কুস্ুমশয্যাং করোতি। কীদৃশং? অনল্পবিলানকলয়! 

















মাধব, তোমার বিরহে রাধ! অতিশয় কাতর! হইয়াছেন, এবং মদনের 
বাণবর্ষণের ভয়েই যেন তোমার ভাবনায় তন্ময় হইয়! গিয়াছেন ॥ ২ ॥ 

রাধিকা অনবরত বধিত মদন-শবাঘাত হইতে তীহাঁর হৃদয়মধ্যস্থিত 
তোঁমাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্মন্বরূপ সজল গ্মায়ত নলিনীপত্রে 
বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছেন ॥ ৩) 


শাশীশাাশাীশিপিশাশাশীশাশীতি ছি 


৫৬ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাঁননকমলমুদারম.। 
বিধুমিব বিকট বিধুস্তদদস্তদলনগলিতামৃতধারম, ॥ ৫ ॥ 
বিলিখতি রহসি কুরজমদেন ভবস্তমসমশরভূতম্‌ । 
প্রণমতি মকরমধো! বিনিধায় করে চ শরং নবচুতম্‌॥ ৬॥ 


কমনীয়ং কাজ্ষণীয়ং, বিরহে তদপি কামশরশয্যায়ত ইত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে। কাম- 
শরশধ্যা ব্রতমিব। নন্ু এতৎ অতিছুফরং জীবনসন্দেহোৎপাদকং কিমিতি 
করোতি, তব পরিরম্তস্থখায়, ছুশ্রাপং তব পরিরস্তণসুখমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

ন কেবলং কুনুমশয়নীয়ং করোতি, অপি চ উদ্বারমাননকমলং 
ধারয়তি। কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োর্জলানি 
ধারয়তীতি তৎ। কমিব? বিধুমিব । কীদৃশং বিধুং ? করালস্য রাহোদ স্তস্য 
চর্বণেন গলিতা৷ অমৃতধার] যগ্য তম্‌। বিকটে| বিশালঃ করালয়োরিতি 
বিশ্বঃ ॥ ৫ ॥ 

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদ্দাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়তীত্যাহ। স! ভবস্তমেকান্তে 
সখ্যাঃ অনৃশ্তস্থানে কন্ত-ধর্যা বিলিখতি। কীদৃশং কামতুল্যম। কামাংশ- 
সাদৃশ্তমাহ ।--মকরমধো! বিনিধায় করে চ নবাত্রমুকুলবাণং বিনিধায় 
লিখিত্বা হে নাথ গৃহীতাম্রমুকুলত্্ং কিমিতি প্রহরসীতি প্রণমতি। ত্বদন্তঃ 
কামে নান্ভীতি মত্বেতি ভাবঃ। স্বচিত্তোন্মাদকত্বাৎ ॥ ৬ ॥ 


তোমার বিলাস-কলায় কমনীয় কুসুম-শষ্যা এখন রাধার নিকট 
মদনের শর-শয্যা বলিয়া! বোধ হইতেছে । তথাপি পুনরায় তোমার 
আলিঙ্গন প্রার্থির আশায় (তুমি গিয়! শয়ন করিবে বলিয়া) কঠোর 
ব্রতচারিণীর ন্তায় তিনি সেই কুস্ুমশয়ন রচনা করিতেছেন ॥ ৪ | 

তাহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা! ঝরিয়! 
পড়িতেছে; যেন বিকট রাহুর দত্ত-দলনে চন্দ্র হইতে অমৃত-ধারা 
গলিতেছে ॥ ৫1) 


চতুর্থ; সর্গঃ ৫৭ 
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌ । 
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তন্ুতে তন্থুদাহম্‌ ॥ ৭ ॥ 


ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবস্তমতীবছুরাপম.। 
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম. ॥ ৮ ॥ 


সান কেবলং প্রণমতি, হে মাধব! মধোঃ সখে! তৰ চরণে অহং 
পতিতা, ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্লতি। কথং মচ্চরণে পতসি ? ত্বয়ি বিমুখে 
সতি ততক্ষণাদেব অমুতনিধিশ্চন্রোইপি ময়ি তনুদাহং তন্থুতে ॥ ৭ ॥ 

পুনশ্চাতিব্যগ্রতয়। ধ্যানলয়েন ভবস্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি। কথং 
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয়তি সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাহ।__ছুরাপং 
দৃতীপ্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যম্‌। ত্বতপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, 
পুনরস্তর্ধানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃ ক্ফুরস্তং অন্ুধাবতি, পুনঃ 
প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিন৷ তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥ 


পাক্ষাৎ কন্দর্প বোধে মুগমদ চিত্রণে নির্জনে তিনি তোমারই মৃত্তি 
অঙ্কিত করিতেছেন। তাহার অধোদেশে মকর আকিয়া এবং হস্তে 
শায়কস্বরূপ রসালমুকুল অর্পণ করিয়! প্রণাম করিতেছেন ॥ ৬ ॥ 

প্রণাম করিতেছেন, আর বার বার বলিতেছেন--হে মাধব! এই 
আমি তোমার চরণে পড়িয়। রহিলাম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই স্ুুধা- 
নিধিও (চন্দ্র) আমায় দগ্ধ করিবে ॥ ৭ ॥ 

তিনি অতি ছুল“ভ তোমাকে ধ্যানে কল্পনা করিয়। সেই ধ্যানকল্লিত 
মৃদ্তির সম্মুখে ( হুঃখকথ। বলিয়! ) বিলাপ করিতেছেন, (মিলনের আনন্দে) 
হাসিতেছেন ( আবার হয় তো তুমি চলিয়া! যাইবে এই ভাবনায় ) বিষ 
হইতেছেন, (আর যদি দেখা ন|। দাও এই ছুঃখে) কীদিতেছেন 
পুনবিলাসের অনুধ্যানে কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করিতেছেন ॥ ৮ | 


৫৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


জশ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনস। নটনীয়ম.। 
হরি-বিরহাকুল-বল্পবযুবতি-সখীবচনং পঠনীয়ম. ॥ ৯।| . 
আবাসে। বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে 
তাঁপোহপি শ্বসিতেন দীবদহনজ্বালাকলাপাঁয়তে। 
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরূপায়তে হা! কথং 
কন্দর্পোইপি যমায়তে বিরচয়গ্থার্,লবিক্রীড়িতম,॥ ১০ || 


যর্দি মনসা নটনীয়ং নর্তয়িতব্যং, তদ] শ্রীজয়দেবভগিতমিদম. অধিকং 
যথা স্তাত্বথ। পঠনীয়ম্‌। কুতঃ তে! হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্য 
বচনং যত্র তৎ ॥৯॥ 

স। ত্বাং বিন! কুত্রাপি নির্বৃতিং ন লভতে ইত্যাঁহ আবাস ইতি। হে 
কৃষ্ণ ! সা! রাধিকা ত্বদ্ধিরহেণ হস্ত ইতি খেদে হুরিণীরূপাঁয়তে মুগীবাঁচরতি 
শ্লোযোক্ত্য। পাওুবর্ণাপীত্যর্থঃ। কথং হরিণীরপায়তে ইত্যাঁহ।__-বসতি- 
স্কানং অরণ্যমিবাচরতি প্রিয়সঙগ মমস্তরেণ ছুঃখজনকত্বাৎ গ্রিয়সখী-মালাপি 
জালমিবাচরতি। কুত্রচিদগমনশস্কয়া জালবৎ বেষ্টিতত্বাৎ। গাত্রসস্তাপোইপি 
নিশ্বাসেন তথা সস্তাপয়তি। যথা বাতেনাগ্রের্কা নিদৃত্তীত্যর্থ। হা! 
ইতি বিষাদে কন্দর্পোহপি শার্দুলবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্‌ কিমিতি যম 
ইবাঁচরতি মহদেতদস্থুচিতং প্রাণহরণচেষ্টনাদিত্যভিপ্রায়ঃ | যথা বনে মৃগী 
দাঁবজালযোঘিগ্রা ব্যাত্ত্রাসিত। জাঁলপতিতা৷ ক্কাপি নির্বুতিং ন লভতে 
তথেয়মগীত্যর্থঃ। প্রত্যেকেনানেন হরিণ ইব শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়দৃঢ়ানু- 
রাগে। দশিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত চ কাঠিন্তং দিগ্ধীয়ামন্সেহব্যবসায়ত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 


যদি মনকে আনন্দে নাচাইতে চাহেন, তবে শ্রীজয়দেব-ভণিত 
হরিবিরহাকুল ব্রজযুবতীর (শ্রীরাধার) এই সখীবচন বার বার পাঠ 
করুন ॥৯॥ 


চতুর্থঃ সর্গঃ ৫৯ 
গীতম্‌ ॥৯॥ 


দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।__ 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম. 
সা মন্ুতে কৃশতনুরিব ভারম॥ 
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ঞ্ুবম | 
সরসমস্থণমপি মলয়জপন্কম । 
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশক্কম ॥ ১২ || 
পুনস্তচ্চেষ্টামেব বিশেষতয়! আহ-_স্তনেত্যা্দিন৷ । গীতস্তান্ত দেশাগ- 
রাগঃ।-__“আন্ফোটনাবিষ্কৃতলোমহর্ষো নিবদ্ধসন্নাহবিশালবাহুঃ। প্রাংগুঃ 
প্রচণছ্যতিরিন্দুগৌরো দেশাগরাগঃ কিল মললমূত্তিঃ ॥' ইতি। তাঁলশচৈকতালী। 
হে কেশব! স! কশতন্ঃ রাধা তব বিরহে সখীভির্যত্বেন স্তনবিনিহিতং 
উৎকষ্টহারমপি ভারমিব কৃশতন্তত্বাৎ মন্ুতে। তথেয়ং কৃশাভৃতা যথা 
হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং? উদ্বারং মনোহরম্‌ ॥ ১১ | 
ন কেবলং হারবহনাসামর্থামপি তু তাপশাস্তে সরসমপি মন্থণং চিন্কণ- 
মপি চন্দনপন্কং বপুষি সংলগ্রং সশঙ্কং যথা স্তাত্তথা ব্ষমিব পশ্ততি ॥ ৯ । 


পাপে শসা ৮7 
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তোমার বিরহে তিনি আবাঁসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখীগণকে জাল- 
স্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দাঁবাঁনলতুল্য, এবং কন্দ্পকে বধোগ্ত 
ক্রীড়াশীল ব্যাত্র বলিয়া! মনে করিতেছেন। হায়! তাহার দশ এখন 
বনস্থিতা ব্যাধজালবেষ্টিতা দাঁবাঁনলমধ্যবর্তিনী ব্যাপ্-তাড়িতা হরিণীর 
তায় হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

কেশব, তোমার বিরহে রাধা! এমনই কৃশাঙ্গী হইয়! পড়িয়াছেন যে 
স্তনবিনিহিত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

গাত্রসংলিপ্ত সরম মস্যণ মলয়জ চন্দনকে বিষ মনে করিয়া তিনি 
ভীতির চক্ষে দেখিতেছেন ॥ ১২ ॥ 


৬০ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


শ্বসিতপবনমন্রপমপরিণাহম.। 
মদনদহনমিব বহতি সদাহম. ॥ ১৩ ॥। 
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম.। 
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম. ॥ ১৪ ॥ 
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্লম । 
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম ॥ ১৫।। 
ত্যজতি ন পাঁণিতলেন কপোলম.। 
বালশশিনমিব সায়মলোলম. ॥ ১৬ ॥ 


কিঞ্চ দাহসহিতং নিঃশ্বীসপবনমপি কামাগ্রিমিব বহতীতুযুতপ্রেক্ষা । 
সম্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোহপি স্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? উপমারহিতং দৈর্ধ্যং 
যস্ত তম্‌॥ ১৩॥ 

তথা সা! নয়ননলিনং ত্বদ্দিদৃক্ষাসনত্রমাৎ দিশি দিশি বিক্ষিপতি। 
কীদৃশং? জলকণিকাভিঃ সহিতং কিমিব বিচ্ছিন্ং নালং যস্ত তদ্দিব 
বিচ্ছিন্ননালং হি কমলং সম্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

অপরঞ্ণ চক্ষুর্গোঁচরমপি পল্পবশষ্যাং বিহিতো! বহ্যেবিকল্পে! ভ্রমো যন্মিন্‌ 
তৎ যথা স্যাত্বথা পশ্ততি ॥ ১৫ | 

স। পাঁণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ-__সায়মচঞ্চলং 


তিনি সর্বদাই দীর্ঘনিঃশ্বান ত্যাগ করিতেছেন, যেন মদনাগ্রি জাল 
বিস্তার করিতেছে ॥ ১৩ ॥ 

জলকণালিপ্ত ছিন্-নাল কমলের মত তাহার অশ্রুসিক্ত আখি দিকে 
দিকে তোমাকে খু'জিয়া ফিরিতেছে ॥ ১৪ ॥ 

নয়নাভিরাম কিশলয়শয্যাও তীহা'র নিকট প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ বোধ 
হইতেছে ॥ ১৫ ॥ 


চতুর্থ: সর্গ; ৬১. 
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌ । 
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম. ॥ ১২। 
শ্রীজ়দেবভণিতমিতি গীতম. | 
স্ুখয়তু কেশবপদমুপনীতম, ॥ ১৮ || 

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি 
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মৃচ্ছত্যপি। 
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুজাবেন্ন কিন্তে রসাৎ 
স্ববছ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোইন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥ 


বালশশিনমিব কপোলপ্যার্ধভাগদর্শনাদ্বাঁলচন্দ্রেণোপম! । আতাম্ত্বাৎ 
পাঁণিতলস্য সন্ধ্যয়! বিরহেন পাওুত্বাৎ কপোলস্য চন্দ্রেণ স।ম্যম ॥ ৯৬ ॥ 
অপি চ সাভিলাষং যথেষ্টঞ্চ যথা স্যাৎ তথ হরিরিতি হরিরিতি 
জপতি। “অস্তে মতিঃ সা গতি”রিতি জন্মাত্তরেইপি স এব বল্লভো ভুয়া- 
দিতি সকামম.। কেব- ত্বদ্বিরহেণারন্ধং মরণং যস্যাঃ সেব ॥ ১৭ ॥ 
ইত্যনেনোক্ত প্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎ- 
পদয়োঃ সমপিতচিত্তমিতি যাবৎ তং জনং স্থুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতুন্‌ ॥ ১৮ ॥ 
পুনরতীববৈকল্যং বর্ণযতি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ 
স্চিকিৎসক ! ত্বং যদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতন্থজরে২স্মিন্ননল্লজ্বরে 


বিরহপাুর কপোল করতলে ন্যস্ত করিয়াছেন, যেন বালচন্ত্র সন্ধ্যায় 
নিশ্চল হইয় রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥ 

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন পরজন্মে যাহাতে তোমায় প্রাপ্ত 
হন, এই কামনায় তোমার হরি, হরিনাম জপ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীজয়দেব-ভণিত গীত, হরিচরণে অপিতচিত্ত ভক্তগণের স্খবৃদ্ধি 
করুক ॥ ১৮ ॥ 


৬২ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


স্মরাতুরাং দৈবতবৈ্যন্থগ্য তদঙ্গসঙ্গ|মৃতমাত্রসাধ্যাম.। 
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্বাদপি দারুণোহসি ॥ ২০ ॥ 


সা বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ্থ কিং ন জীবেদপি তু জীবেদিতি ছলোক্তিঃ। 
বাস্তৰঃ কামজর% বরতন্থুরিতি তৎসমান্ত৷ নান্ভীতি তস্যা রক্ষণং যুক্তমিতি 
ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্তাহ__ত| রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি, শীৎকরোতি 
শীদিতি শবং করোতি শীদিত্যন্নকরণং বিলপতি, উচ্চৈঃ কম্পতে, 
গ্লানিমাপ্পোতি কথং লভ্যতে ইতি চিন্তয়তি, উচ্চৈত্রস্তিমাপ্রোতি, অক্ষিণী 
ংকোচয়তি ভূমৌ লুঠতি, উ তুমিচ্ছতি, মূচ্ছামাপ্রোতি। নু মহাঁজরস্যাদো 
রলদানং নিষিদ্ধং ইত্যত আহ, অন্তথ! অন্তপ্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়। পাচনা- 
ছোৌষধাস্তরদানং বৈগ্ঠৈস্তযক্তঃ দানেইপ্যৌষধদ্য বিশেষা প্রাপ্তেরিত্যভি- 
প্রায়ঃ | কামজরপক্ষেহপি হস্তক্রিয়া শীতলাহ্যপচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। 
কতেহপ্যুপচারে তদ্বৃদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 
তদেব শ্লোকৌঁক্তং সধ্যাত্রিম্মরণবৈকল্যাৎ সাক্ষাৎ কথয়তি ম্মরেতি। 
হে দৈবতবৈগ্য ! হে দৈবতবৈদ্যাভ্যামপি হৃদ্য নিপুণ ! ইন্দ্রব্জাহুপ অধি- 
কম, উপেন্দ্রব্ঃ তদপি চেদ্ভবেত্ম্মাদপি ত্বং দারুণোহসীতি মন্টে, যতঃ 
ইন্দ্ক্ষিপ্তো। বজ্রোহস্ং সংস্পশ্ত ব্যথয়তি। ত্বন্ত বিশ্লেষে। তত্রাপি দূরতঃ 
অতঃ উপ অধিকদারুণোইপি যতন্বদঙ্গসঙ্গা মৃতমাত্রপাধ্যাং ম্মরাতুরাং রাধাং 


স্পাশাাশাশ্াশীশ্পাপাপেপেস্পাশ্পী শাঁস 
পপ সপ পাপা 


তোমার বিরহ জরে তাহার রোমাঞ্চ, শীৎকার, বিল, কম্প, ম্পন্দ- 
হীনতা, বিহ্বলতা, অক্ষি-সক্কৌচ, ভূমিতে পতন এবং কখনো কখনো! মুচ্ছা 
পর্যযস্ত হইতেছে । হে স্বর্থ-বৈদ্য-প্রতিম কৃষ্ণ, এখন তুমি যদি রসদানে 
( এক পক্ষে প্রেম, অন্ত পক্ষে পারদ ) কৃপা বিতরণ কর, তবেই তাহাকে 
রক্ষ1 কর! যায়! মুষ্টিযোগে ( টোটকা ওঁষধ, অর্থাৎ নলিনীদলাদি আচ্ছা- 
দনে ) কোনো ফল হইতেছে না ॥ ২৯ | 


চতুর্থ; সর্গঃ ৬৩ 


কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতৃর-তনোরাশ্চর্য্যমস্তাশ্চিরং 
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিস্তাস্থ সন্তাম্যতি | 

কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেন প্ররিয়ং 

ধ্যায়স্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণ! ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১॥ 


বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্্ীকরণেন কাঠিন্তমেব 
পর্যাবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

শ্রীকষ্ণে তস্য। অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গ মাত্রসাধ্যত্বমতিশয়ে- 
নাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সন্তাপ: তেনাতুরতনোরপ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ 
চেতশ্চন্দনাদীনাং সর্বসন্তাপশমকতয়! প্রসিদ্ধাণাঁং স্মরণেঘপি চিরং সম্তাম্য 
তীত্যাশ্্ধ্যং স্পর্শাদিকন্ত দূরে পরিহৃতমিত্যর্থঃ। যদ্যেবং তহি কথং জীব 
তীত্যাহ। ত্ব্াগমন প্রতীক্ষা ক্ষান্তিস্তত্র যে৷ রসোইন্ুরাগন্তেন ত্বামেকমেব 
প্রিয্ং রহসি স্থিতা ধ্যায়স্তী ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি। একমেবেত্যনন্ত-, 
গতিকত্বং স্থচ্তিম্‌ অতন্ত্বরা শীঘ্র গন্তব্যমূ। কীদৃশং শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ 
শীতলান্্ শীতলতরঃ ত্বম্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধানে জীবতীত্যাম্চর্যযতর- 
মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥ 


স্মরাতুরা রাধিকার ব্যাঁধর একমাত্র ওষধ তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ অমুত। 
তুমি ন্বর্গবৈদ্য অপেক্ষ। চিকিৎদানিপুণ, সুতরাং ফি এই ওঁষধ প্রয়োগে 
তাহাকে রোগমুক্ত না কর, তবে তোমাকে ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও অধিকতর 
কঠিন মনে করিব। ( হে উপেন্দ্র, তুমি ব্জ অপেক্ষাও দারুণ!) ॥২০॥ 
কদর্পজ্বরে রাধার দেহ বিশেষ কাতর হইলেও তাহার মন চন্দ্র, চন্দন, 
পল্প প্রভৃতি শীতল বস্তর চিন্তাতেও অত্যন্ত অধীর হইতেছে, ইহ 
আশ্চর্য্য । কিন্ত তোমার আগমন-প্রতীক্ষার অনুরাগে একমাত্র প্রিয়তম 
শীতলতর তুমি, নিজ্জনে তোমার ধ্যান করিয়া এখনে। পর্য্যন্ত যে তিনি 
জীবিতা আছেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্য । 


৬৪ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে 
নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া য়া তে। 
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং 
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম ॥ ২২॥ 


ৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাছ্দ্ধত্য গোবদ্ধনং 
বিভ্রদল্পব-বল্পভাভিরধিকানন্দাঁচচিরং চুম্বিতঃ | 


অতিব্যাকুলতয়া সদৈন্তমাহ-ক্ষণমিতি | হে মাধব! নয়নয়োনিমেষ- 
মাত্রেণ হা কথং নয়নে নিমেষে নি্ষ্িতঃ যেন ক্ষণং কাস্তদর্শনং বিহন্াতে 
ইতি নয়ননিমীলনখিষ্নয়া যয়! শ্রীরাধয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন 
সেহে ন সো়ঃ, অসৌ চিরবিহরেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাং রসালশাখাং 
বিলোঁক্য কথং জীবতি ইদমপ্যাশ্চর্য্যং নিমেষবিরহাসহনশীলায়াশ্চিরবিরহ- 
সহনমপ্যাশ্চর্য্যমেব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 


অবশ্ঠমেবান্মদ্রেগীকুলজনরক্ষণব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোইয়ং মম সখ্য] 
বিরহতাপমপি নিবারয়িষ্যতী তি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসখী গোবর্ধনধারণলীলাং 
স্মরস্তী শ্বসখীসাত্তবনায় চলিতেতি স্মরন্‌ তলীলৈকা শ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণবাহুং বর্ণয়ন্‌ 
কবিরাশিষমাশান্তে বৃষ্ঠীতি। গোপেন্দ্রহনোর্বাহুর্ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু ৷ 
কীদৃশঃ? দর্পেণাহস্কারেণৈব অর্থাদিক্ত্স্ত বিজিগীষয়া গোবদ্ধনাচলমুদ্ধত্য 
বিভ্রৎ। তত্র হেতুঃ, বুষ্ট্য। ব্যাকুলন্ত গোঁকুলন্ত রক্ষণে যো রসঃ বীররস- 
স্তম্মাৎ। পুনঃ কীদৃশঃ? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বৈদদ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিক- 


সী 


পপর 





যিনি পূর্বে ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করেন নাই, 
নয়নের পলক পড়িলে যিনি ক্ষুগ্ন হইতেন, সেই রাধ! মুকুলিতাগ্র রসাল- 
শাখা দর্শনে তোমার বিরহে এখন কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন ॥ ২২ ॥ 


চতুর্থ; সর্গ: ৬৫ 


দর্পে ণৈব তদপিতাঁধরতটী-সি্দূরমুদ্রান্কিতো 
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্ধিষঃ ॥২৩। 


ইতি শ্রীগীতগে্বিন্দে মহাঁকাব্যে সিগ্ধমধুস্থদনো 
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ | 
দবীক্ষ্যাধিকানন্নাচ্চিরং চুদ্দিতঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, _তচ্চ-্বনাল্লগ্নললাটস্- 
সিন্দুরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন স্নিগ্বশ্চেষ্টারহিতো| 
মধুসদনো ষত্র সইতি ॥ ২৩॥ 
ইতি বালবোধিত্তাং চতুর্থ; সর্গঃ | 


বৃষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসিগণের রক্ষার জন্ কৃষ্ণের যে বাহু দর্পের সহিত 
গোঁবর্ধন ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সময় গোপীগণের আননচুম্বনে ষে 
বাহু তীহাদের ললাটস্থিত সিন্দুরে মুদ্রাঞ্কিত হইয়াছিল কংদারির মেই 
বাহু আপনাদিগকে মঞ্গল দাঁন করুন ॥ ২৩॥ 
ইতি শ্সিগ্বমধুনুদূন নামক চতুর্থ সর্গ 


পঞ্চমঃ সগঃ 
সাকাজ্পুণ্তরীকাক্ষঃ 


অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামন্ত্ুনয় মদ্চচনেন চানয়েখাঃ। 
ইতি মধুরিপুণ! সথী নিযুক্ত! স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্‌॥৯ 
গীতম্‌ ॥ ১০॥ 
দেশ-বরড়ীরাগরূপকতালাভ্য।ং গীয়তে ।__ 
বহতি মলয়মমীরে মদনমুপনিধায়। 
স্ষুটতি কুস্থমনিকরে বিরহিহ্ৃদয়দলনায় । 
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥২॥ ঞ্বম্‌। 


অথ তদাত্তিশ্রবণব্যাকুলোহপি স্বাপরাধচিন্তয় অতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্রাত্ব- 
ছুঃখনিবেদনপূর্বকান্ুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানি- 
ত্যাহ_অহমিতি। মধুরিপুণ! নিযুক্ত! সখী ্বয়মেত্য রাধিকা পুনরিদ- 
মুবাঁচ। কিমুক্তবানিত্যাহ-_-অহমিহৈব নিবসামি, ত্বং রাধাং যাহি। গত্বা 
কিং করোমি? মদ্বচনেন তামনুনয়। যদি ত্বয়ৈব তন্মানমপনেতুং শক্যতে তদ! 
আনয়েথাঃ ইত্যুক্ত।। সহসা! মম গমনেন মানো২তিগাট়ো। ভবেদিত্যভি- 
প্রায়ঃ ॥ ১ ॥ 

গীতন্তান্ত বরাড়ীরাগঃ রূপকতালঃ। “বিনোদয়স্তী দয়িতং স্থুকেশী 
নুকস্কণ। চাঁমরচাঁলনেন। কর্ণে দধানা সুুরপুষ্প গুচ্ছম্‌ বরাঙ্গনেয়ং কথিতা 


সথি! আমি এইখানেই রহিলাম, তুমি যাও, আমার অন্ুনয়বচন 
নিবেদন করিয়া রাধাকে এইখানে লইয়া আইদ। এইরূপে মধুরিপু, কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়া! সখী রাধিকার নিকট গিয়া! পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


পঞ্চমঃ সর্গঃ ৬৭ 


দহতি শিশিরময়ুখে মরণমন্ুক রোতি । 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোইতি ॥ ৩।। 
ধ্বনতি মধুপপমূহে শ্রবণমপিদধাতি । 

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥ 


বরাড়ী”তি রাঁগলক্ষণম্‌। হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীদতি 
ত্বকরকল্লিতবনমালাবলম্বনেনৈব জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্তাসঃ ৷ কদা 
সীদতীত্যাহ ।-_মদনং সন্নিহিত কৃত্বা! মলয়ুমীরে বহতি সতি বিরহিণাং 
মন্পীড়নায় কুস্থমসমূহে চ ক্ফুটতি সতি ॥ ২ ॥ 

কিঞ্চ চন্দ্রে দহতি সতি মরণমন্করোতি নিশ্চেষ্টো৷ ভবতি মুচ্ছতীতি 
যাবং। কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলে! বিলপতি, কুস্ুমপতনে 
হৃদি বিধ্যৎকামবাণত্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ | 

ভ্রমরনিচয়ে শব্দায়মানে সতি কণোৌ করাভ্যা মাচ্ছাদয়তি। অতুযুত্রিক্র- 
বিরভে মনপি সতি নিশায়াং ক্ষণে ক্ষণে কুজমধিকমাপ্পোতি, নিশায়ান্ত্বৎ- 
প্রাপ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্য। মধুপধ্বনিশ্রবণ[ৎ পীড়ামন্্ভবতীত্যর্থঃ ॥ 9 ॥ 


সখি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছেন, (তাহার 
উপর ) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের 
বেদনাদায়ক কুস্থমসমূহ প্রশ্ক,টিত হইয়াছে ॥ ২॥ 

চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়। পড়িয়া আছেনঃ মদনবাঁণে অতিশয় 
বিকল হইয়! বিলাপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ 

তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়। হস্তদ্বারা কর্ণদ্ধয় আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন 
এবং বিরহজনিত মনোবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে যাঁতনাভোগ করিতেছেন ॥ 9 ॥ 


৬৮ শ্রীীতগোবিন্দম্‌ 


বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম । 
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫ 
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলমিতেন । 

মনমি রভমবিভবে হরিরুদয়তু স্ুকৃতেন ॥| ৬ ॥ 
পূর্ববং যত্র সমং তবয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়- 
স্তন্মিন্নে নিকুঞ্জমন্মঘমহাতীর্থে পুনন্মাধবঃ । 


বসতীতি রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত। অরণ্যমধ্যে ত্বপ্রীপ্ত্যাশয়া বসতী- 
ত্যর্থঃ। বিরহবৈকল্যাদে কক্র স্থিত্যভাবাৎ বিতানশবোপাদানম্। ত্বদ- 
প্াপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি বছ যথা স্তাত্তথা তব নাঁম বিলপতি, তব নামধেয়াদন্ত- 
ত্স্ত মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ ॥ ৫ | 

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন স্ক্কতেন মনসি হরি- 
রুদয়তু । হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যছৎপন্নং স্কৃতং তেন গায়তাং 
শৃতাঞ্চ হৃদি হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ । কীদৃশে মনসি ? রভসম্ত প্রেমোৎ- 
সাহস্ত বিতবে ঘত্র তশ্মিন্‌ এবং প্রাণপরাদ্ধনির্ম্থনীয়চরণস্ত নিজপ্রাণনাথস্ত 
বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মৃচ্ছিতা ়্াং স্বসখ্যাং তশ্ত। অপি বাকৃস্তস্তে৷ জাত ইতি 
পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ৬ ॥ 

অথ তন্মচ্া বিঘটনায়োপায়াস্তরমনবেক্ষ্য সখী শ্ারুষ্ণচরিতমেব পুনবর্ণ 
য়িতুমারন্েতি শ্রীরাধিকাঁয়। অভিসারিকাবস্থাং সখীবচনেনৈব বর্ণযিষ্যন্নাহ 
পূর্বমিতি। হে সখি! পূর্ব যত্র কুঞ্জে কন্দপন্ত সিদ্ধয়ঃ আশ্লেষার্দিকা- 


মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্ত তিনি বনবাসী 
হইয়াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে 
লুটাইন্তেছেন ॥ ৫ ॥ 

কবি জয়দেব-ভণিত. এই হরিবিরহবিলসিত পুণ্যবান্গণের প্রেম- 
বৈভবধুক্ত মনে হরি উদ্দিত হউন ॥৬॥ 


পঞ্চম: সর্গ: ৬৯ 


ধ্যায়ংস্ীমনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং 
ভূয়স্তৎকুচকুস্তনির্ভরপরীরস্তামৃতং বাঞ্চতি ॥ ৭॥| 
গীতম. ॥১১॥ 

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাঁং গীয়তে ।__ 
রতিম্থখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম.। 
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম. || ৮ | 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। 
পীনপয়োধরপরিসরমর্দদনচঞ্চলকরধুগশালী || ৯ ॥ গ্রুবম। 


স্ব সহ প্রাপ্তাস্তন্মিন্নেৰ নিকুঞ্জে মন্মথকেলিদিদ্ধক্ষেত্রে তন্মিন্‌ পুনম খধবঃ 
তৎকুচকুস্তনির্ভরপরীরস্তামৃতং ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্ছতি। নন্েতদতিদুল্ল ভং 
তীর্থাগমনমাত্রেণ ইঞ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধাতি তত্রাহ।-_নিরস্তরং 
ত্বামেব ধ্যায়ন্‌ ত্বমেব ইষ্ট্দেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রপমন্তরেণ ইষ্টদেবত। 
নাচিরাৎ প্রত্যক্ষা ভবতীত্যত আহ--নিরস্তরং তবৈবালাপমন্ত্রীক্ষরং 
জপন্‌ ॥ ৭| 

এবং তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্িছ্চ্ছুদিতায়াং তত্তামত্যুৎসৃকতয়া তত্র্ম 
নিরীক্ষকঃ স আস্তে অতন্বদভিসরণং যুক্তমিত্যভিপারায় প্রীর্থয়তে রতি- 
স্থখেত্যাদিনা। অভিপারিকাঁলক্ষণং যথা-'যাইভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং 
বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎন্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিক] ॥ অস্তাপি 
গুর্জরীরাগ একতালী তালঃ। যমুনাতীরে বনে বনমালী বসতি । কীদৃশে 
মন্দঃ সমীরে! যত্র তন্মিন। অনেন স্ৃখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নির্জনত্বঞ্চোক্তম্‌। 





হে সখি! পূর্ধে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত মিলনে মাধব রতিক্রীড়ায় 
পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই মন্মথমহাঁতীর্থে তোমার কুচকুস্তের আলি- 
লন রূপ অমুতলাভের আশায় তিনি অনুক্ষণ তোমাকে ধ্যান এবং পুর্ব- 
শ্রুত তব বাক্যাবলী মন্ত্র্ূুপে জপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ 


৭৪ শ্রীগীতগোবিন্নম্‌ 


নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃহু বেণুম্‌। 
বহু মন্থুতে নন্থু তে তন্ুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ ১০ ॥ 


বনে ত্বদগমনং সহজমেব স্তাদত আহ।--অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিস্থত- 
মিত্যর্থঃ। কীদূশে ? রতিম্খস্ত ফলরূপে। কদাচিৎ কার্্যাত্তরার্থং গতঃ 
স্তাৎন। মদনেন মনোহর! বেশো যস্ত তম, অতো! হে নিতম্থিনি! 
গমনবিলম্বনং ন কুরু। প্রশস্তনিতম্বতয়া সহজগমনবৈলম্ব্যাদিদমুক্তম্‌। 
তহি কিং করোমি? তম্অনুসর। কীদৃশং হৃদয়েশং ? অতন্তদ্বিরহে 
ছঃখিতন্তান্ুসরণে বিলম্বে! ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ৯| 

কদাচিদন্ণসক্তঃ স্তাদত আহ। কৃতঃ সন্েতো ত্র তং বেণুং তব 
নামসমেতং মুছবচনং যথ৷ স্তাভথা বাঁদয়তে,' কদাচিৎ প্রতারণাকৈবং 
করোতি ন। তব তন্ুসঙ্গতবায়ুন। যুক্তং রেণুং বহু মন্তুতে। ধন্তোইয়ং 
রেণুঃ যন্তস্তাঃ শরীরম্পৃষ্টবায়োঃ স্পর্শস্থখমন্বভূন্মমেদৃশং ভাগ্য নান্তীতি 
বহুমানার্থঃ। নামসমেতং যথা স্তাঁৎ এবং কৃতসন্কেতং বেণুং স কৃষ্ণঃ মৃছু 
বথ! স্তাদদেবং বাঁদয়তে ইত্যেব বাক্যার্থঃ। কৃতসন্কেতো যেনেতি বিগ্রহঃ 
ইহাহং তিষ্ঠামি ত্বমত্রাগচ্ছেতি নামসমেতকৃতসন্কেতার্থ ইতি সর্ব 


সুন্দরী ॥ ১০ ॥ 





হে সখি! তোমার হদয়েশ্বর মদনমনোহর-বেশে রতিনুখপাঁরভূত 
অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্ষিনি! গমনে বিলম্ব করিও না) 
তাহার অনুসরণ কর। তোমার পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দনের সন্ত ধাহার 
করযুগল সর্বদা চঞ্চল, সেই বনমা'লী ধীরসমীর-সেবিত যমুনাতীরবর্তী 
বনে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৮-৯ ॥ 

তিনি তোমার নাম লইয়া সক্কেতপুর্র্বক মৃছ মৃদ্ধ বেণু বাদন করিতে- 


ছেন, বাঘু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাই তাহার 
নিকট সেই বাঘু-তাঁড়িত ধুলিকণাও ধন্য মনে হইন্তেছে ॥ ১০ ॥ 


পঞ্চম: সর্গঃ ৭১ 


পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছুপযাঁনম্‌। 

ক্নচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তৰ পন্থানম্‌॥ ১১ ॥ 
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌। 

চল সখি কুগ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ ১২।। 
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে । 
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজি স্থুকৃতবিপাঁকে ॥ ১৩॥ 


ত্বদেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি সতি বৃক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ 
জ্ঞেয়ম। পত্রে চ বাতেন বিচলতি সতি শঙ্কিতং ভবত্যা উপগমনং যত্র 
তৎ যথা স্তাত্থ। শয্যাং নির্মিমীতে। তথ। সচকিতনয়নং যথা স্তাত্বথ। 
পন্থানং পশ্ঠতি অত্র নাাঁগতা কেন পথা গত ইতি পথাবলো কনমিত্যর্থঃ ॥ ১১ | 

অতো হে সখি! মঞ্জীরং ত্যজ কুঞ্জ চল। কথং মঞীরস্তাজ্যঃ 
যতোহধীরম্‌ অতে। মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলম্‌ অতোইতী্ট- 
বিরুদ্ধত্বাৎ নিপুমিব। কীদৃশং কুঞ্জং? তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্তমানম্। 
গৌরাঙ্গ্যা মম কথং গমনং স্তার্দিতি তমশ্তভিসারিকোচিতবেশমাহ ।__ 
নীলং নিচোলং নীলপ্রচ্ছদপটং পিধেহি ॥ ১২॥ 

তত্র গমনে কিং স্তাদত আহ।__হে গৌরাঙ্গি! বিপরীতরতোৌ 
মুরারেরুরসি রাজসি রাজিষ্যসি, বর্তমানসামীপ্যে লটু। কীদৃশে ? উপহিতো! 





পাখী উড়িক্জী বসিতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে, তুমি আসিতে 
মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিতদৃষ্টিতে 
তোমার পথপানে চাহিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

সথি! এ তোমার মুখর চঞ্চল নুপুর ত্যাগ করিয়া চল, কারণ 
উহা। বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুতা করে। নীল নিচোল 
পরিধান করিয়। অন্ধকা রাছন্ন কুঞ্জে গমন কর ॥ ১২ ॥ 














৭২ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম.। 
কিশলয়শয়নে পক্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম ॥ ১৪ ॥ 
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম.। 
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম,।॥ ১৫ ॥ 


অপিতো! হারে যত্র তন্মিন্, তথা সুকৃতন্ত বিপাকে ফলম্বরূপে। কন্মিন্‌ 
কেব? চঞ্চল! বকপঙংক্তির্যত্র তন্মিন্‌ ঘনে বিহ্যদিব, উরসে! ঘনেন, হারস্ত 
বলাঁকয়া, গৌর্য্যাস্তড়িত। সাম্যম্‌ ॥ ১৩ | 

অতো গত্বা হে প্কজনয়নে ! কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয়। কীদৃশং? 
শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং যম্মাত্তৎ তেনৈব দুরীরুতা রসন! যন্াত্তৎ 
অতএবাপিধানম্‌ আবরণরহিতং ততশ্চ তন্তৈব হর্ষনিধানম। কমিব 
নিধিমিব গতাবরণস্থ নিধেদ শনেন হর্ষে। জাক়ত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

কিঞ্চ, হরিরতিশয়েন ত্বাং মানয়িতুং শীলং যস্ত সঃ ত্বদেকপর ইত্যর্থঃ। 
অভিমানীতি অন্তাভিসারশস্কামপ্যাপাদয়তি। ইন্নং প্রত্যক্ষং দৃশ্তমান! 
রজনিরেবাবসানং যাতীতি ভাবয়তি তন্মান্মম বচনং সত্বরা রচনা! পরিপাটা 
যত্র তৎ যথ!' স্তাত্তথা কুরু। কিন্তদিত্যাহ_-মধুরিপোর্্মনোরথং 
পুরয় ॥ ১৫ ॥ 


মেঘে বকপঙ.ক্তিলদৃশ হারশোৌভিত মুরারির বক্ষঃস্থলে কৃতপুণ্যের 
ফলন্বব্প বিপরীত-রতিকালে তুমি স্থিরতড়িতেরট ন্তায় শোভ৷ 
পাইবে ॥ ১২ | 

হে পদ্বজাক্ষি! পল্লবশয্যাস্থিত তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন 
জঘনদেশ দর্শনে শ্রীহরি অনাবৃত নিধিদর্শনের ন্যায় হর্যযুক্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥ 

হরি তোমারই অনুরাগী, রজনীও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; অতএব 
আমার কথা রাখ, অবিলম্বে মধুরিপুর কামন! পূর্ণ কর ॥ ১৫ ॥ 


পঞ্চম: সর্গঃ ৭৩ 


শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম। 
প্রমুদিতহ্ৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম,।| ১৬ 
বিকিরতি মুহঃ শ্বাসীনাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষ্যতে 

প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জনুহুর্বহু তাম্যতি। 

রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্যাকুলং মুহুরীক্ষ্যতে 
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ততে ॥ ১৭ ॥| 


কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ! প্রমুদিতহৃদয়ং 
যথ। স্তাত্তথ। হরিং নমত। কীদৃশম.? অতিসদয়ং তথা পরমরমণীয়ং 
যতঃ স্থকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্বেৈবিশেষেণ বাঞছনীয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


তথাতিশীস্রমভিসারয়িতুং প্রিয়হুঃখমেব বর্ণয়তি বিকিরতীতি। হে 
কাস্তে! তব শ্রিষঃ মদনকদনক্লান্তঃ সন্‌ বর্ততে। ক্লান্ততামাহ-_নাগতৈব 
সা শ্রিয়েতি কৃত্বা মুছুর্বারং বারং শ্বাসান্‌ বিশেষেণোচ্চেঃ কির- 
তীত্যর্থঃ। অধুনা! আগমিষ্যতীতি শ্রত্বা অগ্রে দিশে! মুহ্ুরীক্ষ্যতে। 
কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্তীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জং প্রবিস্ত 
ত্বামপশ্ঠন্‌ কথং নাগতেতি মুহুরব্যক্তশবাং কুর্ববন্‌ বহু ষণ স্তাত্বথা গ্লায়তি, 
ময়ি মুঢ়ান্ুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শধ্যাং রচয়তি। 
মচ্চিত্তজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গত্য তিষ্ঠতীতি পর্যযাকুলং যথা স্তাত্বথা 
মুহুরীক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


শ্রীহরির সেবক জয়দেবভণিত এই গান পরমরমণীয় । ( ইহ! 
শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত-হৃদয়ে সেই সুকৃতবাঞ্তিত করুণাময় হরিকে 
বন্দনা করুন ॥ ১৬ ॥ 


৭৪ শ্রীগীতগৌবিন্দম, 


তবদ্ধাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্রাংশুরস্তং গতো 
গোবিন্দস্ত মনোরথেন চ সমং প্রাপ্ত, তমঃ সান্দ্রতাম,। 
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘ মদভ্যর্থনা 
তন্মুপ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোইভিসারক্ষণঃ ॥ ১৮ || 


ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি গমনসময়ানুকুল্যমাহ ত্বর্দিতি। 
তব বক্রতয়া সহ অধুনা হৃর্য্যঃ সমগ্রমস্তং গতঃ, গোবিন্দস্ত মনোঁরথেন 
অবিচ্ছিনন্্য্যমাণতয়া ধৈর্য্যোন্ম,লকাভিলাষেণ চ সহ তমোহন্ধকাঁরং 
নিবিড়তাং প্রাপ্তং, চক্রবাকানাং করুণন্বনেন তুল্য! মদভ্যর্থনা যুবয়োদ শাং 
বিলোক্য প্রাপ্তদৈন্য। দীর্ঘা জাতা ৷ তত্তন্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারাঁনভিন্তে ! 
বিলম্বনং বিফলম্। যতেইপৌ ক্ষণোইভিসারে রমাঃ।  প্রিয়তমঃ 
উতৎ্কঠিতে। রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপর সখী তথাপি বেশাদিব্যাজেন 
গমনবিলম্বনমিতি অহ! মৌদ্ধ্যম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


সখি, তোমার প্রিয়তম মদন-বেদনায় ক্রিষ্ট হইয়া! ঘন ঘন দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ ও পুন্তঃ পুনঃ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বার 
বার কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এবং তোমায় দেখিতে না পাইয়া 
অস্ফুট শব্দোচ্চারণপুর্ব্বক বিষাদিত হইতেছেন। পুনঃ 'পুনঃ শধ্যা রচন। 
করিতেছেন, কিন্তু শয্যা শৃন্ত দেখিয়! অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পুনরায় চারি- 
দিক্‌ দেখিতেছেন ॥ ১৭ ॥ 

সখি, এ দেখ, তোমার প্রতিকৃণতার সঙ্গে দিবাকর অন্তমিত হই- 
লেন, গোবিন্দের মনোরথের মত অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়৷ উঠিল। 
চক্তরবাকীর হ্টায় করুণম্বরে আমিও তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুরোধ 
করিতেছি । অতএব হে মুগ্ধে, আর বিলঘ্ব করিয়৷ এই ম্ুন্বর অভিসার- 
ক্ষণ বিফল করিও না! ॥ ১৮ ॥ 


পঞ্চম: সর্গঃ ৭৫ 


আগ্রেষাদনু চুন্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বাস্তজ- 
প্রোছোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারস্তাদনু 'গ্রীতয়োঃ | 
অন্তার্থ, গতয়োভ্রমান্সিলিতয়োঃ সম্তাষণৈর্জীনতো- 
দরম্পত্যোরিহ কে৷ ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো। রসঃ 
॥ ১৯ ॥ 


অথোৎকঠাবর্ধনার্থং তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লোদিতি। ইহ 
তমসি দম্পত্যোরাবয়ো ব্রীড়য়া কথং সহটৈবং কর্তমারবমিত্যেবস্তৃতয়া 
লজ্য়া মিশ্রিতো৷ রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো ন অভূদপি তু সর্বত্ৈবাভূ- 
দিত্যর্থঃ। পুর্বকালীনে মেৈমে হুর মিত্যাছ্যক্তগাঁঢ়ান্ধকারে যথাভূৎ তথা 
ইব গোবিন্দন্ত মনোরথকথনেন অভিসর্ত,ং শ্রীরাধিকা-প্রোৎসাহনমুক্তম্‌। 
পূর্ব্বকালীনাম্ভবমেবাহ। কীদৃশোরন্ার্থম্‌ অন্তোন্ত প্রাপ্ত্যানত্তিভরেণ অবস্থা - 
বিশেষবিধানার্থং গতয়োঃ। কীদৃশোঃ পুনঃ ভ্রমদ্ত্রমণং বিধায় মিলি- 
তয়োঃ তহি. কথং ব্রীড়াবিমিশ্রিতন্ত রসম্ত সম্ভাষণৈজণনতোঃ, ততঃ 
প্রথমমাশ্লেষাত্তদনূ চুম্বনাতৃদন্থ নখোলেথাত্বদন্ধু কামস্ত প্রকাশনাত্তদন্থ 
ধভ্রমাত্তৎকালোচিতবেগাত্তদন্থ রতারম্তাত্বদন্থ গ্রীতয়োঃ তন্মাদীদুশোৎ- 
কণ্টিতে তন্মিন্‌ তব গমনবিলম্বে! ন যুক্ত ইত্যভিপ্রাক়ঃ পূর্বানুভূতক্ফত্যাসৌ 
মনোরথঃ ॥ ১৯। 


পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা উভয়ে যখন 
মিলিত হুইবে, এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে পরিজ্ঞাত হইলে, 
প্রথমে আলিঙ্গন, পরে চুম্বন, তৎপরে নখাঘাত, কামাভিব্যক্তি, এবং 
রসাবেশে রতিক্রীড়ায় যখন গ্রীতিলাভ করিবে, তখন সেই অন্ধকারে 
দল্পতীর লজ্জাবিমিশ্র কি অপূর্ব্ব রসই ন1 উদ্ভুত হইবে ! ॥ ১৯॥ 


৭৬ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


সভয়চকিতং বিন্যস্থস্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি 
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা! মন্দং পদানি বিতম্বতীম্‌। 
কথমপি রহঃ প্রাপ্তা মঙ্গেরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ 

স্থমুখি স্থুভগঃ পশ্যন, স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্‌ ॥ ২০ ॥ 
রাধা-মুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপ স্ত্রেলোক্য-মৌলিস্থুলী-, 
নেপথ্যোচিত-নীলরত্বমবনী-ভারাবতারাস্তকঃ। 


অখৈতত্শ্রবণব্যগ্রতয়৷ গমনসম্মতিমালোক্য গমনপ্রকাঁরমাহ সভয়েতি। 
হে স্তমুখি! ভাগ্যবান্‌ স কৃষ্ণঃ ত্বাং পশ্ঠন্‌ কৃতার্থো ভবতু । কীদৃশীং? 
সভয়চকিতং যথা স্তাত্বথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্তস্তস্তীং কেনচিৎ কুত্রচিৎ 
তিষ্ঠত। ্রক্ষ্যেংহমিতি নেত্রস্ত সভয়চকিতত্বম। তথা প্রতিতর তরৌ 
তরাবিত্যর্থ; স্থিত্ব। মন্দং পদানি বিতন্বতীং দৌর্ধল্যাৎ শীঘ্রগমনাশক্ত্য] 
পাদয়োমন্দবিন্তাসত্বম। অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং যতোইনঙ্গতরঙ্গি ভির- 
ক্রৈরপলক্ষিতামুৎ্কথয়ানঙ্গতরঙ্গিত্বমঙ্গনাঁনাম্‌ ॥ ২০ | 

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তয়োমিথো মিলনকালম্মরণজা তহর্ষঃ 
আশিষমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীষশোদ| তন্তা নন্দনস্াং চিরমবতু । 
দ্বেনায়ী নন্দভাধ্যায়া যশোদা দেবকী চেতি পুরাণপ্রসিদ্ধেঃ। যতঃ 
শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলস্ত মধুপঃ যতক্সিলোক্যমৌলিস্থল্যাং শীবৃন্দা- 
বনন্তালস্কারায় যোগ)ং নীলরত্বং অতএব ব্রজনুন্দরীজনস্ত মনঃসান্তোষায় 
রজনীমুখং কিঞ্চ কংসধ্বংদনায় ধুমকেতুঃ যতো ইবনের্ভারাবতারাস্তকঃ 


পপ 





নুমুখি, অন্তের অলক্ষিতে, সভয়-চকিত-দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে 
প্রতিতরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে মন্দ-পাদক্ষেপে তুমি শ্রীকৃষণ- 
সমীপে গমন কর, সেই নির্জনে তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত তন্থু দর্শনে 
তিনি কৃতার্থতা লাভ করুন ॥ ২০॥ 


পঞ্চম; সর্গ: ৭4 


স্চ্ন্ৰং ব্রজনুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং 
কংসধ্বংসন-ধুমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২১ ।| 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেইভিপারিকাবর্ণনে 
সাকাজ্জপুগুরীকাক্ষে। নাম পঞ্চম: সর্গঃ | 
অতএব শ্রীরাধায়াঃ গমনাকাজ্ষা সহিতঃ পুণ্ুরীকাক্ষো যর স ইতি ॥ ২১| 
ইতি বাঁলবোধিন্তাং পঞ্চম: সর্গঃ ॥ 


পপ মা ২০ পর 





শ্রীরাধার মনোহর মুখকমলের মধুকর, ত্রিলোকের মৌলিস্থলীর 
( শিরোমুকুট স্বরূপ বৃন্দাবনের ) প্রসাধনযোগ্য নীলরত্র, ধরাভারহরণে 
কৃতান্তুল্য, প্রদোষের ন্তায় অনায়াসে বজনুন্দরীগণের সন্তোষ-বিধায়ক, 

ংসধ্বংসকারি-ধুমকেতু দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা 


করুন॥ ২১॥ 
সাকাঁজ্পুণ্ডরীকাক্ষনামক পঞ্চম সর্গ 


বষ্টঃ সর্গং 
ধষ্টবৈকৃষ্ 
অথ তাং গন্তমশক্তাং চিরমন্থ্রক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট। 
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥ 
গীতম্‌ ॥ ১২ ॥ 
গোুকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।__ 
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তম্। 
তদধরমধুরমধূনি পিবস্তম্‌ ॥ 
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২ ॥ প্রবম,॥ 


এবং প্রিক্লতমবৈকল্যশ্রবণেন দশমদশোন্মুখীমিব তামালক্ষ্য অতিব্যগ্রা 
সথা পুনরাগত্য শ্রীকষ্ণং প্রাহেতি তন্ত। বাসকলজ্জাবগ্থাং বর্ণয়িষ্যননাহ 
অথেতি। অথানস্তরং তাং লতাগৃহে দৃষ্টী' তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী 
প্রাহ।-_কীদৃশীং? চিরমন্রক্তাম্‌। যগ্যেবং তহি কথং নাগচ্ছতি গন্তম- 
শক্তাম। তহি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ মনসিজেন প্রিয়াত্তিশ্রবণজমনোহ্ঃখেন 
মন্দে নিকৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥ 
ন্ববাদকবশাৎ কান্তঃ সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। 
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা স বাসকসজ্জিক! ॥, 
ইতি বাসকসজ্জালক্ষণম.। 
গীতন্তান্ত গোণ্ডকিরীরাগঃ | যথা-_-“রতোৎস্থক1 কান্তপথপ্রতীক্ষণং 
সম্পাদয়স্তী মৃদ্পুষ্পতন্লম। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্িবার্তী শ্তামতন্ুর্গোগ্ডকিরী 


পপ পি 








শ্রীকৃষ্ণে চিরান্ুরাগিণী লতাগৃহস্থিতা রাধাকে অভিসারে অশক্কা 
দেখিয়া সখী মদনসন্তপ্ত গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 
কথ। বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


যষ্টঃ সর্গ; ৭৪ 


ত্বদভিনরণরতভসেন বলস্তী । 

পততি পদানি কিয়স্তি চলভ্তী ॥ ৩॥ 
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়। । 
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয় ॥ ৪ ॥ 


প্রি |” রূপকতালঃ। হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাঁধা সীদতি, প্রতিক্ষণম্‌ 
আকুল ভবতি। ত্বয্যন্থুরক্ততয়া সন্তাপ এবান্ৃভৃতস্তবেতি নাথশব্দঃ। তয় 
ত্বস্ত লঙ্জাধৈর্ধ্যাদিকহরণাৎ হরিশবো২পি নির্দিষ্ট । তত্প্রকারমাহ ॥-- 
দিশি দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্ঠতি, ত্বন্ময়ং জগদভূত্বথাপি ত্বং মনসাপি 
তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং ? তস্তা অধরস্ত মধুরাণি 
যন্মধূনি তানি পিবস্তম্‌। তদধরেতি পাঠে তচ্ছব্দোইন্ার্থঃ ৷ অন্তাধরমধুনি 
পিবস্তমিত্যর্থঃ। অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়। তথৈবার্থঃ ॥ ২ ॥ 

ষগ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ | ত্বদভিসারোৎসাহে বলস্তী 
বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলস্তী পততি আগন্তমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

যগ্ভেবং তহি কথং জীবতীত্যাহ ৷ সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বৎকর্তৃক 
রমণাবেশেন জীবতি | কীদৃশীং? কৃতা বিশদানাং মৃণালানাং পললবানাঞ্চ 
বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়! সা ॥ 9 ॥ 


নাথ! হরে! রাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে ( ব্যাকুলভাবে ) অবস্থিতি 
করিতেছেন । 

তিনি নির্জনে তাহার মধুর অধরমধুপানকুশল-_-তোমাঁকেই দিকে 
দিকে দেখিতেছেন ॥ ২ ॥ 

(দেখিলাম ) তিনি অতিশয় উৎসাহে অভিসারে অগ্রসর হইয়! 
কয়েক পদ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ 

তিনি ( তাপ-নিবারণ জন্ত ) বিশদ মৃণ।ল ও পলব বলয় ধারণ করিয়! 
তোমার রতিলাভের আশ।তেই যেন বাঁচিয়া আছেন ॥ ৪ ॥ 


৮5 শ্রীগীতগোবিন্বম্‌ 


মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীল। । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল! ॥ ৫ । 
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্‌। 
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্‌ ॥ ৬ ॥ 
শ্লিষ্যতি চুন্বতি জলধরকল্পম,। 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্লম, ॥ ৭ ॥ 
ভবতি বিলন্থিনি বিগলিতলজ্জা । 
বিলপতি রোদিতি বাঁসকসঙ্জ! ॥ ৮ ॥ 


তৎপ্রকারমেবাহ। মুহুর্বারং বারম্‌ অবলোকিতমণ্ডনেন খ্বস্মিন্‌ 
বহগুঞ্জাদিভিঃ কৃতত্বসদৃশবেশেন তবান্কৃতির্যয়! সা। অতএবাহং মধুরি- 
পুরিতি ভাবনপর! ত্বব্য়াত্মকম্ফর্ত্েত্য্থঃ | প্রিযস্তানুককৃতিলালেতি চ 
নাট্যালোচনম্‌ ॥৫ ॥ 

পুনঃ স্কুর্ত্যপগমে ত্বত্ত মাস্মানং পৃথ্মত্ব ভ্রুতমভি সারং হরিঃ কথং 
নোপৈতীত্যনুবারং সধীং মাং প্রতি ব্দতি ॥ ৬ ॥ 

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফ,রতি সতি শ্রীকৃষ্ণ আগত ইতি কৃত্ব! 
মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ॥ ৭ | 

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি 
রোদদিতি চ। কীদৃশী ? বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা ॥ ৮ ॥ 


রাধা তোমার গ্তাঁয় বেশভূষা ধারণ করিয়া অবিরত তাহাই দেখিতে- 
ছেন এবং আমিই শ্রীরুষ্জ এইবূপই মনে করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 

হরি কেন শীঘ্র অভিপারে আসিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬ ॥ 

( কখন ) হরি আসিয়াছেন এই বলিয়৷ 'জলদসদূশ গাঢ় অন্ধকারকেই 
আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন ॥ ৭ ॥ 


ষ্ঠ সর্গ: ৮৬ 


শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম. 

রপিকজনং তন্থুতামতিমুদিতম, ॥ ৯ ॥ 
বিপুলপুলকপালিঃ ক্ষীতশীৎকা রমস্ত- 
জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরস্তী । 
তব কিতব বিধায়ামন্দ কন্দপঁচিস্তাং 
রসজলধিনিমগ্র। ধ্যানলগ্রা মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥ 


শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গাররসতাবিতান্তঃক রণং 'মতিশয়েন মুদিতং 
করোতু। অনেন শুঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরিদমান্বাঁদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 


ত্বসখ্যাত্তিত্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্্যমিব পুনরাহ বিপুলেতি। 
হে ধূর্ত! কণ্ঠগতপ্রাণাং তাং বনমানীয় নিশ্চিন্তোইসীতি ধূর্ততয়া 
সন্বোধনম। অনল্পকন্দ্পচিস্তাং হ্ৃদিকৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শরীরাধা 
তব রসসমুদ্রে নিমগ্রা বভৃব চেৎ সমুদ্রমগ্রা অবলম্বনং বিনা কথং 
জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং, সমুদ্রমগ্রো থা কাষ্ঠাদিকমেবাবলম্বতে তথেয়মপুযু- 
পায়াস্তরাভাবাৎ তৰ ধ্যানে লগ্মেত্যর্থঃ | ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ ।২_ 
বিপুলা! রোমাঞ্চপঙ্-ক্ির্যন্তাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং যথা স্তাত্বথা ব্যাহরক্তী, 
অভ্যন্তরে জনিতে। যোইসৌ জড়িমা জাড্যং তেন জাতা যা কাকুস্তয়া 
ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম.। জলধিমগ্রস্তাপি জাড্যাদয়ে! ভবস্তী- 
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 


(আবার জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া (বাঁসকসজ্জা ) 
প্রতীক্ষমাণ। শ্রীরাধ। লজ্জাত্যাগপুর্বক বিলাপ ও রোদন কারতেছেন ॥ ৮ 
শ্রীজয়দেব বিরচিত এই গানে রসিকজনের হর্যাতিশয় উদ্রিক্ত 


হউক ॥৯ ॥ 
৯৬. 


৮২ প্রীগীতগোবিন্দম, 


অঙ্গেঘাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেইপি সঞ্চারিণি 

প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঞ্চতে বিতন্থুতে শষ্যাং চিরং ধ্যায়তি। 
ইত্যাকল্পবিকল্প তল্লরচনাসঙ্কল্পলীলাশত- 

ব্যাসক্তাণি বিন। ত্বয়া বরতন্থনৈষ। নিশাং নেস্যৃতি ॥ ১১ ॥ 


পুনরতিশীত্রগমনায় তন্ত! বাসকসজ্জাঠেষ্টিতমাহ অঙ্গেত্বিতি । গ্রীরুষ্ণঃ 
মামেকাং পশ্ঠন্‌ মন্দমন| ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গে ঘাভরণং বহুশঃ করো তি, নাগত 
ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইতানেনাকল্পবাহুল্যমিত্যাকল্পঃ, পত্রেইপি 
পক্ষ্যা্দিন৷ সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ। 
আগত্য শ্রীরুষ্ঞোহত্র শয্নিষ্যতে ইতি শয্যাং বিতন্ুতে, অনেন তল্পরচন! | 
চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং ম্মরতি, অনেন সংকল্পলীলাশতমিত্যনেণ 
প্রকাবেণ আকল্পবিকল্পতল্লরচনানংকল্পলীলাশতব্যাসক্তাপি বরতন্থুরেষা ত্বয়া 
বিনা নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ১১ ॥ 


কপট! প্রবল কন্দর্প-চিন্তায় তোমার প্রেমরপ সমুদ্রে নিমগ্রা সেই 
ইরিণনয়ন! কেবল তোমার ধ্যানাবলম্বনেই জীবিতা আছেন । তিনি 
কখনে। রোমাঞ্চিতা হইতেছেন, কখনে। শীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, 
কখনে। বা অন্তর্বেদনায় ব্যাকুল হইয়। বিপাপ করিতেছেন || ১০ ॥ 

তুমি আপিতেছ মনে করিয়৷ অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন, আসিলে ন! 
দেখিয়। তখনি সে সব খুলিয়া রাখিতেছেন। বুক্ষ-পত্র সঞ্চারিত হইলে 
( আবার) মআাপদিতেছ মনে করিয়া তোমার জন্ত শয্যারচনা করিতেছেন, 
কখনো বা (তোমার) ধ্যানে নিমগ্র/ হইতেছেন। এইরূপে বেশ 
বিস্তান, আগমন কল্পনা, শষ্য রচনা, এবং ( আলাপের জন্ত ) সংকল্প- 
নিরতা রাধিকা তোমার অদর্শনে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিতে 
পারিবেন না ॥ ১১ ॥ 


ষষ্ঠঃ সর্গঃ ৮৩. 


কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভান্তীরভূমীরহ 
ভ্রাতর্ধাহি ন দৃষ্টিগোচর :মতঃ সানন্বনন্বাম্পদম. | 
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখানন্দাস্তিকে গোপতে। 
গোবিন্দস্ জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভ| গিরঃ ॥ ১২ ॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে 
ধৃষ্টবৈকূ &। নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ | 
অথ কবিরেতদ্বর্ণনব্যাকুলস্তস্ত।ভিসারানস্তরপুর্ববচরিতং কথয়ক্সাহ 
কিমিতি। গোবিন্দন্ত গিরো জয়স্তি, শ্রীবাধিকায়া মনোরথং পুরয়স্তি 
ইত্যর্থঃ। কীদৃশন্ত শ্রীণন্দস্ত সমীপে পথিক্চ্ত মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তন্ব5নং 
গোপতঃ গোপয়তঃ। কিং তদ্ধচনং? হেত্রাতঃ পথিক ! ভাণ্তীএনাম- 
তরুতলে কিং বিশ্রামাপি বিশ্রামং মা কৃথা ইত্যর্থঃ। কথং কৃষ্ণতোগিনঃ 
কালসর্পস্ত শয়নস্থানে, পক্ষে সম্ভোগবিশিষটন্ত শ্রীকৃষ্ণন্ত । তহি ইদানীং ₹ 
যামি? নন্দহ্যাপ্পনং গৃহং কিং ন যাস, কাদূণং আননন্দবেন পহ বর্তমানং। 
কিয়্তি দূরে? ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতো দৃগ্তত ইত্যর্থঃ। কীরৃশ্তো। গিরঃ? 
সায়ংকালে অতিথিম্তন্তৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভো২ভি প্রায়ো! 
যাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্ভে। বৈকুঠে। যত্র সঃ॥ ১২ ॥ 
ইতি বালবোধিন্তাং বষ্ঠঃ সর্গঃ | 





এই ক্ৃষ্চভোগিভবনে ( এক পক্ষে কালপর্প, অন্ত পক্ষে ভোগী কৃষ্ণ) 

বট-তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? ভাই পাক! অনুরে আনন্র- 

ময় নন্দালয় দেখিতে পাইতেছ না? এখানে যাও।__সন্ধ্যাকালে 

পথিকের মুখে শ্রীরাধার এই কথাগুলি শুনির। নন্দের নিকট তাহার 

প্রকৃত অর্থ গোপনপুর্বক শ্রীকৃষ্ণ (যে অভিপ্রায়ে) পথিকের প্রশংসা 

করিয়াছিলেন সেই ( অভি প্রাযযুক্ত ) প্রণংপাবাণী এয়যুক্ত হউক ॥ ১২॥ 
ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গ 


সপ্তমঃ সর্গ 
নাগর-নারায়ণঃ 


অত্রাস্তরে চ কুলটাঁকুলবর্পাত- 

সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাগ্থনশ্রীঃ | 

বৃন্বাবনাস্তরমদীপয়দংশুজালৈ- 

দিকৃসুন্বরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১॥ 
প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুর!। 
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্ৈঃ ॥ ২॥ 


পুনরুৎ্কন্ঠি তাচরিতং বর্ণয়িষ্যন্‌ শ্রীকৃষ্ণস্তানাগমনকারণমাহ অত্র ইতি। 
অশ্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূৈঃ বৃন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ। কীদৃশঃ ? দিক্‌ 
পূর্ববাসৈব সুন্দরী তস্য! বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপম!। পুনঃ কীদৃশঃ ? 
প্রকটীভূতা কলঙ্বস্য শ্রীঃ শোভা যন্মিন। অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়তা 
উক্তা। অত্রোতপ্রেক্ষ্যতে,_কুলটানাং কুপস্য বস্ব্বিরোধেন সংক্গাতং 
ষৎ পাতকং তম্মাজ্জাতে৷ রোগবিশেষো যস্য, সঃ খলু পাতকী ভবতি স 
রোঁগবিশেষচিহ্নিতো৷ তবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥. 

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা। সা উচ্চৈঃ কতো নানাপ্র কারো 
বিলাপে! বিবিধশঙ্কারূপো। যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা পরিতাপং চকার। 
কীদৃশী কদা? ইত্যত আহ ।--শশধরবিষ্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ 
বিহিতবিলম্বে সতি বিধুর! ব্যাকুল ॥ ২ ॥ 


পরকীয় নাফ়িকাগণের অভিসারে বিন্ব সংঘটন জনিত পাপের প্রতি- 
ফলন্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিয়! দিগবধু-বদনের চন্দনবিন্দু সদৃশ 
শশধর কিরণজালে বৃন্দাবন আলোকিত কন্ধিয্া উদ্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ 


সপ্তম: সর্গঃ ৮৫ 


গীতম.॥১৩॥ 
মাঁলবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।__ 
কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনম.। 
মম বিফলমিদমমলমপি ব্ূপযৌবনম.। 
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥৩॥ প্রবম.। 
যদন্থুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম.। 
তেন মম হাদয়মিদমসমশরকীলিতম, ॥ ৭ ॥ 


পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যািনা। হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম। ইহ 
সময়ে কং শরণং যামি? সখীং শরণং যাহি। সখীজনন্ত তেনাশ্বাসবচনেনৈব 
বঞ্চিতা তহি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাং যাবৎ শ্বয়মায়াতি হরিঃ কথিতসময়ে 
চন্ত্রান্ছদয়কালে যন্মাৎ্ৎ অহহ হরিন্মশম মনোহরঃ মন্মনো হৃত্বা ইত্যর্থঃ। 
বনমপি ন যযৌ কুতোহত্র আগমিব্যতীত্যর্থঃ | তন্মান্মমেদং যৌবনং নির্মপং 
রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্‌ ॥ ৩ ॥ ধ্বম্‌। 

কিঞ্চ ইতন্ততে৷ ত্রষ্টাম্বীত্যাহ । যন্তান্থগমনায় নিরস্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ 
বনমপি সেবিতং, তেন শ্রীরুষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কামবাণেন 
বিদ্ধং মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ও | 

চন্দ্রমগ্ুণ ক্রমে উর্ধ-গগনে উঠিতে লাগিল, এবং মাধবও আসিলেন 
না। স্তরাং রাধা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন ॥ ২ ॥ 

কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আপিলেন না, আমার এই অমল 
রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ মামায় বঞ্চন। করিয়াছে? হায় ! আমি 
কাহার শরণ গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥ 

ধাহার জন্য রাত্রে আমি এই গহনবনে আমিলাম) তিনিই আমার 
হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ 9 ॥ 


৮৬ শ্্রীগীতগোবিন্বম. 


মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতন!। 

কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫ ॥ 
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী । 

কাপি হরিমনুভবতি কৃতস্ুকৃতকামিনী ॥ ৬॥ 
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম.। 
হরিবিরহদহনবহনেন বছদূৃষণম, ॥ ৭॥ 


অতো৷ মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং ষতোইতিবিতথং ব্যর্থৎ কেতনং দেহো 
যন্তাঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহামি ॥ ৫ ॥ 

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্বোহয়ং কামপান্তামভিস্যত ইত্যাহ। 
কাপি কতন্বকৃতকামিনী হরিমন্থুভবতি তেন সহ কেলিম্থথমিত্যর্থঃ। মাং 
তু পরমস্থুখরূপা বসস্তনিশা, অহহ থেদে, বিকলয়তি, যা নিশ! দৃবস্থমপি 
প্রিয়ং লঙ্গময়তি, শৈব ম্বকৃতাভাব"ৎ মাং বিধুবয়তি। কথং সা অন্ুভবতি 
কতং ম্বকৃতং যয়! সা-মম ত'দৃক্‌ হুকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

ততোহইগ্ভাপি, অহহ থেদে, ততৎকরকল্িতবলয়াদিমণিভূষণং ধারয়ামি। 
তত্র কথং খেদঃ ? হরিবিরহ এব বহ্ি্তম্ত ধারণেন বহুনি দুষণানি যন্ত তৎ 
দেহোম্মণ! দৌধ্যাদিত্য্থঃ প্রিয়াবলোকনফলো হি জীণাং বেশ ইত্যুক্তেঃ ॥৭া 


এখন আমার মরণই ভাল, ব্যর্থ দেহে অচেতনে এই বিরহানল সন 
করিয়া কি ফল ॥ ৫॥ 

এই মধুব বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন্‌ 
পুণ্যবতী (এই মধুষামিনীতে) শ্রীহরির মিলনম্থথ অনুভব করিতেছেন ॥১| 

তিনি আদিবেন বলিয়া আমি এই বলয়াদ্দি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, 
কিন্তু এসব তাহারই বিরহানল বাঁহয়৷ আনিয়া এখন আমার যন্ত্রণার 
কারণ হইল ॥ ৭। 


সপ্তমঃ সর্গঃ ৮৭ 


কুসুমন্তুকুমারতনুমতনুশরলীলয়।। 

অআগপি হৃদি হস্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥ 
অহমিহ নিবলামি ন গণিতবনবেতসা । 

ন্মরতি মধুস্থদনো মামপি ন চেতস] ॥ ৯ ॥ 
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী। 

বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলা'বতী ॥ ১০ ॥ 


কিং বক্তব্যমন্যভূষণানাং ততগ্রীটত্য হৃদ ধৃতাপি পুষ্পমালা কামবাণ- 
বিলামেন মাং হস্তি। কীদৃশীং? সহত্রকুন্থরমতঃ স্থুকুমারা তন্ু্স্ান্তাং 
মম তৎসহনসামর্থ্যমপি নান্তীত্যর্থঃ।-_ কীরৃশ্তা অতিবিষমং শীলং স্বভাবো 
বস্তান্তয়া, অন্তো হি বাণঃ ক্ষতং কৃত্ব! ব্যথম্নতি কামবাণস্ত বিধ্যন্নস্ত- 
ভিনভীতি বিষমশীলত্বম্‌ ॥ ৮ ॥ 

অহ্মিহ নিবসামি মম মূুর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ। ভীন্তিমপ্যগণধ্য 
ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগম'কাজ্জয়া তিষ্ঠামি, মধুস্দনোইস্থিরসৌহদো মাং 
চেতস! ন-ম্মরতি | কীদৃশী? ন গণিতং বনং বেতসশ্চ যয়৷ সা ॥ ৯ ॥ 

হরিচরণে শরণে যন্ত তন্ত জয়দেবকবের্ভারতী হাদয়ে বসতু ভক্তানা- 
মিতার্থঃ। কন্মিনকেব? যুনাং হৃদি যুবতিরিব। কীদৃশী? কোমল! 
মাধুর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী কলাবতী কবিত্বশালিনী, পক্ষে রতিকলাযুক্তা, 
॥ ১০ ॥ 


পা স্পা তিশা াপপিশাশাশ শাসক 


অন্তে পরে ক কথা, আমার কুম্থবমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত 
ফুলহার ৪ বিষম মদনশরের ন্যায় জ্বাল! বিস্তার করিতেছে ॥ ৮ ॥ 

এই ভয়ানক বেতস বনকে ও ভয় ন। করিয়া আমি যাহার জন্ত এখানে 
বসিয়৷ আছি, (সই মধুস্থদন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না ॥ ৯ ॥ 

হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমল কলাবতী 
যুবতীর স্তাক স্তরুগণের হৃদয়ে বাস করুক ॥ ১০। 





৮৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


তৎ কিং কামপি কামিনীমভিস্যতঃ কিন্বা কলাকেলিভি- 
বদ্ধে। বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি। 

. কাস্তঃ ক্লাম্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ 
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবপ্তুললতাকুঞ্জেহপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥ 
অথাগতাং মাধবমস্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম,। 
বিশঙ্কমানা] রমিতং কয়াপি জনার্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥ 


পুর্ব্বোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তৎ কিমিতি। সঙ্কেতীকৃতমনোহরে 
বানীরলতাকুজেইপি যৎ যম্মাৎ কাস্তে ন আগতস্তম্মাৎ কিং কামপি 
অভিনবপ্রেমবন্ধুরাং কাঁমিনীমভিস্থত ইতি শঙ্কে ৷ ময্যেব দৃট়ান্ুরাগোইসৌ 
কথমন্ঠামভিসরিষ্যতীতি বিতর্কাস্তরমাহ-_কিন্বা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈ- 
নিরুদ্ধঃ কৃতাভিসারসময়ে অশ্মিস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিস্ত্য 
বিতর্কাস্তরমাহ-_মামভিসরন্ীরন্ধ,তরুতয়া গাঁট়ান্ধকারিণি বনসমীপে 
কিমুদ্ত্রাম্যতি পন্থানমবিদিত্বেত্যর্থঃ | চতুরশিরোমণেঃ সহত্রশোইনুভূতস্থলে 
ভ্রমঃ কথং স্তাদিতি বিচিন্ত্য নিশ্চিনোতি, ক্লান্তং মদ্দিশ্লেষদুঃখেন চক্দ্রোদয়া- 
নস্তরং তন্তাঃ কা দশা ভবেদিতি চিস্তয়া! চোপতপ্তং মনে। ষস্ত সঃ। পথি 
অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ 

চন্দ্রোদয়েন শ্রীকুষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে গতি তং বিন! সখ্য! আগমনে তস্ত। 
বিপ্রলন্ধাবস্থাং বর্ময়িতুমাহ অথেতি । অথানস্তরং মাধবং বিনা আগতাং 
সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতত্বক্ষ্যণমাহ। কীঘদৃশীং? ছুঃখাতিশয়েন 


০. সস পপ 

















হরি কি অন্ত। নায়িকার অনুসরণে অভিসারে গমন করিয়াছেন? 
অথবা বন্ধুগণ তাহাকে ক্রীড়াচ্ছলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন? কিন্বা তিনি 
অন্ধকারময় বনপথে পথ হারাইয়াছেন? হয়তে। অবসন্নচিত্তে পথপর্য্যটনে 
অক্ষম হইয়াছেন। এই সন্কেতনিদ্দিষ্ট মনোহর বেতদলতাকুঞ্জে কেন তিনি 
আসিলেন না? ॥ ১১॥ 


সপ্তম সর্গ; ৮৯ 


গীতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বসস্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-- 
স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা | 
গলিতকুস্থমদরবিলুলিতকেশ। ॥ 
কাপি মধুরিপুণা বিলমতি যুবতিরধিকগুণা ॥১৩॥ প্ুবম,। 


বক্ত,মসমর্থাং অকৃত কা্্যত্বাদিত্যর্থঃ। কীদৃশং জনার্দনং কয়া'পি কর্তৃভূক্চয়া 
রমিতং দৃষ্টবদ্ধিশস্কমান!। বিপ্রলবধা লক্ষণং যথা,__“অহরহরন্ুরাগাৎ দূতিকাং 
প্রেষ্য পুর্্ং সরভদমভিধায় কাপি সাঙ্কেতিকং া। ন মিলতি খলু যস্ত। 
বন্পভে। দৈবযোগাঁৎ বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধা” মিতি ॥ ১ ॥ 

গীতন্তাম্ত বসন্তরাগ-যতিতালৌ | কিমেতদিত্যাহ । হে সখি! কাঁপি 
যুবতিম ধুরিপুণা সহ বিলদতি। যতঃ মত্বোহপ্যধিকা গুণা ষস্তা ইতি। 
অধিকেত্যনেন মৎসঙ্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং 
তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম্। গুণানেবাহ ম্মরেত্যািনা,_- 
কামসংগ্রামন্ত বাহুযুদ্ধন্ত উচিতে! বিরচিতো বেশো ষয়া সা। ততশ্চ 
রণাবেশেন গলিতানি কুসুমানি যেভ্যন্তে। দরবিগলিতাঃ কেশ! যন্তাঃ 
সা। অনেন লীলাবিশেষঃ স্থচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 


(শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ) এমন সময়ে মাধবের নিকট 
হইতে বিষাঁদে নির্ধাক সবীকে একাঁকিনী আসিতে দেখিয়। শ্রীরাধ। 
আশঙ্কা করিলেন, জনার্দন বুঝি অপর নার়িকার সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
তিনি যেন চক্ষের সন্মথে তাহাকে দেখিতেছেন, এইভাবে বলিতে 
লাগিলেন__-॥ ১২ ॥ 

কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুল দল খসিয়। 
পড়িয়াছে এইরূপ রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা আম! হইতে অধিক গুণ- 
শালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে ॥ ১৩ ॥ 


৪৩ শ্রী গীতগোবিন্বম্‌ 


হরিপরিরস্তণবলিতবিকারা । 
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥ 
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা ৷ 
তদধরপানরভসকুততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥ 
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোল!। 
মুখরিতরসনজঘনগতিলোল! ॥ ১৬ ॥ 
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা ৷ 
বহুবিধকুজিতরতিরসর মিতা ॥ ১৭ ॥ 


ন কেবলমেবং কিঞ্চ হবেঃ পরিরস্তণেন বলিতো রচিতো৷ রোমা- 
ঞ্াদিবিকারে! যন্তাঁঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারে 
যস্তাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষঃ হুচিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

তথা তৎসন্ত্রমশিরোধুননেন বিচলদলটৈল “লিতঃ সুন্দব আননচন্ত্রো যস্তাঃ 
সা, ততশ্চ কৃষ্ণম্ত'ধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা আনন্দনিমীলনং যয়! সা ॥ ৫॥ 

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুগুলাভ্যাঁং ললিতৌ কপোলৌ 
যন্তাঃ সা, কিঞ্চ মুখরিতা রসন৷ যত্র তন্ত জঘনম্ত গত্যা লোল৷ 
চঞ্চল! ॥ ১৬ | 

ততশ্চ দগ্লিতন্য বিলোৌকিতেন বীক্ষণেন লজ্জিত হসিতা চ, তথ! 
বহুবিধং দাত্যৃহপারাবতাদিকুজিতবৎ রতিরসে রসিতং শব্দিতং যয়। সা ॥১৭॥ 


পম 





শ্ীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার 
লীলাম়িত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 
তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির 


চুষ্বন-রভসে আখি দুটা মুদিয়া আসিতেছে ॥ ১৭ ॥ 
ললিতকপোলে কুগ্ডল ছুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখল৷ মুখর 


হইয়! উঠিয়াছে | ১৬ ॥ 





সপ্তম: সর্গঃ ৯১ 


বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভক্গ] । 
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গ। ॥ ১৮ ॥ 
শ্রমজলকণভরস্থভগশরীরা । 
পরিপতিতোরমি রতিরণদ্বীরা ॥ ১৯ ।। 
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম. 


কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম. || ২০ ॥ 


অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথু বেপথুশ্চ তেসাং ভঙ্গাস্তরঙ্গা যন্তাঃ সা; 
তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাং পুনর্বিকসন্‌ আ[ভর্ভবন্‌ অনঙ্গো যদ্যাঃ সা ॥ ১৮॥ 

তথ। শ্রমজলকণভরেণ স্ন্দরং কলেবরং যদ্যাঃ সা। তথ৷ 
নিঃসহতাবিস্বৃতস্বা্'নুসন্ধানতয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ 
স্থরতসংগ্রামে পণ্ডিতা ॥ ১৯॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতং হরেঃ রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামার্দিকং 
শমিতং"জনয়তু নাশয়ত্বত্যর্থঃ। এতৎ সর্বং স্বস্যাং তৎপুর্ব্বচরিত- 
্্যাততিজয়া ঈর্্যয়া অন্যব্রারোপিতমিতি জ্রেয়ম্‌॥ ২০ | 


শশী ীশীশী শ্পিিীশীশীট শীত সী স্পট শী শীত 7 শশী শী শী পিপি 





প্রিয় দরয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে । কখনও 
হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অক্ষুট ধ্বনি 
করিতেছে ॥ ১৭ ॥ 

কখনও বিপুলপুলকে কম্পান্বিত' হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও নিমীলিত 
নয়নে অনঙ্গরঙ্ প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮॥ 

ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পুর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লুটাইয়। পড়িতেছে ॥ ১৯ ॥| 

শ্রীজয়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহার্লীলা কলিকলুষের বিনাশসাধন 
করুক ॥ ২০ ॥ 


৯২ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


বিরহপাও্যুরারিমুখানুজ- 

ছ্যতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম। 

বিধুরতীব তনোতি মনোতুবঃ 

স্বহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাঁম, || ২১ ॥ 

গীভতম. ॥ ১০ ॥ 
গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।__ 

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে | 
মুগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মুগমিব রজনীকরে ॥ 
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ প্বম.। 


অথ চন্দ্রং পশ্তন্তী তং শ্রীকষ্চমুখত্বেনোস্তাব্য তত্র অন্তয়। সহ 
বর্তমানস্যাপি মদ্বিরহেণ পাওুত্বন্ফ,ত্য। স্বস্মিন্‌ তদ্যাতিপ্রণফ্িতাং ম্মরস্তী 
চন্দ্রমাক্ষিপতি বিরহেতি। অয্ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্‌ নাশয়ন্নপি 
মম হৃদয়ে, অয়ে থেদে, মদনব্যথাং অতীব তনোতি। কথং তদাহ-_ 
অন্তয়। সহ রমমাণস্যাপি মদ্বিরহে পাওুবন্ুরা রিমুখান্থুজং তদ্বং ছাতির্ষস্য সঃ 
বে্দনাং নাশয়ন্নপি 1 কুতভ্তাং ব্যথয়তি মনোভূবঃ সুহৃৎ মদনস্তত্র তাং 
ব্যথয়তি। মদনমুহৃত্বেন তনুখন্মার কতয়! চন্ত্রো৷ মাং ব্যথয়তীত্যভি প্রায়ঃ। 
অয়ে কোপে বিষাদে চেতি বিশ্বঃ ॥ ২১ ॥ 

পুনস্তস্যা এৰ স্বাধীনভর্তৃকা ত্বস্থচনপূর্ব্বকং তলীগাবিশেষমাহ সমুদিতে- 


(শ্রীরাধ। বলিলেন ) অনঙগসখা চন্দ্রমা অন্তমিত হইতেছে দেখিয়া 
আমার মনোবেদন! দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এই পাঁও্রশশী 
মুরারিমুখপদ্মের শ্লানচ্ছৰি স্মরণ করাইয়। দেওয়ায় হৃদয় পুনরায় মদনে 
ব্যথিত হইতেছে ॥ ২১ ॥ 

ষমুন! পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অধুন1 বিহার করিতেছেন। তিনি 
নার্সিকার মদনোদ্দীপক মুখচন্দ্রে পুলকে মৃগলাগ্থনসদূশ মুগমদতিলক 
অক্কিত করিয়। চুম্বনের জন্য অধরে অধর মিলাইতেছেন ॥ ২২ ॥ 


ঈপ্তমঃ সগঃ ৯৬ 


ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে | 
কুরুবককুম্থমং চপলাস্থুষমং রতিপতিষসৃগকাননে ॥ ২৩॥ 
ঘটয়তি স্থুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিবষিতে । 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভুষিতে ॥ ২৪ ॥ 


ত্যাদিনা। অস্তাপি গুর্জরীরাগৈ কতালিতালৌ । যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে 
মধুরিপুরধুন! ক্রীড়তি। কীদৃশ:? বিজয়ী মগ্ডনাদিকৌশলেন সর্বাতিশায়ী। 
রমণপ্রকারমাহ,-রমণ্যা বদনে সপুলকং যথা স্তাৎ তথা মুগমদতিলকং 
লিখতি। কম্মিনকমিব? চন্দ্রে যুগমিব। অত্র মুখস্ত চন্দ্রেণ তিলকক্তয 
মুগেণ সাম্যম্‌। কীদৃশে? সম্যগুদিতঃ কামো যম্মাৎ তম্মিন্‌ অর্থাৎ 
তন্তৈব। চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ। সর্বেযামিতি বিশেষঃ চক্দোদয়ে 
কামোদ্দীপনাৎ। পুনঃ কীদূশে ? বদনপক্ষে--তিলকং লিখিত্বা সাধিবদং 
বদনমিত্যুক্ত। চুম্বনায় বলিতো বিস্তাস্তোইধরো যত্র, চন্দ্রপক্ষে_ হচুম্বনেন 
বলিতো যুক্তোহ্ধরে। যন্মবদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

নকেবলং তিলকং [িকুরে রক্তবিণটাপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপুস্পৈঃ 
কবরীং গ্রথ নাতীত্যর্থঃ | কীদৃশং? চপল! বিদ্যুত ইব সুষমা পরম! শোভা! 
যস্ত তম্মিন। পুনঃ কীদৃশে ? মেঘপুঞ্জবৎ স্বন্দরে অতএব তদ্‌গুণবর্ণনেন 
মুখরীরুৃতং তরুণস্য শ্রীকুষ্ণস্য আননং যেন তত্র, ষতে। রতিপতিরেৰ 
মুগন্ডেন সদাশ্রিতত্বাৎ তন্ত কাননে ॥ ২৩ ॥ 


তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তারকপটলং যোজয়তি, মণিসরো মুক্তা- 
হারং অসমস্তরূপক মিদং কুচযুগমেব গগনং বৃহত্বাৎ। কীদৃশে 1 স্ুনিবিড়ে; 
গগনপক্ষে__শোভনমেঘযুক্তে । তথ! মুগমদরুচিভিম্রক্ষিতে ;) কুচপক্ষে__ 
কন্ত রীদীপ্ত্ৈব অক্ষিতে । কিঞ্চ নথাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে ॥ ২৪ | 


্ীরি প্রফুল্পবদনে রতিপত্ির বিহারকাননরূপ সেই রমণীর মেধপুঞ্জ- 
সদৃশ কেশজালে বিছ্যদ্দামতুল্য কুরুবক পুষ্প (রক্তবিণ-টা ) সাজা ইয়া 
দিতেছেন ॥ ২৩ ॥ 


৯৪ শরীগীতগোবিল্দম, 


জিতবিনশকলে মৃদুভূজযুগলে করতলনলিনীদলে । 
মরকতবলয়ং মধুকরনিচমং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥ 
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনমিজকনকাসনে । 
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥ 
চরণকিশলয়ে কমপানিলয়ে নখমণিগণপৃজিতে । 
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭॥ 


অপরঞ্চ মৃহ্ভূজযুগলে মরক তবলয়মেৰ মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্প- 
য়তি। কীঘৃশে? জিতানি মৃণালখণ্ডানি যেন তস্মিন করতলমেব নলিনী- 
দলং যত্র তম্মিন্‌ অতএব হির্মবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্তাঃ কাঁমতাপরাহিত্যাদি- 
ত্যভিপ্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাডভূতকুঞজত্বম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

তথা চ রতেগূরঁহে আশ্রয়ে জঘনে মণিমধরসনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শ- 
জাতকম্পতয়! অযথাতথং বিস্ম্ততীত্যর্থঃ । কীদৃশং? তোরণস্য মাজলা- 
অজে। হসনমুপহাসো৷ যন্মাৎ তৎ। কীদূশে ? বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্ত তস্মিন্‌, 
থা কামন্ত ন্বর্পীঠে অতঃ ক্ুত্বা শ্রীকৃষ্ণন্য লীলাবিশেষবাদন! যেন 
তম্মিন্‌ ॥ ২৬ 
' তথা বক্ষসি ধূতে চরণপল্লবে যাঁবকাঁভরণং বহিরাবরণং করোতি। যতঃ 
শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো নখ! এব মণিগণাস্তৈঃ পুঁজিতে শ্রীনিবাসম্ত মণিযুতস্ত 
চ বহিরাবৃতিযু ক্তৈবেতার্থ; ॥ ১৭ ॥ 

তিনি দেই রমণীর মৃগমদশোভিত নখাস্ক-শশিতৃিত কুচযুগ- গগনে 
নির্মল মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

হরি সেই রমণীর হিমশীতল-করতলরূপ নলিনীদল-শোভিত মৃণাল- 
নিন্দিত ভূজযুগলে মর কতবলয়রূপ ভ্রমরাবলী অর্পণ করিতেছেন ॥ ২« | 

তিনি কামদেবের কনকাসনসদূশ সেই রমণীর রতিগৃহরূপ 


স্থবিস্তুত জবনদেশে তোরণশোভী মঙ্গলমাল্য-বিনিন্দিত কাঞ্ধীযোজনা 
করিতেছেন ॥ ২৬ ॥ 


সণগ্ুমঃ সঞ্গঃ ১৫ 


রময়তি স্ভূশং কাঁমপি নুদৃশং খলহলধরসোদরে | 
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮ ॥ 
ইহ রসভণনে ক্‌তহরিগুণনে মধুরিপুপদলেবকে । 
কলিযুগচরিতং ন বসতু ছুরিতং কবিন্বপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥ 
নায়াতঃ সখি নির্দয়ে। যদি শঠন্বং দূতি কিং দুয়সে 

স্বচ্ছন্ৰং বন্বল্পভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম.। 


কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরস্যাবিদগ্ধপ্য সোঁদরে সদৃশে শ্রীরুষেে কামপি 
সুদৃশং স্ুভৃশং যথা স্যাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরনং বিফলং 
যথা স্যাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেতৎ সখি বদ, মামভিসাধ্য অন্তয়। সহ 
রমণান্ধরেঃ খলত্বম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


ইহৈতৎকাব্যকর্তরি কবীনাং নুপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং ছুরিতং ন 
বসতু। কুতঃ ঘতে। মধুরিপোঃ পদসেবকে অতএব কৃতং হরেগুণানাং 
চিন্তনং যেন তম্মিন্‌ তত্রাপি রসস্য শুঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তম্মিন্‌। 
হদ্দরোগম্‌ আশ অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥ 


অথ শ্রীকষ্ণস্য অনাগমনেন বিষগ্রব্দনাং সধীং প্রতি অতিনির্কেদমাহ 
নায়াত ইতি। হে সখি! হেদুতি! সী ভূত্বাপি মত্গ্রীত্যে দৌত্য- 


তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পুঁজিত সুন্দর চরণপল্পব বক্ষে রাঁখিয়! 
অলক্তক দ্বার৷ তাহার প্রান্তদেশ রঞ্িত করিতেছেন ॥ ২৭ | 

হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ যর্দি অপরা নায়িকার সহিত 
বিহারে রত রহিলেন, তবে বিরসভাবে এই কুঞ্জে বসিয়৷ থাকিয়া আর 
কি ফল হইবে বল ॥ ২৮॥ 

মধুরিপুর পদ্সেবক কবিরাজ জয়দেববর্ণিত হরিগুণ-লীলাত্মক সঙ্গীতে 
কলিযুগোচিত পাঁপ স্থান পায় না ॥ ২৯ ॥ 


৯৬ শীগীতগোবিন্দম, 


পশ্যাগ্ঠ প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ- 
রুৎকগ্ঠান্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০ ॥ 
গীতম্‌ |॥ ১৩ ॥ 
দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।-_ 
অনিলতরলকুবলয়নয়নেন । 
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ 
সখি যা রমিতা৷ বনমালিনা ॥ ৩১ ॥ ঞুবমূ। 


কর্মণি প্রবৃক্ডেঃ | দগারহিতঃ নিজৈকা শ্রয়প্রাণরক্ষাপরাজ্মুখঃ শঠোইস্তরস্থাদ্‌ 
বহিরম্যৎকারী যদি নায়াতঃ, তহি ত্বং কিং দুয়সে মা ব্যথস্বেতি। শঠতামাহু 
__বহুবল্পভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্যে তে তব কিং দুষণং ন কিমপি। 
ইথং সখীমনৃদ্য নির্কেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীং 'দশামাহ। পশ্ত[ছেদানীমেব 
দয়িতস্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিতধৈর্য্যং মমেদং চেতঃ ্বয়ং 
যাঁস্যতি। কেন প্রকারেণ তদাহ।-_-উতৎকণী'য়া আধিক্যেন স্ফুটদিব তদপি 
কথং গুণৈরাকুষ্যমাণম্‌ অন্তোইপি রজ্জ কুষ্টঃ সন যাতীত্যর্থঃ। শ্লিষ্ট গুণশব্দ- 
ক্তিব্বিষয়াবিরোধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশবোইপি তথা ॥ ৩০ | 

তদগুণৈরন্যস্যাঃ স্ুখং বণ়স্তী স্বস্যান্তদলাভাৎ নির্বেদেন শ্লোকার্থমেব 
নিশ্চিনোতি অনিলেত্যার্দিনা। গীতপ্যাস্য দেশবরাড়ীরাগরূপকতালৌ ॥ 
হে সখি! যা বনমালিনা রমিতা বিবিধসস্তোগকে লিভি নন্দিতা স। 


স্প্প্পাপপাসপিপাশপ - ৮৮০ শী স্পীপীশ্প্পিশ শপস্প শট পা পাপে | শপ শপ পে 


হে সখি! হে দূতি! সেই নির্দয় যদি শঠতাপুর্র্বক না-ই আসিলেন, 
তাহাতে তুমি কেন বাথিতা হইতেছ ? তিনি বহুবল্পভ, স্বচ্ছন্দে বহু নায়িকা 
সঙ্গে বিহার করিতেছেন__তাহাতেই বা তোমাৰ দোষ কি? দেখ, 
দয়িতের গুণে (রজ্জুবদ্ধবৎ) আক্ষ্ট হুইয়া উতৎ্কণ্ঠায় বিদীর্ণ আমার 
এই অন্তর প্রিয়সঙ্গম-লালসায় আপনিই অভিসার করিবে ( এখনই আমার 
প্রাণ বাহির হইবে ) ॥ ৩০ ॥ 


সপ্তমঃ সঃ ৯এ 


বিকসিতসরসিজললিতমুখেন । 

স্ুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥ 
অম্ুতমধুরমৃছ্রুতরবচনেন । 

জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥ 
স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন । 


লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥ 


সম্ভোগকেলিভিরে্ন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশয্যাঁয়াং 
সুখয়ত্যেবেত্যর্থঃ । এবং সর্বত্র যৌজ্যম্। কীদূশেন অনিলেন তরলে যে 
নীলোৎপলে তদ্বন্নয়নে যশ্ত তেন, উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশম- 
নার্দিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ | 

যা রমিতা বনমালিনেতি সর্বত্র যোজ্যম। বিকসিতসরসিজবৎ স্থন্দরং 
মুখং যস্ত তেন। যা রমিতা স। কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন 
বিদ্ধাত্মীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ 

অমৃতাঁদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং ষস্ত তেন যা রমিতা স৷ 
মলয়জপবনেন ন জলতি অহমেব তেন জ্বলিতাম্মীতি অমৃতসিক্তায় 
জ্বালাতিশয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

স্থলকমলবদ্রচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্ত তেন ষা রমিতা সা চন্স্ত 


হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের স্তাঁয় চঞ্চলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ বাহার 
সহিত রমণ করিয়াছেন, সে আর পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না ॥ ৩১ ॥ 

বিকসিত পদ্মের মত সুন্দর মুখে তিনি যাহাকে চুম্বন করিয়াছেন, 
মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥ 

তাহার অমৃতমধুর মৃছুতর বচনে ষে অভিষিক্ত হইফ়্াছে, মলয্-পবন 


তাহাকে জাল। দিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥ 
৭ 


৯৮ শ্রীগীতগোবিন্বম, 


সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ । 
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥ 
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন । 
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥ 
সকলভৃবন-জন-বর-তরুণেন । 


বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥ 


কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ততে অহমেৰ জালবন্ধপ্রবিষ্টেব তপ্তাস্মি লক মলবৎ 


শীতলকরচরণম্পর্শস্থখেন উজ্জবলতয়! ইন্দুকিরণানাং তাঁপকত্বাবগমার্দিতি 
ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 


মজলজলদাঁনাং সমুহাদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ প্রি 
ন বিদীধ্যতে জলদবদার্ধতয়া৷ বিদারাসস্তবাদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ- 
হদয়াম্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ 


কনকম্ত নিকষপাষাণেষু য। রুচিস্তদ্বননং যস্য, তেন যা রমিত স৷ 
পরিতো! জনানাঁং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ধেণ কাশ্চিদপি ন গণয়- 
তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈনিশ্বাসযুক্তাম্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ 


সকলভূবনেষু যে জন। যুবাঁনস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরন্তেন যা 


শ্রীহরির স্থলপন্ধের স্তায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিয়াছে, সে চন্দ্রকিরণের 
সন্তাপে ভূলুহ্ঠিত হয় না ॥ ৩৪ ॥ 


নেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহার হৃদয় 
বিরহভারে বিদলিত হয় না ॥ ৩৫ ॥ 

সেই পীতাম্বরধারী যাহার সহিত বিহার করিয়াছেন, পরিজনের 
পরিহাসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বা ত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৬ ॥ 


সপ্তম; সর: ৯৯ 
শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন । 
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥ 
মনোভবানন্দনচন্দনানিল 
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বাঁমতাম্‌। 
ক্ষণং জগত্প্রাণ বিধায় মাধবং 
পুরে। মম প্রাণহরে। ভবিষ্যপ ॥ ৩৯ ॥ 


রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়াং ন প্রাপ্পোতি । জগঘল্লভতরুণ প্রাপ্ত 
করুণান্ুপপত্ভিরিতি অহমেব রোদ নাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥ 


অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়! মাধবমুদ্দিগ্ত বচনেন হরিরপি 
হৃদয়ং প্রবিশতু | পপ্রবিষ্টঃট কর্ণরন্ধেণ স্বানাং ভাবসরোরুহ*- 
মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥ | 

অত্যাবেশেন মনোঁবাম্পমুদিগরতি দৈম্তেনাদৌ সবনয়মাহ__হে' 
মনোভবন্ঞানন্দদায়ক চন্দ্রনানিল! পরোপকারিনিত্যর্থঃ প্রসন্ন! ভব। 
পুনরীর্য্যোদয়াদেতদাহ-__রে দক্ষিণ সর্ব|নকুল ! বামতাং প্রতিকূলতাং 
মুঞ্চ। দক্ষিণপৎপ্রবৃত্তস্ত বামপৎপ্রবৃত্তেরযুক্তত্বাদ্বামত৷ ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। 
তহি কিং বিধেয়ং তত্রাহ।--হে জগত্প্রাণ ! জগদ্ধিতোইপি ত্বং 
মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্নাং মারয়সি, তদা ক্ষণমপি 
মাধবং পুরঃ কৃত্ব। পশ্চান্মম প্রাণহরো! ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥ 


সকল ভুবনের যুবজন-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, 
করুণভাবে তাহাকে কাদিতে হয় না ॥ ৩৭ ॥ 


প্রীক্সম়দেবভণিত শ্রীরাধার এই বিলাপবচনের সহিত হরি আপনাদের 
হৃদয়ে প্রবেশ করুন ॥ ৩৮ ॥ 


১০৬ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


রিপুরিব সখীসম্বাসোহয়ং শিখীব হিমানিলো 
বিষমিব সুধারশ্যির্ন্মিন ছনোতি মনোগতে | 
হৃদয়মদয়ে তন্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ 
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো। নিকামনিরস্কুশঃ ॥ ৪০ ॥ 
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাঁণ 

প্রাণান্‌ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে | 


অথ নীরোগে দয়িতে সান্ুরাঁগং চিত্ত নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো 
নান্যন্তেত্যাহ রিপুরিতি। যম্মিন্‌ হরৌ .চিন্তারূটেইপি সখীভিঃ সহৈকত্র- 
বাসোহপি রিপুরিব ছনোতি স্বচ্ছন্দগমন-প্রতিরোধকত্বাৎ শীতলবায়ুর- 
প্যগ্রিরিব তাপকত্বাৎ চন্ত্রেইপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তশ্মিনির্দয়ে কাস্তে 
পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বাধ্যমাণমপি বলাৎ সংভক্তং স্তাত্বহি 
সীণামভিলাষঃ অত্যর্থমযন্ত্রিতঃ অতো বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিত- 
বিচারাপগমাৎ ॥ ৪০ | 


সম্প্রতি বিরহোত্বপ্তা প্রাণোৎ্সর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে 
মলয়ানিল ! পাঁড়াং বিধেহি কুরু, বিষয়ত্বেন বাঁধাবিধানসামর্থ্যাৎ। হে 


কামদেবের আনন্দদায়ক, হে মলয়ানিল ! তুমি প্রতিকূলতা ত্যাগ 
করিয়৷ আমার প্রতি অন্থকুল ও প্রসন্ন হও। হে জগতপ্রাণ! মাধৰকে 
ক্ষণকালের জন্য আমার সন্মুখে আনিয়! দাও, তাহার পরে প্রাণ হরণ 
করিও, ক্ষতি নাই ॥ ৩৯ ॥ 


যে কৃ্ণে চিত্ত আকুষ্ট হওয়ায় সখীসঙ্গ রিপুসংসর্গবৎ, হিমানিল অনল 
তুল্য, এবং চন্দ্রকিরণ বিষসদৃশ কষ্টদায়ক হইয়াছে,_আমার হৃদয় এখনও 
তাহারই দিকে ধাবিত হইতেছে, বুঝিলাম কাঁমিনীগণের প্রিয়সমাগম- 
লালসা অত্যন্ত হবার ॥ ৪০ ॥ 


সপ্তমঃ সর্গঃ ১০১ 


কিন্তে কৃতাস্তভগিনি ক্ষময়৷ তরঙ্গৈ- 

রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥ 
প্রাতনালনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং 
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে । 


পঞ্চবাণ! প্রাণান্‌ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিণঃ পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ। হে 
যমন্তয ভগিনি! তে ক্ষময়া কিং, ত্বং কথং ক্ষমসে, যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন 
যুক্তা। তহি কিং কর্তব্য তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ। তেন কিংস্তাৎ্? মম 
দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীং দশাং বিধেহীত্যর্থঃ। কৃষ্ণেন চেছুপেক্ষিতাসি তহি 
গৃহমেব কিং ন যাসি ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে তেন বিন। গৃহমপি সন্তাপকমেব 
স্তাদতো। মরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ 


অথৈতৎ ছুঃখবর্ণনমসহিষুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্তায়েন সাঁধারণ- 
কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বরয়িষ্যন্‌ 
শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনস্তরাবস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজে। 
জগদানন্দায়াস্ত । কীদৃশঃ? স্বচ্ছন্দং যথা স্তাত্বথা সখীমণ্ডলে হসতি 
সতি ব্রীড়াচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাঁধাননে আধায় ম্মেরমুখঃ। কুতঃ 
সখীহাসঃ? প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচোলং চকিতং বীক্ষ্য শ্রীরাধায়া 
উরশ্চ সম্বীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র, এতাদৃশং বীক্ষ্য, অতঃ 


হে মলয়ানিল! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাঁণ তুমি আমার 
প্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না। হে যমভগিনি ! 
তুমিই বা কেন ক্ষমা! করিবে, তোমার তরঙ্গরক্ষে এ দেহ সিক্ত 
কর (আমাকে ডুবাইয়া দাও) তবেই আমার দেহজাল৷ প্রশমিত 
হইবে ॥ ৪১ ॥ 


১০২ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে 

ম্মেরল্মেরমুখোইয়মন্ত্ব জগদানন্দায় নন্দাত্বজ; ॥ ৪২। 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্য বিপ্রলব্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণো 
নাম সপ্তমঃ সর্গঃ | 


সর্গোইয়ং নাগরা এব নর নরসমৃহীন্তেষাঁময়নং মুলভূতং সঃ শ্রীকৃষ্ণ 
যত্র সঃ॥ ৪২ | 


ইতি বালবোধিন্তাং সপ্তমঃ সঞগঃ | 


একদিন প্রভাতে সখীগণ চকিতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে নীলাম্বর পরিহিত 
এবং শ্রীরাধার বক্ষ:স্থল পীতাম্বর-পরিবৃত দেখিয়া! হাস্ত করায় যিনি 
রাধিকার লজ্জাবনত আননে সহাস্ত-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই 
নন্দনন্দন জগতের আনন্দ বর্ধন করুন ॥ 9২॥ 


নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ 


অষ্টমঃ সর্গ: 
বিলক্ষলক্ষমীপতিঃ 


অথ কথমপি যামিনীং বিনীয় 
স্মরশরজঙ্জরিতাপি সা প্রভাতে । 
অনুনয়বচনং বদস্তনগ্রে 

প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যস্থুয়ম ॥ ১। 


খগ্ডিতাবস্থামেব বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। খণ্ডিতালক্ষণং যথা-- 
“উল্লজ্ঘ্য সময়ং যন্তাঃ প্রেয়ানন্তোপভোগবান্। ভোগলক্ষাস্কিতঃ প্রাতপা- 
গচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতে”তি | অথ বহুবিধপ্রলাপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনোই২প- 
দর্শকললিতলবঙ্গেত্যাদি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্ব-মনোরথ- 
কথনেন চ অতিকষ্টেন রাঁত্রিং শীত্ব। স! শ্রীরাধ! প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং 
সাভ্যন্থয়ম অভিতঃ অস্থয়াসহিতং যথা শ্তাগথা আহ। কীদৃশী? ম্মরশরেণ 
জর্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতৃম্‌ অশক্তাপি। কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়- 
বচনম্‌ স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদস্তং ততোইপি প্রসাদমনা- 
লোচ্য প্রণতম্। অনেন প্রেক্নঃ পরাকাষ্ঠা প্রদশিতা, কণ্ঠগতপ্রাণায়া 
অপি প্রিয়দর্শনমাত্রেণাসুয়োদয়াৎ ॥ ১ ॥ 


শ্রীরাধা অতিকষ্টে কোনোরূপে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। 
প্রভাতে শ্রীরুষ্ণ আসিয়! তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অনুনয় করিতে 
লাগিলেন। শ্রীরাধ যদিও মদনশরে জর্জরিতা হইতেছিলেন, তথাপি 
( দয়িত-দেহে অন্ত নায়িকার ভোগচিহ্ৃ দর্শনে ) প্রবল অহুয়া বশে 
প্রিয়তমকে কহিলেন ॥ ১ ॥ 


১০৪ শ্রী গীতগোবিন্দম, 


গীতম্‌ 1১৭] 
'তৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-_- 


রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্‌ 

বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্‌। 

হরি হরি যাঁহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্‌ 

তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম ॥ ২ ॥ ফ্বম্‌। 


গীতন্তান্ত ভৈরবীরাগঘতিতালৌ | যথা_-“দরোবরস্তথে স্কাটকম্ত মওপে 
সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়স্তী। তালপ্রয়োগে প্রতিবদ্ধগীতা গৌরীতনুনারদ 
ভৈরবীয়ম্‌” ইতি । হরি হরীতি খেদে। হে মাধব ! হে কেশব! ত্বং যাহি, 
ইতো গচ্ছ, ক যামি? হে সরসীরুহলোচন ! চক্ষুঃগ্ীতিমাত্রেণ মুগ্ধক্ীজন- 
বঞ্চন ! যা ত্বত্তোইপি বঞ্চনচতুর1 সহজপ্রেমানভিজ্ঞম্ত তব বিষাদং কাপট্যা- 
পার্দিতবৈমনন্তং হরতি তাং চিত্বান্থরূপচতুরব্যাপারাম্‌ অন্গচ্ছ লোট্‌- 
প্রয়োগঃ ৷ তৎস্ৰুতিসম্তাবনয়। মাধবেতি, ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বং 
কেশবেতি প্রক্ক্কেশদ্বারোনুক্তকেশত্বং সবসীরুহলোচনেত্যর্ধমুদ্্রিতনেত্রত্ব্চ 
ধ্বনিতম্‌। ত্বদেকপরায়ণো২হমিতি বদস্তং কপটবাদং মা বদ, ন কৈতবং 
জহি, সত্যমেব নান্যাঙ্গনাপঙ্গতো২হমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ--রজনিজনি- 
তেন গুরুজাগররাগেণ কষায্লিতং লোহিতীকৃতং তব নয়নম্‌ অন্ুরাগং 
বহতীত্যুৎপ্রেক্ষে তাং প্রত্যন্থরাগপ্রাচূর্যযাৎ তব হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুষা 
নির্গত ইত্যুতপ্রেক্ষার্থঃ হজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ ।__-অল- 
সেন নিমীলনং যত্র তম্‌ অন্ুুভূতত্বাদ্বচনচিস্তয়! নিমীলিতে লোচনে ন জাগরা- 
দিতি কথিতে। রসম্তাভিনিবেশো যেন তৎ। যদি ত্বং নান্তাঙ্গনাসঙ্গত- 


স্তহি কথমেতদিত্যর্থঃ । অগ্রেইপ্যেবমুন্নেরম্‌ ॥ ২ ॥ 


অষ্টমঃ সর্গঃ ১০৫ 


কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্‌ । 
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্‌ ॥ ৩॥ 
বপুকনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখর ক্ষতরেখম্‌। 
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্‌ ॥ ৪ ॥ 


ত্বচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ ! সহজারুণং 
তব দ্শনবসনং অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপং অন্ধ সাদৃশ্তে সদৃশরূপং শ্টাম- 
তামিত্যর্থঃ তনোতি । কুতোহন্ুরূপম্‌? কজ্জলেন মলিনয়োির্বলোচনয়ো- 
শস্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র ততঃ মলিনশবাস্থীধ্যয়া৷ তবাধরচরিতং 
ব্যনক্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 


ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোহয়মধরে! ন নাগরীচুম্বন।দিত্যাহ। তব বপুঃ 
রতিজয়লেখম্‌ অন্থহরতি সদৃশীকরোতি । কীদৃশম্‌? অনঙ্গবাণতীক্ষা নখ- 
ক্ষতরূপ| রেখা যত্র তৎ। কন্তা ইৰ মরকতমণিখণ্ডে অপিতায়াঃ কাঞ্চন- 
দ্রবলিখিতাক্ষরপউ.ক্তেরিব বপুষঃ কৃষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্ত রক্তত্বাৎ মরকতাঁপিত- 
লিপেঃ সাম্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 


গত রজনীর গুরু-জাগরণ-জনিত-আলস্তে তোমার লোহিত-নয়ন 
নিমীলিত হইন্না আসিতেছে । রসালসে অর্দনিমীলিত আখির এ 
আরক্তিম! অন্য নায়িকার প্রতি তোমার অনুরাগেরই অভিব্যক্তি । 

হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য 
আর বলিও না। পুগুরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই 
অনুলরণ কর ॥ ২ ॥ 

সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুম্বনে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়! 
তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩॥ 


১০৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হদয়মুদারম্‌। 
দর্শয়তীব বহি দনদ্রমনবকিশলয়পরিবারম্‌ ॥ ৫ ॥ 
দরশন্পদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতন খেদম্‌। 
কথয়তি কথমধুনাঁপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্‌ ॥ ৬ ॥ 


তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্বনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নাগরীনখৈরিত্যত্র 
সোল্ুগঠমাহ ।__ইদং বিদ্মানং তব হৃদয়ম্‌ উদারং মনোহরং দর্শনীক্মমিত্যর্থঃ। 
ওদার্যযমেবাহ-__প্রেমোলাসতো হ্ৃদ্দি ধৃতচরণক মল-গলদলক্তকেন সিক্তং 
শ্তামে উরসি অরুণযাবকেন শোভিত মিত্যর্থঃ | তত্রোৎপ্রেক্ষে, মদনদ্রমন্থয 
হৃদয়ান্থগতনবপল্লবসমূহং বহির্দর্শয়তীব ॥ ৫ ॥ 

গৈরিকচিত্রিতং নান্তাঙ্গনাচরণালক্তকপিক্তমিত্যাহ ।-_-হে শ্রীরুষ্ণ! 
এত প্রত্যক্ষ্যং তব বপুঃ কর্তু অধুনাপি মরা সহ এক্যং নাবয়োভে্দ ইতি 
কথং কথয়তি। তৎকথনপ্রকারমাহ,__-তবাধরগতং দশনক্ষতং মম চেতমি 
খেদং ছুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্ত মচ্চিত্বব্যথাজনকত্বাৎ 
অভেদে। জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাদিকং ছস্মনাচ্ছাদিতমিদস্তুদিতচক্ত- 
কলাবৎ প্রকাশমানমিতি তাবঃ ॥ ৬ ॥ 


মদন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ-নখরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্ামলাঙ্গ 
-_-মরকত-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতি-জয়পত্রের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল 
বক্ষঃস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পল্লব-জালের মত দর্শনীয় 
হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 

সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহন তোমার অধরে থাকিন্নাই আমার 
চিত্বকে ক্ষুব্ধ করিতেছে । এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ 
অভিন্ন নয়? ॥৬॥ 


অষ্টমঃ সর্গঃ ১০১৯ 


বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্যৃতি নূনম.। 
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগত্মসমশরজরদূনম, ॥ ৭॥ 
ভ্রমতি ভবানধলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম. | 
প্রথয়তি পৃতনিকৈব বধৃবধনির্দিয়বালচরি ত্রম, ॥ ৮ ॥ 
শ্রীজয়দেবভণিতর তিবঞ্চিতখগ্ডিতযুবতিবিলাপম.। 

শৃণুত সুধামধুরং বিবুধ! বিবুধালয়তোইপি ছুরাপম.॥ ৯ ॥ 


সৌরভলুব্ধত্রমরেণ দষ্টোইয়মধরো নান্তাঙ্গনাচুস্বনত ইত্যাহ-_হে কৃষ্ণ ! 
মলিনাত্মকং তব মনোইপি বহিরিৰ মলিনতরং ভবিষ্যতীতি নৃনমুৎপ্রেক্ষে। 
কথং প্রশ্নে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশবোহ্ন্তথাবাচী কথমন্যথা 
কাঁমশরজ্রপীড়িতমন্থগতমন্কুলং জনং বঞ্চয়সে শুদ্ধাস্তঃকরণস্ত নেয়ং 
রীতিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

ন বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঙ্কসে ইত্যাহ ।_-ভবান্‌ অবলাগ্রাপায় 
কাস্তাবধায় বনেষু ভ্রমতিঃ অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অত্রোদা- 
হরণমাহ ।-স্ত্রীবধে তব নির্দয়বালচরিত্রং পৃতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি 
বিস্তারয়তি, ন তু সর্বং বাঁল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি 
ভাবঃ ॥ ৮ ॥ 

হে বিবুধাঃ শ্রীরুষ্ণমধুরলীলান্বাদনচতুরাঁঃ ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবর্চি- 
তায়াঃ খগ্ডিতায়। কা? শ্রীরাধায়! বিলাপঃ যত্র তৎ শৃগুত | যতঃ সুধায়! 





হে কৃষ্ণ, তোঁমার মলিন- -দেহের বাহির জরে মন আরে দি 
অন্যথা মদনশর-পীড়িতা আমার স্তায় অন্ুগতাকে এখনো বঞ্চনা 
করিতেছ কেন ?॥ ৭ ॥ 


তুমি অবলা-বধ করিবার জন্তই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, ইহা 
আর বিচিত্র কি? গুতন! তোমার বধুবধে নির্দয়-শিশু-চরিত্র প্রচার 
করিয়৷ গিয়াছে ( পৃতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ )॥৮ | 


১০৮ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


তবেদং পশ্ন্ত্যাঃ প্রসরদন্থুরাগং বহিরিব 
প্রিয়াপাদণলক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হদয়ম.। 

মমাগ্ প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব 

ত্ব্দালোকঃ শোকাদপি কিমপি লঙ্জাং জনয়তি ॥১০। 
অন্তমেণহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্বারবিঅংসন- 
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্ঃ কুরীদৃশীম, | 


অপি মধুরম্‌ অতএব বিবুধয়ালয়তোহপি স্বর্াদূপি হুর্লভং, সপ্তম্যান্তসি। 
রাধাকষফ্ণোপাসনালতভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ | 

তখৈব পুনরাহ--তবেতি। হে কিতব! ত্ব্দাোলোকোহপি ত্ব্াগমন- 
প্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োগছুঃখাদপ্যনির্বচনীয়াং 
জীবনমরণয়ো: সন্দেহাপাদ্দিকাং লঙ্জাং জনয়তি। কুতে লজ্জাজননম, 
তবেদমরুণছ্্যতি হৃদয়ং পশ্ঠন্ত্যাঃ ততোইপি কুতঃ প্রিয়ায়।স্তপ্যাঃ পাদালক্তেন 
ব্যাপ্তং তত্রোতপ্রেক্ষ্যতে, _এ্রসরদন্থু বাং বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছনন্থরাগে। 
হৃদক্সং ভিত্বা বহিনির্গত ইত্যর্থ;ঃ ॥ ১০ | 

অথ শ্রীরাধিকায়৷ অতিগাঢমাননির্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রষত্বে শিথিলে 
ইপি বংশীসাহায্যেনাবন্ঠং মানোইপযাস্যতীতি। সখী তদন্থুনয়ে প্রবর্তয়িষ্য- 
তীতি ম্মরন্‌ কবিব্বংশীধ্বনিং বর্য়ন্লাশিষমাতনোতি অন্তরিতি ৷ কংসরিপো- 
বর্বংশীরবো! বে যুক্মাকং শ্রেয়াংসি ব্যপোহয়তু বিগতবিদ্বানি করোতু নিত্যং 


স্থধীগণ, আপনারা শ্রীজয়দেবভণিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা-যুবতীর 
বিলাপ-স্বরূপ--স্ধামধুর স্বর্গহূর্লভ এই সঙ্গীত শ্রবণ করুন ॥ ৯ | 

হে ধূর্ত, প্রিয়ার চরণালক্ঞকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল হৃদয়ের অনুরাগ 
বাছিরে প্রকাশ করিতেছে । ইহা দেখিয়া! আমাদের চিরন্তন প্রণয় ভঙ্গ 
হইল বলিয়! আম শোক করিতেছি না, আমার লঙ্জ। হইতেছে ॥ ১০ | 


অষ্টমঃ সর্গ: ১০১ 


দৃপ্যদ্দীনবদুয়মানদিবিষদ্দ,বর্বারছুঃখাপদাং 
ভ্রশঃ কংসরিপোবযপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥১১॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহা কাঁব্যে খঙ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষমীপতি- 
নামাষ্টমঃ সর্গঃ 


দদাত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? কুরঙীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলন্বন্দার- 
কুহ্থমানাং বিভ্রংসনে স্তস্তনে আকর্ষণে দৃষ্টিহ্যণে বশীকরণে মতামতঃ । 
কীদৃশঃ ? দর্পযুকৈর্দানবৈদৃপ্িমানানাঁং দেবানামনিবার্যযহুঃংখপঙক্রীনাং 

মো ভ্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যদ্ছুবণমাত্রেণ দেব! দৈত্যভয়ানু্যস্ত 
ইতি ভাবঃ। অতএব বিলক্ষে! গাঁঢ়মানবিলো কাছিন্ময়া্বিতে। লক্ষমীপতিঃ 
শ্রারাধাপতি্যত্র সঃ ॥ ১১। 


ইতি বালবোধিন্তাম অষ্টম সর্গঃ 


ংসারির যে বংশীরব, গীতি-সুগ্ধ! মুগনয়নাগণের শিরোধূর্ণনে এলা- 
য়িত কবরী হইতে মন্দারকুন্ুম বিশ্রস্ত করিয়! দেয়, যে বংশীরব তাহাদের 
্তস্তন, আকর্ষণ, দৃষ্টি হর্ষণ ও বশীকরণের মহামন্ত্বরূপ, অপিচ দানবগণ 
কর্তৃক উপদ্রত দেবগণের ছ্র্বার ছঃখরাশি বিনাশে দক্ষ, সেই বংশীরব 
আপনাদের কল্যাণ বিধান করুক ॥ ১১ ॥ 


বিলক্ষ-লক্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ 


নবমঃ সর্গঃ 
মুগ্ধ-মুকুন্দঃ 
তামথ মন্মথবখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম.। 
অন্গুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতাযুবাচ রহঃ সখী ॥ ১॥ 


গীতম,॥ ১৮ ॥ 
রাঁমকিরীরাঁগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-__ 


হরিরভিসরতি বহতি মৃছ্রপবনে | 
কিমপরমধিকম্ুখং সখি ভবনে ॥ 
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ প্রবম ॥ 


অথ প্রণত্যাপি মানাপগমাৎ উপেক্ষামাহ । হরৌ অন্তথিতে নতি 
অন্তরুৎস্বকামপি বহির্ম(নাবকুঠিতামালক্ষ্য সধী প্রাহ তামথেতি। অথ 
কৃষ্ণান্তর্ধানানস্তরৎ শ্রীরাধাং সখী রহ একান্তে উবাচ। কীৃশীং ? মন্মথেন 
খিশ্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাং প্রাপ্তাং, অতএব রতিরসেন খণ্ডিতাং 
অতো! বিষাদযুক্তাম. অতোইন্বারং চি্তিতং হরিচরিতং চাট,ক্তিপাদ- 
প্রপতনাঁদি যয়। তাঁম। “যা! সখীনাং পুর; পাদপতিতং বল্পভং রুষা। 
নিরপ্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সে”তি কলহাস্তরিতালক্ষণম ॥ ১ ॥ 

অস্যাপি রামকিরীরাগযতিতালৌ । কিমুবাচেত্যাহ--মাঁধবেত্যাদিন]। 
অয্বে ইতি সম্বোধনম.। হে মানিনি! মাধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি 


শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে কলহান্তরিতা, কন্দপক্রিষ্টা, রতিরসবঞ্চিতা 
বিষাদিত। রাধা হরিচরিত অন্ুচিস্তনে মগ্ন! হইলেন । এমন সময় সখী 
আলিয়া একান্তে তাহাকে বলিতে ল।গিলেন-_-॥১॥ 


নব; সর্গ; ১১১ 


তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্‌ | 

কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম,॥ ৩ ॥ 
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম. | 

মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম ॥ 8 || 


মধুবংশোভবে শরিয়া মহাসম্পত্তেঃ পত্যৌ চেতি মান।নহৃত্ববুক্তম্‌। কথং? 
বঞ্চকেইন্মিন মানো ন বিধেয় ইত্যাহ। মুছুপবনে বহতি সতি হরির- 
ভিসরতি। হে সখি! ভবনে অতঃপরম্‌ অপরং স্থুখং কিমস্তি? 
মাধবাভিসরণাদন্ৎ সুুখং নাস্ত্যেবেত্যর্থ) ॥ ২ ॥ 

স্থখমস্ত তেন মম িমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাং কিমপরাদ্ধমিতি 
সোত্প্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকুরুষে যতন্তালফলাদপি গুরুং 
শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রদশাক্তোক্তলক্ষণসহিতং অতস্তদন্থুভবং বিনা অন্ত 
বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ | 


তছ্রপর্শং বিনা ইথং ক্রিয়তে ইত্যাহ । ইদমচিরমধুনৈবান্থক্ষণং 
কিয়দা! ন কথিতং হরিং মনোহরণশীলং মাপরিহর মা ত্যজ, যতোইতিশযেন 
সুন্বরম্‌ ॥ ৪ ॥ 


পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সখি, 
ইহা অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক স্তুথ পাইবে? অগ্নি মানিনি ! 
মাধবের প্রতি মান করিও না ॥ ২ ॥ 


তালফলের মত গুরু এবং সরস মনোহর কুচকলস কি জন্য 
বিফল করিতেছ ?॥ 2॥ 


তোমাকে তো কতবাঁরই বলিয়াছি, চিরসুন্দর হরিকে কখনে! পরিত্যাগ 
করিও না ॥ ৪ ॥ 


১১২ শ্রীগীতগোবিন্দম_ 


কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা । 
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ 
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে | 
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬॥ 
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম। 
শৃগু মম বচনমনীহিতভেদম, || ৭ ॥ 


এতৎ শ্রত্বাশ্রমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি বিকল! 
সতী রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথং তব সকল প্রতি- 
পক্ষযুবতিসভা৷ ত্বন্মৌদ্ধ্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥ 

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সান্বুপদ্নপত্রৈঃ রচিতশষ্যায়াং 
হরিমবলোকয় । ততঃ কিং স্তাৎ নয়নে সফলয়, ত্রিভুবনে নয়নমহোৎ- 
সবালোকনাদন্তৎ ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

এতৎ শ্রত্বাপি খিগ্ন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি 
নৈবং বিধেয়ম। মম বঢচনং শৃণু। কীদৃশম্। অনীহিতমচেষ্টিতমনভি- 
লফষিতমিতি যাবৎ। প্ররুতে তু অনীহিতং বিরহছুঃখমেব তস্য ভেদে 
যম্মাতৎ ॥ ৭ ॥ 


তুমি কেন ছুঃখ করিতেছ, কাদিয়! আকুল হইতেছ? দেখিতেছ ন! 
তোমার এই দশ। দেখিয়! যুবতী সকল হাপিতেছে ?॥ ৫ ॥ 

ইহা অপেক্ষ। চল, সজল পদ্মদ্লরচিত শয্যায় শাফ্পিত হরিকে দেখিয়া 
নয়ন সফল করিবে ॥ ৬ ॥ 

কেন গুরুতর দুঃখে মনকে ক্রিষ্ট করিতেছ ? যাহাতে হুঃখ দুর হইবে, 
তাহাই বলিতেছি শুন ॥ ৭ | 


নবমঃ সর্গঃ ১১৬ 


হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্‌। 7 

কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্‌ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দে বভণিএমতিললিতম্‌ 

সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 

নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি 
দ্বেষস্থাসি যছুন্মুখে বিযুখতাং যাতাঁসি তন্মিন্‌ প্রেয়ে । 
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চা বিষং 
শীতাংশুস্তপনে। হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদে। যাতনাঃ ॥ ১০ ॥ 


শ্রোতব্যমেবাহ। হরিরুপ সমীপং যাঁতু, বু চাটু করোতু, 
হৃদয়মতিবঞ্চিতং কিমিতি করোষি, শ্রীকৃষ্ণন্ত মধুরবচনেন মোদয়ন্ব চিত্ত 
ম| খেদয় ইত্যর্থ; ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেবভনিতং রলিকজনং সুখয়তু । যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ 
অতএবাতিললিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 

অথ তন্তামন্ুত্তরায়াং সের্য্যমেব।হ _ল্সিগ্ধে ইতি । তন্মিন্‌ প্রিয়ে নিরু- 
পাধিপ্রেমান্থবন্ধবন্ধুরে সিদ্ধি চাটুবাক্গ্রয়োক্তরি যৎ পরুযষাসি নিষ্্রাসি 
প্রণমতি প্রণতে স্তন্ধাসি দণ্ডবৎ স্থিতাসি যদ্রাগিণ্যন্থরাগযুক্তে দ্বেষস্থাসি 
বিরক্তা্ি যছুন্মুখেত্নুখাবলোকনোৎস্ুকে বিমুখতাং যাতাসি বিমুখীভূতাপি, 
হে বিপরীতকারিণি! তদেতত্তে বদ্িপরীতং জাতং তদ্যুক্তমেব। 
তৎ কিমিত্যাহ ।__চন্দনলেপে। বিষমিবোদ্বেজকঃ তাপাপহারী চন্ত্রঃ 
ুর্য্যব্ভাপকঃ হিমং বহ্থিবদ্ধাহকং রতিজনিতহর্ষ।স্তীব্রবেদনাঃ বিপরীতরুতে 
বিপরীতমেব ফলং স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 





-__ শশা ঁিঁিশিিািঁিতিশিীী টিটি শী 


হরি আদিয়া তোমাকে কত মিষ্ট কথ বলিবেন। কেন হৃদয়কে 
এমন করিয়। ব্যথিত করিতেছ ? &॥৮ ॥ 
শ্রীজয়দেবভণিত অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রসিকজনের স্থখোৎ- 
পাদন করুক ॥৯ ॥ 
৮ 


১১৪ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


সান্দ্রানন্দপুরন্বরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা- 
দানঅৈর্ম,কুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দশিতেন্দিন্দিরম্‌। 
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ স্থন্দ রগলন্মন্দাকিনীমেছ্বরং 
শ্রীগোবিন্বপদারবিন্দমমশুভক্বন্দায় বন্দামহে ॥ ১১॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহাস্তরিতাবর্ণনে 
মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥ 

অথ শ্রীকৃষ্ণ্ত রাঁধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাটুদ্রিম্মরণেন শ্রীরাধিকা- 
মহিমস্কত্যানন্দাবিষ্টঃ তৎসৌভাগ্যগোতনায় শ্রীকৃষ্ণন্তৈশ্বধ্যমাহ সান্ত্রেতি। 
শ্রীগোবিন্দম্ত পদারবিন্দমশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় 
বন্দীমহে । কীদৃশং বলেনিয়মান্নিবিড় আনন্দো৷ ষেষাং তেষামিন্দ্রাদিদেবানাং 
বন্দৈরধিকাদরাদানম্ৈঃ মুকুটেন্দ্রনীলম ণিভিঃ সন্দমশিতঃ ইন্দিন্দিরে। ভ্রমরো 
যত্র। তখ্ কুতঃ যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্তাত্তথা মকরন্দবৎ স্তন্দরং ষথা সাত 
গলত্ত্া। আকাশগঙ্গয়। স্সিগ্ঠং যত্তৈকাংশন্তেদূঙ.মহিম! তেন শ্রীকৃষ্ণেন ষচ্চরণ- 
শিরোধাঁরণং প্রার্থ্যতে, তৎ সৌতাগ্যং কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতএব 
শ্রীরবাধিকামানোপশমনচিস্তয়৷ মুগ্ধো মুকুন্দে। যত্র সঃ ॥ ১১ | 

ইতি বালবোধিস্তাং নবমঃ সর্গ; ॥ 

যে প্রিয়ংবদের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদাসিনী, অনুরক্তের 
প্রতি বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই বিপরীতকারিণীর পক্ষে 
চন্দনান্ুলেপন বিষ-তুল্য, চন্দ্র হুর্য্যসদৃশ, হিমকণ। বহিবৎ এবং রতিক্রীড়। 
যাঁতনাদায়ক বলিয়! গ্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?॥১০ ॥ 

পুরন্দরাঁদি দেবগণ, অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে গ্রণত হইলে 
নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমূহ যে চরণে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ 
করে, এবং বিগলিত মকরন্ব-স্থন্দর মন্দীকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেছর 
অর্থাৎ শীতল হয়, অশুভ নাশের জন্ত সেই গোবিন্দ-পদারবিন্দের 


বন্দন। করি ॥ ১১ ॥ 
মুগ্ধ মুকুন্দনামক নবম সর্গ 


দশমঃ সর্গঃ 
মুগ্ধ-মাধবঃ 


অত্রাস্তরে মস্থণরোষবশামসীম- 
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং স্ুমুখীমুপেত্য। 
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবপনাং প্রদোষে 
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১॥ 
গীত. ॥ ১৯ ॥ 
দেশবরাঁড়ীরাঁগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।-_- 
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দস্তরুচিকৌমুদী 
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্‌ । 
ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপাক্রাস্তাুুদ বৃতেন্দু- 
নিশাদিবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদিনা। অন্মিশ্নবসরে প্রদোষসময়ে কিঞ্চিৎ 
কোপোপশমনেন গ্রসন্নবদনাং শ্রীরাঁধাং সমীপমাগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদ- 
সহিতং যথা স্তাত্তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশম্‌? অতিনিঃশ্বীসেন 
নিঃদহকাস্তবচনাদিরহিতং মুখং যস্তাস্তাম্‌। যতঃ শিথিলমানেন সধ্যায়ত্তাং 
অতএব কিমধুন1 বিধেয়মিতি সত্রীড়ং যথ। স্তাত্তথেক্ষিতং সখীব্দনং ষয়! 
তাম্॥ ১॥ 
কিমুবাচি তদাঁহ বদসীত্যাদিনা। অন্ত দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালো 


, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মলিনবদন| শ্রীরাধার ক্রোধ কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলেও ( কৃষ্ণবিরহে ) দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল । এমন 
সময় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সলজ্জভাবে সখীগণের 
মুখের দিকে চাহিলেন। বাঁধার এই ভ্ভাব দেখিয়! শ্রীহরি আনন্দগদ্গদ- 
বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ 


১১৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


স্কুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা 
রোচয়তি লোচন-কোরম্‌ ॥ ২॥ 


প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্‌। 
সপদ্ি মদনানলে। দহতি মম মানসম্‌ 
দেহি মুখকমলমধুপাঁনম্‌ ॥ ৩ ॥ 


"লঘুদ্রতো৷ লঘুশ্চেতি অষ্ট তাঁণী প্রকীন্তিতেশতি তাললক্ষণং । হে প্রিয়ে! 
চারুশীলে ! ময়ি মাঁনং মুঞ্চ । কীদৃশং অনিদানমকারণং। চারুশীলা য়! 
অকারণমানস্তাযুক্তত্বা দিত্যর্থঃ । যতঃ সপদি ততক্ষণং ত্বন্ানসমকালমেব 
কাঁমাগ্নিম ম মানসং দহতি, ততো! মুখকমলমধুপানং দেহি, অস্তর্পাহস্ত 
পাঁনেনৈব শীস্তিরিত্যর্থঃ। ছুরাপমিদং দুরেহস্ব। হে প্রিয়ে! ত্বং যদি 
কিঞ্িদপি বদসি তদা দস্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং 
হরতি তথা তব বদনচন্দত্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং শ্ফুরদধরসীধবে 
উচ্ছলিতাধরন্ুধাপানার্৫থ২ং সাঁভিলাষং করোতি, নয়নস্ত চকোরত্বেন 
ত্বদেকজীবনত্বমুক্তম্‌ ॥ ২ ॥ ৩। 


ভূমি যদ্দি একটী কথাও কও, তাহা হইলেই তোমার দশন- 
পডক্তির জ্যোৎমাচ্ছটায় আমার অন্তরের ( ভীতিরূপ ) অতিঘোর 
অন্ধকার দূরীভূত হয়। তোমার বদন-চন্দ্র-উচ্ছলিত অধরসুধা পানের 
জন্য আমার নয়ন-চকোর অত্যন্ত পিপাদিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ 


প্রিয়ে, চারুশীলে ! (আমার প্রতি ) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, 
যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ 


হইতেছে । তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জাল! নির্বাপিত 
কর ॥।৩॥ 


দশমঃ সর্গঃ ১১৭ 


সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী 
দেহি খরনয়নশরঘাতম্‌। 

ঘটয় ভূজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্‌ 

যেন বা ভবতি স্ুখজাতম্‌ ॥ ৪ ॥ 

ত্বমসি মম ভূষ্ণং ত্বমসি মম জীবনম্‌ 
ত্বমমি মম ভবজলধিরত্বম্‌। 

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমন্থরোধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযত্বম্‌ ॥ ৫ ॥ 


ত্ব্দকজীবনে মি রোষো ন সম্ভবতি চেত্তহি এবং কুব্বিত্যাহ। হে 
হুদরতি! প্রপন্নবদনে ! যদি সত্যমেব ময়ি কোপিস্তসি, তদা খরা এব 
নয়নশরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু, তেন চেন্ন তুষ্যসি, তদা ভূজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়, 
তেনাপি অসস্তোষস্তদা! রদৈর্দ'শনৈঃ খগ্ডনং জনয়। কিং বহুনোক্তেন, যেন 
বা স্থখজাতং ভবতি স্থখমুৎপদ্ভতে তদেব কুরু। অত্র গুঢ়োইভি প্রায়ঃ 
স্বীয়েইপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো৷ নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৪ | 

ননু ত্বয়ি মম কোপস্ত কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্ত বা । য। তব প্রিয়। সৈৰ দণ্ড 
করোত্বিতি চেত্রত্রাহ। ত্বমেব মম জীবনম্‌ অসি ত্বমেব মম ভূষণমসি, 
তদ্ব্যতিরেকে ণান্তজীবনাদিকমপি চেন্নাস্তি তহ্যন্তাঙগনানাং কা বার্তেত্যর্থঃ। 
যতে। ভবঃ নংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং বত্ররূপা সর্ধপ্রেয়সী-অেষ্ঠেত্যর্থঃ। 
যথা কশ্চিৎ রত্বাকর[ৎ বিচিত্ররত্বং ল্ধ। আত্মানং পুর্ণং মন্থুতে তথাম্মিন্‌ 


প্রসন্নবদনে ! যদি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তৰে 
তোমার তীক্ষ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভূজলতাপ্প পাশবদ্ধ 
করিয়া, চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাতে তোমার স্থখ হয়, সেইভাবেই 
আমার শান্তি বিধান কর ॥ ৪ ॥ 


১১৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


নীল-নলিনাভমপি তম্ি তব লোচনম্‌ 
ধারয়তি কোকনদরূপম্‌। 
কুমুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রপ্তয়সি 


কৃষ্ধম্দমেতদনুরূপম্‌ ॥ ৬ ॥ 
করত কুবুচতায়োরদ্পারি ননিমহার? 
রগ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্‌। 


লোকে স্ীরত্বং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্ধোহম্মীত্তি ভাবঃ। অত এব ভবতীহ নিরস্তরং 
ময্যন্ুকুল। ভবত্বিত্যর্থঃ | মম হৃদয়মতিশয়েন যত্বো যস্ত তৎ ॥ ৫ | 


স্বগুণপরীক্ষণোপক রণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি, তথাপি চরিতার্থঃ স্তামি- 
ত্যাহ। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংগ্রতি রক্তোত্পল- 
রূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বম্যন্থুরপ্রনবিস্য'স্তি ইত্যবধারিতং, এষানুরঞ্জন বিদ্ধ 
মদ্রি পরীক্ষ্যতাম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ, ত্বং যদি কৃষ্ণং কৃষ্করূপং মাং তেন 
লোচনেন কুস্থুমশরবাণভাবেন সান্গরাগদৃষ্ট্যা রঞীয়সি, তদ্দিদমেব তত্ত 
ষোগ্যং ভবতি শ্রিক্ষিতা বিদ্যা প্রয়োগেণৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 


এতচ্ছবণেন কিঞ্িঃৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্য্যেণাভীষ্টং প্রার্থর়তে । ততশ্চ 








পেশি 


তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার- 
সাগরের রত্রন্বরূপ, হৃদয় শুধু এই কামনাই করে ষে, তুমি যেন আমার 
প্রতি চির-অনুকূল থাঁকিও ॥ ৫ ॥ 


হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত 
হইয়া) কোকনদ (রক্তপদ্ম) রূপ ধারণ করিয়াছে । মদনের বাণরূপে 
প্র জীখি যদি আমার এই কৃষ্ণ-দেহকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে (এ 
আখির সানুরাগ-দৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রপার্দিত কর ) তবেই উহার 
রূপান্তর গ্রহণের ন্সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় ॥ ৬॥ 


দশম: সগ: ১১৯ 


রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে 
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্‌ ॥ ৭॥ 
স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্নম, 
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম.। 

ভণ মস্হণ-বাঁণি করবাঁণি চরণদ্বয়ম, 
সরস-লমদলক্তক-রাগম, ॥ ৮ ॥ 
্মর-গরল-খগুনং মম শিরসি মণ্ডনম. 
দেহি পদ-পল্পবমুদারম,। 


মণিমাল। কুচকুস্তয়োরুপরি চঞ্চল! ভবতু, তেন কিং স্তাভ্তব হৃদয়দেশং 
শোভয়তু, কাঞ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে পব্ায়তাম্‌ শব্বং কুরুতাং। কীদৃশং_- 
মন্মথস্তাজ্ঞাং ঘোষয়তু, বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোইয়ম্‌ ॥ ৭ ॥ 

তথাপ্যনুত্তরামাহ। হে ম্নিগ্ধবচনে ! ভগ আজ্ঞাপয়। কিমাজ্ঞাপয়ামি ? 
তব চরণঘ্বয়ম সরসেন লসতালক্তকেন রাগে! যত্র তাদৃশং করবাণি ; যতঃ 
স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তন্তিরস্কারক মিত্যর্থ) । আরক্তত্বাৎ 
কৌমল্যাচ্চ; অতএব মম হৃদয়রঞ্জনং, যতো! জনিতো। রতিরঙ্গে পরভাগঃ 
পরমশোভা যেন তত ॥৮॥ 


অতত্তদঙ্গীকারেণৈব মম তাপোপশমনমিতি সর্বববিজগ্িতদগ.পন্ফ,প্তিপর- 


(ক্রীড়াকালে) কুচকুস্তের উপর ক্ষ,িপ্রাপ্ত মণিমালায় তোমার হাদয়- 
দেশ শোভিত হউক । এবং তোমার ঘন-জঘন-মগুলস্থিত মেখল! শব্দায়- 
মান হুইয়! মন্মথনিদেশ ঘোঁষণা করুক ॥ ৭ | 

তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধক? স্থল-কমলের শোভা- 
হারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার এ চরণ-কমল সরস-অলক্তকরাগে 
রঞ্জিত করি /৮॥ 


১২০ ভীগীতগোবিন্দম্‌ 


জ্বলতি ময়ি দারুণ! মদনকদনারুণো- 
হরতু তছুপাহিত-বিকারম ॥ ৯ ॥ 
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো- 
রাধিকামধি বচনজাতম । 

জয়তি পল্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি- 
ভারতী-ভণিতমতিশাতম. ॥ ১০ ॥ 


বশঃ সন্‌ প্রার্থ়তে। হে প্রিয়ে! মম শিরদি পদপল্লবমর্পয় । কীদৃশ- 
মুারং বাঞ্চিতপ্রদম্‌ অতো মহৎ। কিমর্থং স্মরগরলং খণ্য়তীতি তৎ। ন 
কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবঃ প্রার্থয়সে ইত্যাহ। কামক্লেশ এব 
দারুণো২রুণঃ নূর্ধঃ ময়ি অলতি, অতত্তেনোপ।হিতবিকারং হরতু, তদ্ধারণ- 
মাত্রেণ তাপোইপযাস্ততীত্যর্থঃ ॥ “ঘরুণঃ স্ক,টরাগে স্তাৎ হুর্ষ্যে ৃষ্ষ্যস্ত 
সারথো+ ইতি বিশ্বঃ ॥ ৯ | 


ইত্যক্তপ্রকারং মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষ্যাকৃত্য বচনসমূহে৷ জনতি, 
সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্তুতে । পরমপ্রেয়সীবিয়ত্বার্দিতি। কীদৃশং চটুলং চঞ্চলং 
অনেকপ্রকারমিতি যাব। চটুলচাটুনা পটু মানাপনয়নসমর্থং চারু অন্ু- 
রাগশোভনম্। পুনঃ কীদৃশং--অতিশাতং পরমনুখ প্রদমিত্যর্থঃ। পুনঃ 
কীদৃশং পদ্মাবতী শ্ীরাধিকা তৎপরতয়া তথানায়ী শ্রীজয়দেবপত্ধী তদগ,ণ- 
বর্ণনাদিন৷ তন্তা রমণন্ত জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 





হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার এ মনোহর পদপল্পব আমার 
মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জলিতেছেঃ তোমার 
চরণ স্পর্শে সে বিকার দুরীভূত হউক ॥৯॥ 

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য-সম্বলিত 
পল্লাবভী-রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক ॥ ১০॥ 


ঈশমঃ সঃ ১২১ 


পরিহর কৃতাতস্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন- 
স্তন-জঘনয়াক্রান্তে স্বাস্তে পরানবকাশিনি। 
বিশতি বিতনোরন্যে। ধন্তে। ন কোহপি মমান্তরং 
প্রণয়িনি পরীরস্তারস্তে বিধেহি বিধেয়তাম. ॥ ১১ ॥ 
মুদ্ধে বিধেহি ময়ি নির্ধয়-দস্তদংশ- 
দোবল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনগীড়নানি 

চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ- 
চাগ্ডালকাগ্ু-দলনাদসবঃ প্রয়াস্ত ॥ ১২॥ 


অথ তদর্থং ত্বপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপফিতুমাহ পরীতি। অন্তন্জীনস্তোগ- 
বিতর্কঃ শঙ্কীকৃতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা য়া হে তাদৃশি, শঙ্কাং পরিহর। কথং 
বয় নিরস্তরং ব্যাপ্তে মনি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তন্ুশূন্তাৎ কামাদন্তে। 
ধন্ত্তাদূক্‌ সৌভাগ্যবান জনঃ কোহপি ন প্রবিশতি। মনোদ্ধারেণৈৰ 
এতদভ্যন্তরং 'প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্য ব্যাপ্ত, কেন পথ! প্রবেষ্টব্য- 
মিত্যর্থঃ। অতএবাবকাশশৃন্ে ইতরাবকাশাবসরেো৷ ন চেন্মনসি আন্তাং 
তৎ কথ ত্বয়ি লাধারণদৃষ্িঃ স্তাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ত্যক্ত। চ কিং কর্তব্যং 
হে প্রণয়িনি! পরিরস্তস্তারস্তে ইতি কর্তব্যতাং কুরু ॥ ১১ ॥ 

যদি মঘচনান্ন প্রত্যেষি, তহি স্বয়মেব দণ্ডমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি । স্বীয়ে 
দণ্ডমকুর্বাণে ইতি সম্বোধন কোপাধ্শান্নৈতদ্ব,্যন্ব ইতি চণ্ডীতি, ত্বমেব 


হে ভীতিপ্রবণে ! আমাকে অন্ত নায়িকাসক্ত বলিয়। যে আশঙ্ক! করি- 
তেছ তাহা পরিহার কর। ঘন-স্তন-জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিন্ত 
অধিকার করিয়। বপিয়। আছ । সুতরাং সেখানে অন্তের অবস্থিতির অব- 


কাশ কোথায়? অতনু কামদেব ভিন্ন ( দেহধারী) কে এমন ভাগ্যবান্‌ যে, 
আমার অন্তরে প্রবেশ করিবে? অতএব হে প্রণয়িনি! আলিঙ্গনে 
অনুমতি দাও ॥ ১১ 


১২২ শ্রীগীতগোবিন্দম 


শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গ,র-ত্র- 
যুবজন-মোহ-করাল-কালসপ্পঁ। 
তছদিত-ভয়ভঞ্জনায় যুনাম. 
ত্বদধর-সীধু-স্থধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১৩। 


মুদমঞ্চ সুখং প্রপ্হীতার্থঃ। তৎপ্রকারমাহ । ময়ি নির্দয়দত্তদংশদোর্ব্বলি- 
বন্ধনিবিড়স্তনপ্রহরণানি বিপ্লেহি। এতানি বিধায় মুদমাপ্র,হীত্যর্থঃ 
কিমেতাবত৷ সেতস্ততি পঞ্চবাণএব চাগ্ডালঃ ছুষ্টচেষ্টত্বাত্তস্ত বাণপ্রহরণাৎ 
মম প্রাণাঃ ন প্রয়ান্ত ॥ ১২ ॥ 


মম কোপো। নান্তেঃবেতি চেতৃত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব 
ভঙ্গুরত্রর্ভাতি, কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রবোর্ডসুরত্বামিতিঃ ভাবঃ। 
সহজৈব ভ্রর্ভস্থুর৷ ন কোপাৎ ইতি চেত্রত্রাহ। যুবজনন্ত মম মোহনায় 
ভরঙ্করী কালসপাঁ ভীত্যুৎপাদনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তছি তয় দত 
তবৌষধাভাবাদনর্৫ঘাপত্তিরেব স্তাদত আহ। তন্তা উদ্দিতস্ত ভয়স্ত নাশায় 
যুনামন্মাকং। .বহুবচনং তত্তাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনে। বহুমানিত্বাৎ। 
ত্বদধরসীধুন্থধৈব দিদ্ধমন্ত্রঃ । নান্যৎ কিঞ্চদস্তীত্যেব শব্দার্থঃ। মাদকত্বাৎ 
পীধু ইতি মধুরত্বাৎ সুধেত্যুক্তম.। কালসপণষ্টন্তামৃতাদেব জীবনং 
নান্তথেত্যনন্থগতিকত্বঞ্চ বোধিতম, ॥ ১০৩ ॥ 


হেমুদ্ধে! তুমি নিদ্ধয়ভাবে দশনদংশনে, ভুজলতার বন্ধনে, এবং 
নিবিড় স্তনভার পীড়নে আমার দণ্ডবিধানপূর্বক গ্রথান্ুভব কর। কিন্ত 
হে চণ্ডি! চগ্ডাল মদনের বাণে যেন আমার প্রাণ ন। যায় ॥ ১২ | 

হেচন্দ্রাননে! করাল কালপর্পাঁর স্তায় তোমার ভ্র-ভঙ্গী আমার মোহ 
জগ্মাইতেছে। তোমার মদ্দির অধরমসুধাই ৫ ভয় বিনাশের একমাত্র 
সিদ্ধমন্ত্র | ১৩॥ . | 


দরশমঃ সর্গঃ ১২৩ 


ব্যথয়তি বৃথ! মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং 

তরুণি মধুর[লাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ | 
স্ুমুখি বিমুখীভাবং তাবছিমুঞ্চ ন মুগ মাং 
স্বয়মতিশয়-িগ্ধো যুদ্ধে প্রিয়ো ইয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ 
বন্ধকছ্যতিবান্ধবোইয়মধরঃ স্সিপ্ধো৷ মধুকচ্ছবি- 
গণণ্ডে চণ্ডি চকান্তি নীলনলিন শ্লীমোচনং লোচনম.। 


এবমুক্তে২প্যন্ুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি! মদলাভাৎ ত্বমপি 
কশাসীত্যর্থঃ। যস্মাদ্বথা মৌনং মাং ব্যথয়তি তক্মাৎৎ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং 
প্রপঞ্চয় বিস্তারয়, মধুরং বদেত্যর্থট। তেন কিংস্তাৎ হে তরুণি! মধু- 
রালাপৈস্তাপমপসারয়। কিঞ্চ হে স্থমুখি! কৃপাবলোকৈস্তাবদৌদাস্তং 
ত্যজ, মাং ন মু, সুমুখ্যা বিমুখীভাবে। ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কথমেবং করোমি 
তত্রাহ। হেমুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! প্রিয়ো২য়মতিশয়নিগ্ধঃ কথং স্সিগ্ধ- 
জ্ঞানং স্বয়মনাহৃত এবাগতঃ অতস্তত্তাগে মুঢ্ুতৈবেত্যর্থ; ॥ ১৪ | 

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্চিতমাস্তং তে অনঙ্গঃ পুষ্পাযুধবিলাসেন মাং ছনোতীতি 
ভঙ্গ্যা তদক্গানি ভ্তৌতি বন্ধকেতি। হে চণ্ডি! হেত্রিয়ে! স প্রসিদ্ধ: 
পুষ্পামুধঃ প্রায়স্তনুখসেবয়া বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি । এতদহমুতপ্রেক্ষে । 
পুষ্পাণি ত্বনুখে সন্তীতি পৃষ্পা ুধস্ত ত্বন্ুখসেবোতপ্রেক্ষিতা। কানি পুষ্পাণি 
তবায়মধরো! বন্ধ,কপুষ্পস্ত হ্যতের্বান্ধবঃ লোহিতত্বা সাম্যং। গণ্ডে মধুক- 





হেতন্বি! তোমার অকারণ মৌনভাব আমাকে ব্যথিত করিতেছে, 
কথ। কও? মধুর আলাপে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত হউক । কৃপাদৃষ্টিপাতে 
প্রসার্দিত কর। হে সুমুখি! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। সকল 
জালার অবসান হইবে বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে 
পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৪ ॥ 





১২৪ আগীতগোবিন্দম্‌ 


নাসান্যেতি তিলপ্রস্থন-পদবীং কুন্দাভদস্তি প্ররিয়ে 
প্রায়স্্ন্ুখসেবয়। বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৫ ॥ 
দূশৌ তব মদালসে বদনমিন্দ্সন্দীপনং 
গতির্জন-মনো রমা বিজিত-রস্তমূরুদ্বয়ম॥ 

রতিস্তব কলাবতী রুচির চিত্রলেখে ভ্রবা- 

বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথণগত! ॥ ১৬। 


পুষ্পস্য ছবিশ্কাস্তি পাতুত্বাদত্র সাম্যং। নীলনলিনশ্ীমোচনে লোচনে 
কাঞ্চঠাদত্রপাম্যম্‌। নাসা তিলপ্রস্থনপদবীমন্থেতি অত্রাকৃত্যা সাম্যম.। 
হে কুন্দাভদস্তি! অত্র শোক্লৎ দাম্যং। ত্বনুখসেবমৈতানি পুষ্পাণি লব্ধ 
তৈরেবাযুধৈধিশ্বং জয়তীত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥ 


কিঞ্চ হে তন্বি! ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাপি অতিদুল্লভং দেবযুবতি 
সমূহং বহসীত্যহে! আশ্চর্য্যম.। তৎপ্রকারমাহ।_-তব দৃশৌ মদীলসে মদ- 
জন্যহর্ষেণ অলনে 'শ্বর্গে তু এটকব মদালসানায়্ী অঙ্গন! ত্বং মদালসে দ্বে 
দৃশৌ ধারয়সীত্যাশ্চর্ধ্যমিত্যর্থঃ। তবেতি সর্বত্রান্বেতি। তথা বদনমিন্দুং 
সন্দীপয়তীতি তৎ তত্রেন্দুপন্দীপনীনাম্ী। কিঞ্চ গতির্জনস্য মম মনোরমা 
তত্র মনোরমান'স্মী | অপরঞ্চ উরুদ্বয়ং তিরস্কৃত। কদলী যেন তৎ তত্র রস্ত।- 
নায়ী। রতি-কৌশলবতী তত্র কগাবতীনাম্ী। ক্রবৌ রুচিরে চিত্রলেখে 
ইব তত্রৈক চিত্রলেখা ইতি ॥ ১৬ ॥ 


তোমার অধর বন্ধ,কপুষ্পের মত রক্তবর্ণ, কপোল মধুক কুস্থমের মত 
সিগ্ধপাঁতুর, নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাস! তিলফুলসদৃশ, 
এবং দত্তপঙক্তি কুন্দপ্রস্থনের ন্তায় আভাবিশিষ্ট (তোমার আনন পঞ্চ- 
বাণের তৃণীরতুল্য ) আমার মনে হয় মদন তোমার শ্রীমুখপ্রসাদেই বিশ্ব 
জয় করিয়াছে ॥ ১৫॥ 


দশমঃ সঞ্গ: ১২৫ 


প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সাদ্ধং রণে 
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুস্তেন সম্ভেদবান্‌। 

যত্র স্বিগ্ঠতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাং 
কংসম্তালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্য মানিনীবর্ণনে মুদ্ধমাধবে। নাম দশমঃ সর্গঃ। 

এবং স্বপ্রিয়াগুণকীর্তনাবেশান্মহানক্কটস্থানেষু তৎস্পর্শ্খম্মরণপরবশং 
শ্রীকষ্ণং বর্ণযন্নাশান্তে প্রীতিমিতি। হরিবে যুষ্ম(কং গ্রীতিং তন্তাম্‌। 
কীরৃশঃ রণে কুবলয়াপীড়েন সম্তেদবান্‌ আপর্গবান্‌। কীদৃশেন ? শ্রীরাধায়াঃ 
পীনপয়োধরয়োঃ ম্মরণকৃতৌ সাদৃশ্যেন সংস্কারোদ্োধকতয়া ম্থারকৌ কুস্তো 
যস্ত তেন। যত্র সম্ভেদে তৎ ম্পর্শস্থখেন সাত্বিকোদরাৎ শ্রীকৃষ্চে ক্ষণং 
স্বিগ্থাতি সতি মীলতি চ সতি কংসন্তাম্মাভিজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহ- 
কোলাহলোইভূৎ্) তেনাবহিতেন শ্রীরুষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ 
অনেন জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোইভূৎ ইতি পুর্বত্র ব্যামোহ 
আনন্দেন্ন উত্তরত্র তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম। অতএব সর্োহম্ং শ্ররাধা- 
স্মরণবিকারবর্ণনেন মুদ্ধে। মনোঁহরে। মাধবো যত্র সঃ ॥ ১৭ | 

ইতি বালবোধিন্তাং দশমঃ সর্গঃ | 


দৃষ্টি তোমার মদালমা, বদন ইন্দু-সন্দীপনী, গতি জন মনোরমা, উরুদ্ধয় 
রম্তাবিজয়ী, তুমি রতিক্রীড়ায় কলাবতী, এবং তোমার ভ্র চিত্রলেখার ন্যায় 
স্থন্দর। হে তন্বি, তুমি মন্ত্যতলে থাকিয়াও অমর-যুবতীগণের আশ্রয়স্থল 
হইয়াছ ॥ ১৬ ॥ 

কুবলয়াপীড় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে, তাহার কুস্ত সম্তেদকালে রাধার পীন 
পয়োধরের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য ধাহার দেহ ঘন্মাক্ত এবং 
নয়ন নিমীলিত হইয়াছিল, এবং তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া কংসপক্ষীযগণ 
আনন্বধবনি করিলে ধিনি প্ররুতিস্থ হইয়। গতপ্রাণ হস্তীকে দুরে নিক্ষেপ- 
পূর্বক শত্রুপক্ষের শোক-কোলাহলের হেতু হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীহরি 
আপনাদের প্রীতিবিধান করুন ॥ ১৭ ॥ মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ 


একাদশ; সর্গঃ 


সানন্দ-গোবিন্দঃ 


অুচিরমনুনয়েন গ্রীণয়িত্বা ধুগাক্ষীং 

গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্‌ । 

রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে 

স্করতি নিরবলাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥ 

গীতম্‌ ॥২০ ॥ 
বসস্তরাগষতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-_ 

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম, | 
সম্প্রতি মণ্ুল-বঞ্ুল-সীমনি কেলিশয়নমন্ুযাতম, ॥ 
মুগ্ধে মধুমথনমন্থুগতমন্থসর রাধিকে ॥ ২ ॥ ঞ্ুবম ॥ 


এবং গ্ডিয়াং প্রসাগ্য মেবৈমে 'ছর মিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিষ্চালক্ষ্য 
কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ে গতবতি সতি সখী শ্রীরাধামাহ জুচিরমিতি। 
দৃষ্টিং মুষ্ণাতি চমসাবৃণোতি দৃিমোষস্তম্মিন্‌ প্রদৌষে স্ষ,রতি সতি কেশবে 
চ কুঞ্জশষ্যাং গতবতি সতি কাঁপি রাধাং জগাদ। কিং কৃত্বা? বহুকালং 
ব্যাপ্য অন্ুুনয়েন মৃগাক্ষীং শ্রীণয়িত্বা। কীৃশীং রচিতা৷ প্রিয়রুচিকরী ভূষা 
ষয়া তাম্‌। পুনঃ কীদৃশীং? নিরবসাদাং প্রি়্াপ্রাপ্তিজন্তাৎ ছুংখান্লির্গতাম্‌। 
কীদৃশে? কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো! বেশে। যেন তন্মসিন্‌ ॥ ১ ॥ 

কিং জগাদ তদাহ বিরচিতেত্যাদিনা। অন্তাপি বসম্তরাগষতি- 


বহুক্ষণ যাবৎ অন্ুনয়বাক্য প্রয়োগে সেই মুগাক্ষীকে প্রসন্না করিয় 
নিবিড়ান্ধকাঁরময় গ্রদোষে শ্রীকৃষ্ণ সময়োৌচিত বেশে কুঞ্জশয্যায় গমন 
করিলে,--সথী অবসাদমুক্ত। রুচির সাজে সজ্জিত উৎফুল্ল! রাধাকে কহিতে 
লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


একাদশ: সগঃ ১২৭ 


ঘন-জঘন-স্তন-ভারভরে দর-মন্থর-চরণবিহারম.। 
মুখরিতমণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম॥| ৩।। 
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাঁবম.। 
কুন্ুম-শরাসন-শীসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম,॥ ৪ ॥ 


তালৌ। হেমুগ্ধে! সম্প্রতি অনুগতং মধুমথনমনুগচ্ছ অন্থগতান্ুগমন- 
শৈথিল্যানুগ্ধে ইতি সম্বোধনম্। অন্থগতিমাহ-__বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতি- 
পাদ্দিতা চাটুবচনানাং রচন। যেন তম্। চাটুবচনমাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ান্ুগতিঃ 
চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্ষেন তং ত্বৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং 
প্রার্থযতে সংপ্রতি তব প্রনাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্ুলকুঞ্জস্ত সীমনি মধ্যভাগে 
যৎ কেলিশয়নং তত্র গতম্‌ ॥ ২ | 


এতন্লিশম্য মৌনেন সন্মতিমৃহমান! শীঘ্র গমনপ্রকারমাহ-_ঘনে- 
ত্যাদিনা। জনে চ স্তনৌ চ জঘনম্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জধনস্তনং তন্ত 
ভারস্য ভরোইতিশয়ে। যস্যাঃ ছে তাদৃশি ! অতএব দরমন্থ্রচরণবিহারং 
যথ। স্যীত্তথা প্রিরসমীপং গচ্ছ, তথা মুখরিতৌ মণিমজীরৌ ত্র তচ্চ যথা 
স্যাত্তথা তেন হংসপরিভবং কুরু। নুপুরধবনেহংসরবপরিভাবিত্বা দিত্যর্থঃ। 
মরালে! হংস পক্ষিণি,নিকারঃ স্যাৎ পরিভবেতি বিশ্বঃ ॥ ৩ ॥ 


তত্র গত্বা কিং করোমি, মধুরিপে। রাবং শৃণু । কীদৃশমতিরমণীয়ং 
অতএব তরুণীজনানাং মোহজনকম্‌। ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং 


বিবিধ চাটু-বচনে এবং পাদবন্দনে আন্ুগত্য প্রকাশপুর্বক তোমার 
অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জস্থিত কেলি-শয্যায় গমন 
করিয়াছেন । অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে! তাহার অন্থনরণ কর ॥ ২॥ 


ঘন জঘন এবং স্তনভার হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নৃপুরকে মুখর 
করিয়া মরাল-বিনিন্দি গতিতে অগ্রণর হও ॥ ৩ ॥ 


১২৮ শ্রীগীতগোবিন্দম, 


অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরস্বম, | 
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুগ্চ বিলম্ব ম ॥৫॥ 
স্করিতমনঙ্ষ-তরঙ্গ-বশাদিব সুচিত'হরি-পরিরম্তম, | 

পুচ্ছ মনোহর-হা র-বিমল-জলধারমমুং কুচকুভ্তম, ॥ ৬॥ 


ত্যক্ত1 ভাবং প্রীতিং কুরু। কুস্থমশরাসনশাঁদনবন্দিনি হে যুবত্যঃ ! 
কাস্তসনাহমন্তরেণ মদ্বাণাদন্তেো। রক্ষিতা নাস্তাতো মানং ত্যজত, ইতি 
কামাজ্া। তস্যাঃ ভ্তাবকে ॥ ৪ ॥ 


মদ্বচনমন্্রমোদমানা অচেতনাপি লতাঁততিঃ ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে 
করভোরু ! লতাসমুহোইপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং 
করোতি, তন্মাদগতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ। অচেতনান্ুকুল্যেনাপি ত্বচ্চেতো 
ন দ্রবতীত্যভি প্রায়ঃ। বস্ততন্ত উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্ব্ঘম্‌ ॥ ৫ ॥ 


এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারাঁন্‌ দর্শয়তি । যদি মদ্রচনমনাত্ীয়মিতি মন্সে, 
হে সখি! তদা্মীয়মমুং কুচকুস্তং পৃচ্ছ। কীদৃশং ? অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ 
কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশং মনৌহরে। হার এব বিমলা জলধার! যত্র তম্‌ 
কুচোইয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ। কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশাৎ তম্মাদ্ধারোহপি 
জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ | অত্র উৎপ্রেক্ষতে সুচিতং হরিপরিরস্তমিবেতি। 


(মান পরিত্যাগপূর্বক কুঞ্জে গিয় ) “তরুণী-জন-মোহন মধুরিপুর 
রমনীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর” কামদেবের স্তি-পাঠক কোকিল-কুল 
এই আদেশ ঘোষণা করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ 
পরিত্যাগ কর ॥ ৪ ॥ 


হে করভোরু, অনিল-নঞ্চালিত করপল্লবে লতা-সমূহ তোমায় অভিসারে 
ইঙ্জিত করিতেছে, অতএব গমনে আর বিলম্ব করিও না ॥ « | 


একাদশঃ সর্গঃ ১২৯ 


অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জ ম.। 
চণ্ডি রণিত-রসন।-রব-ডিগ্তিমমভিসর সরসমলজ্জ্রম্‌ ॥ ৭ ॥ 
ক্মর-শরস্থভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্‌। 

চল বলয়রুণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্‌ ॥ ৮ ॥ 


বাঁমস্তন কম্পনং হি নার্ধ্যাঃ প্রিক্নসঙ্গমং হুচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্ত 
ইত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥ 


সম্প্রতি মাধবান্ুদরণে কাঞ্যাদিভূষণমেব ত্বাং বাছ্ং ব্যনক্তীত্যাহ। 
তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্‌। কথমন্তথ 
কাঞ্যাদিগ্রহণমিতি ভাবঃ।| ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ। 
ততো হে চণ্ডি! রণপ্রবীণে ! অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎ্সাহং 
রসিত। রসন। সৈব রবডিগ্ডিযে। বাগ্ভভাও বিশেষে! যত্র তচ্চ যথা স্তাত্তথা- 
ভিসর প্রিয়াভিমুখমনঙ্গরঙ্গং যাহি, রণসজ্জিতস্ত বিলম্বে! ভয়শঙ্কাম।সঞ্জয়- 
তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 


অথ গমনপ্রকারমাহ। হে সখি! করেণ সখীমব্লম্ব্য সলীলং যথ। 
স্যাত্তথা চল। কাদৃশেন স্মরশরন্থভগনখেন সংগ্রামার্থ, পঞ্চনখ। এব 
মোহনাদ্িকামাক্্রীণি তানি গৃহীত্ব। গচ্ছেত্যর্থঃ | গত্বা। চ বলয়কণিতৈহ্রিমপি 


(আমার কথ! বিশ্বাস না হয় ) তোমার এ মনোহর-হাররূপ বিমল- 
জলধার-শোভিত কুচকুস্তকে জিজ্ঞাসা কর। অনঙ্গ-তরঙ্গবেগে 
কম্পিত হইয়। তোমার বক্ষঃস্থল শ্রীহরির আলিঙ্গন-লাভেরই স্থচন! 
করিতেছে ॥ ৬ ॥ 

তোঁমার দেহ যে রতিরণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, ইহা সকল সখীই 
জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে! লজ্জা ত্যাগপুর্বক মেখলারূপ 


ডিত্ডতিম বাগ্ভ করিতে করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও ॥ ৭ ॥ 
১ 


১৩০ শ্রীণীতগোবিন্দম, 


শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বাঁমম্‌। 
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু ক্-তটামবিরামম্‌ ॥ ॥ 
সা মাং ড্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ 
গ্রীতিং যাস্যতি রংস্ততে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিস্তয়ন. ৷ 

স ত্বাং পশ্ঠতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বি্যতি 
প্রত্যুদগচ্ছতি মূচ্ছতি স্থিরতমঃপুজে নিকুজে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥ 


অববোধয় রণাঁয় সাবধাঁনং কুরু। কীদৃশং নিজগতো ত্বতগ্রাণ্তো৷ শীলং 
সমাধির্যস্য । সমীচীনে। হি যোদ্ধা প্রতিভটম্‌ অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত 
ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাং জনাঁনাং কতটামবির।মং যথা 
স্যাত্বথা অধিতিষ্ঠতু ! হাঁরাঁদেঃ সপ্ভাবে কথমপ্যাবিরামতা সিদ্ধিস্তত্রাহ। 
অধরীকৃতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কঠভূষণমিত্যর্থঃ। ভূষণবৈতৃষ্ঠ্যে 
বামাসক্ত্য। বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ ।__দূরীকৃতা বাম! প্রকৃঞ্টী রমণী যেন তৎ 
হৃড্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ৯ | 

পুনঃ ত্বরযিতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাত্যুতৎ্কঠামাহ__সা মামিতি। সা প্রিয়া 
সমাগত্য মাং দ্রক্ষ্যতি, দৃষ্টা চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি, প্রেমীলাপং কৃত্বা চ 
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ গ্রীতিং প্রাপ্তি, গ্রীতিযুক্তা দতী ময়! সহ রংন্যতে ইতি 


কাঁমশররূপ-নখশোভিত-করে সথীকে অবলম্বপূর্বক লীলাফ়িত 
ভঙ্গিমায় কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিক্ধণে আপনার আগমন-বার্থ। 
জানাইয়। হরিকে রতিরণে অবহিত কর ॥ ৮॥ 

শ্ীজয়দেবতণিত, হার অপেক্ষাও মনোহর, রমণী অপেক্ষাও মনো” 


মোহন, এই সঙ্গীত কৃষ্ণাপিতচিত্ব-ভক্তগণের ক-তটে অবিরাম অধিষ্ঠিত 
থাকুক ॥৯ ॥ 


একাদশঃ সগঃ ১৬১ 


অক্ষোনিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিগথগুচ্ছাবলীং 

মৃদ্ধি, শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তরিকাপত্রকম্‌। 
ধূর্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষঙনিকুঞ্জে সখি 

ধবাস্তং নীলনিচোলচাকু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১॥ 


সঞ্চিস্তয়ন্‌ স্িরতমঃপুঞ্জে তমালবনান্ধকাঁরান্ধনিবিড়ে তরুচ্ছায়ান্ধকাঁরস্যৈব 
স্থিতত্বাৎ “তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্যে”্তি শ্রীশুকোক্তিবং নিকুঞ্জে স 
প্রিয়ঃ শ্রীরৃষণস্তাং পশ্ঠতি, দৃষ্টা চ মুদা! বেপতে পুলকয়তি, আনন্দতি, 
স্বিচ্ভতি, সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুদগচ্ছতি, ততশ্চানন্নাবেশেন 
মুচ্ছতি ॥ ১০ ॥ 


অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপক রণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষোরিতি। 
হে সথি! সর্বতো। ব্যাপি ধ্বাস্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমীলিঙ্গতি, প্রিক়্াভি- 
সারাম্গকুল্যেন স্থখং দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃণং? নীলনিচোলাদপি চার, 
সর্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুতপ্রেক্ষিতম্‌। কীদৃশীনাং ? ধুর্তীনাং পরবঞ্চকাঁনাম্‌ 
অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ 
সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বে! ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ ? অক্ষোরঞ্রনং 
শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মৃদ্ধি, শ্তামসরোজানাং দাম কুচয়োঁঃ কম্তপিকা- 
পত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ | 


আমার প্রিয়া আসিয়া আমায় দেখিবেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমালাপ 
ও আলিঙ্গনে প্রীতিলাভপুর্বক রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তার গাঢ়- 
অন্ধকারাঁবৃত নিকুঞ্জে হরি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! আনন্দে 
কম্পিত, পুলকিত ও ঘর্মাক্ত হইতেছেন। কখনও বা৷ তোমার গ্রত্যুদ্গমন 
করিতে গিয়া মৃদ্ছিত হইয়! পড়িতেছেন ॥ ১০ ॥ 


১৬২ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


কাশ্মীর-গৌরব-পুষামভিসারিকাঁণা- 
মাবদ্ব-রেখমভিতো। রুচিমঞ্জরীভিঃ | 
এতত্বমাল-দল-নীলতমং তমিশ্রং 
তংপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥ 
হারাঁবলী-তরল-কাঁঞ্চন-কাঞ্চিদাম- 
মঞ্জীর-কম্কণমণি-ছ্যুতিদীপিতস্ | 


কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ-_কাশ্মীরেতি ৷ এতন্তমিত্রম্‌ 
অভিতঃ অভিসারিকানাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেয়ে! নিকষ- 
পাঁষাঁণতাং তনোতি। কীদৃশীনাং? কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপূর্যাসাং 
তাসাম্‌। যথা নিকষপাষাণে স্ুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাঁসাং ঘনান্ধকারে 
নিঃসাধবসতয়৷ গমন-জিজ্ঞাসেতি ভাঁবঃ| কীদৃশং? তমালদর্সবন্নীলতমং | 
এতেনান্ধকাঁরস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারঞ্চ ॥ ১২ ॥ 


ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎস্থকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গন্তমুগ্ততামপি 
লজ্জয়। তৎপার্শমভজমানাং সখী প্রাহ হারেতি নিকুঞগ্জনিলয়স্য দ্বারে 


আথিতে অগ্রন, কর্ণে তমাল-স্তবক, মন্তকে নীলোৎপলমালা, স্তনে 
মুগমদ-চিত্র এবং পরিধানে নীলাম্বর,_এইরূপ বেশে চতুর! অভি- 
সারিকাগণ উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে যখন নিকুঞ্জে গমন কবে, তখন মনে হয় 
অন্ধকার যেন তাহাদের সব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে ॥ ১১ ॥ 

( অভিনারকালে ) তোমার ন্াঁয় কুস্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের 
দেহজ্যোতি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদ্বল-স্ুনীল-গাঢ়-অন্ধকাঁর/_- 
তাহাদের প্রেম-্বর্ণের নিকষ-পাঁষাণের স্তাঁয় প্রতীয়মান হয়। (নিকষে 
যেমন স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, অন্ধকার-অভিসারে তেমনি প্রেমের পরীক্ষা 
হইয়া থাকে )॥ ১২ ॥ 


একাদশ: সর্গ; ১৩৩ 


দ্বারে নিকুগ্জনিলয়স্ত হরিং বিলোক্য 

ব্রীড়াবতীমথ সবীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩। 
গীতম্‌ ॥ ২১॥ 

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীতে ।-- 

মঞ্জুতরকুগ্জতলকেলিসদনে । 

বিলস রতি-রভসহসিতবদনে ॥ ১৪ ॥ 

প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ গ্রবম্‌ 

নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে। 

বিলস কুচকলস-তরলহারে ॥ ১৫ ॥ 


হরিং বিলোঁক্য অথানস্তরমিয়ং সথী লঙ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমীণমুবাঁচ। 
কীদৃশস্য ? হারাঁবলেন্মশধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদায়ে। মপ্রীরয়োঃ 
কম্কণয়োশ্চ মণীনাং ছ্যতিভিদর্গপিতস্য ॥ ১৩। 

কিমুবাচ সখীত্যাহ-_মঞ্জুতরেত্যাদিনা। হে রাধে! মাধবসমীপং প্রবিশ, 
প্রবিশ্ত চ ইহ মগ্ডুতরকুপ্রতলমেব কেলিসদ্নং তত্র বিলস, রতিরভসেন 
হসিতং বদনং যস্য! হে তাদৃশি! তব উচ্ছলিতং মনঃ অত্যৎস্থকতয়া 
হাস্যমিষেণ প্রিয়মিলনাঁয় বহিনির্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১3 | 

ন মন্মন উচ্ছলিতং, কিন্তু অপ্য তব নাঁগরদ্য বৈকল্যমাকলয্য মদ্বদনং 


হসিতং তত্রাহ। সর্বত্র পূর্ববনুখবন্ধযোৌজন! প্রতিপদে শেষার্দং ফ্বম্‌। 
কেলিসদনে কীদুশে নবভব্দশোকদলৈঃ পললবৈঃ রচিত" শয়নশ্রেষ্ঠং যত্র 





সস সপ শশা লাশ ছি ৯৩ 





অতঃপর মণিহার, হ্বর্মেখলা, মণ্রীর ও মণিকম্কণ-প্রভায় আলোকিত 
কুঞজগৃহদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে লজ্জিতা৷ রাধাকে সখী বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ | 

হে রাধে! মনোহর কুপ্রতলে কেলিশধ্যায় মাধবের নিকট গমন কর 
এবং রতিরসাঁবেশে হাস্যমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৪ ॥ 


১৩৪ শীগীতগোবিন্দম্‌ 


কুস্ু মচয়র চিত-শুচিবাসগেহে। 

বিলস কুনুম-সুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥ 
চলমলয়বনপবন-স্ুরভি-শীতে। 
বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥ 
বিতত-বনুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে। 

বিলস চিরমলস-গীন-জঘনে ॥ ১৮ ॥ 


তশ্মিন। কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলো৷ হারে! যস্যাঃ হে তাদৃশি ! 
কুচকম্পেনান্তবু ত্তিব্যক্ত। অতো বাম্যং ন কুর্বিবিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 

অন্যাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাঁৎ কম্পোইয়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে ? 
কুন্ুমচয়েন রচিতং শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাসগেহং যত্র তম্মিন। নিকুঞ্জাভ্যন্তরে 
পুষ্গগৃহরচনাবিশেষ ইতি ন পৌনরুক্তাম। কুস্থমেভ্যোহপি স্ুকুমারো 
দেহো যস্যাঃ হে তাদৃশি! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়ন্্াং প্রতীক্ষতে, ত্বং 
কুনুমস্থকুমারতনুরতো বাম্যমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথোন্দীপনাতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্য 
পবনেন স্থুরভি শীতলঞ্চ যত্তস্মিন্‌ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং 
যদ্যাঃ হে তাদৃশি! অতোহন্সিন্‌ প্রবিশ্ত তদাচরেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? বিততানাং বহুবলীনাঁং নবপলবৈর্ধনে নিবিড়ে অলসঞ্চ 


নবজ।ত অশোক-পলব রচিত শয্যায় ( মাধবের সমীপে গমন করিয়া) 
হার-তরলিত-বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১ ॥ 

হে কুনুম-কোমলাঙ্গি! কুম্থমচয়-রচিত পবিত্র কেলিগৃহে ( মাধবের 
সমীপে গমন করিয়। ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৬ ॥ 

রৃতিবলিত ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়৷ মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতল-কুঞ্জে 
( মাঁধবের সমীপে গমন করিয়া ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৭ 


একাদশঃ সর্গ: ১৩৫ 


মধুমু দিত-মধুপকুল-কলিতরাবে । 
বিলস মদনরস-সরপভাঁবে || ১৯ ॥ 
মধুরতরপিকনিকর-নিনদ-মুখরে | 
বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ ২৭ ॥ 
বিহিত-পদ্মাবতী-ম্ুখসমাজে । 

কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি 

ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ | 


পীনঞ্চ জঘনং যস্যাঃ হে তাদৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়া-বিশেষণং, 
ঈদৃগ জঘনং সফলং কুবিবত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 
পুনঃ কীদৃশে ? মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র 

তম্মিন। মদনরসেন শৃঙ্গাররমেন সরসভাবঃ সারস্যং ষস্যাঃ হে তাদৃশি! 
ঈদৃক্প্রভাবারাস্তৰ তন্নিকট প্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ | 

“ পুনঃ কীঘদৃশে ? মধুরতরৈং পিকনিকরনিনদৈমু থরে । দশনা এব রুচ্যা 
রুচিরমানিক্যবিশেষা যস্যাঃ হে তাদৃশি ! ঈদৃগ,দশনায়ান্ততক্রিয়াবিণেষ- 
কৃত্যমেব যোগ্যমিতি ভাবঃ। “পক্দীড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিছু* 
ইতি হারাবলী ॥ ২০ | 


হে মুরারে! জয়দেবকবিরাঁজরাঁজে ভণতি সতি ত্বদর্থপখী-প্রার্থনমিতি 


হে চির-অলস পীন-জঘনবতি ! নবপল্লব-ঘন লতায় আছ্ছুন্ন কেলিগৃহে 
( মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৮ | 

মধুমত্ত-ভ্রমরকুল-গুজিত কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) মদনরণে 
মাতিয়! বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৯ ॥ 

অস্থি রুচির দশনপওক্তিশালিনি ! সুমধুর পিকনিনাদ-মুখরিত-কু্জে 
( মাধব-সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ২০ | 


১৩৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রাস্তো ভৃশস্তীপিতঃ 

কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি স্ুধা-সমন্বাধ-বিম্বাধরম. | 

অস্যাঙ্কং তদলম্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রক্ষেপ-লক্ষ্মীলব- 

ক্রীতে দাস ইবোঁপসেবিত*পদাস্তোজে কুতঃ সংভ্রমঃ|২২।। 


শেষঃ মঙ্গলশতাঁনি কুরু। কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্থখসমূহে! 
যেন তম্মিন। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ | নিত্যত্বসর্কোত্তমত্বনিশ্চয়া- 
বেশেনাক্মানং বহুমন্তমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌডোক্তিরিয়ম্‌ ॥ ১১ ॥ 


অথ সথী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনর্্াহ _ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং 
চিত্বেন বহন্নতিশ্রাস্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুতয়েত্যর্থঃ। কন্দর্পেণ চ ভূশং 
তাপিতঃ, অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ | অ্ুধয়। সংবাধং সঙ্কটং 
ব্যাপ্তমিতি যাঁবৎ বিশ্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তলম্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয়। 
অন্তঃস্থিতায়। বহিঃস্থিতদ্য পানান্ুপপত্তেরিতি ভাবঃ। অবিদ্দিতাভি প্রায়" 
স্যাক্ক প্রবেশে মন্মনঃ সংকুচত্যত আহ ।--_ভক্রবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এব 
লক্ষ্মী দবস্তস্য! লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকোঁচঃ। কন্মিন্নিব ? অল্পমূল্যক্রীতে 
দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ-সেবিতে 
পদান্তোজে যেন তন্মিন। ক্রীতন্যৈব সেবোপযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ 


হে মুরারে ! জয়দেব কবিরাঁজ-রাজ্বরচিত পল্মাবতীর আনন্দবর্ধনকারী 
এই সঙ্গীতে জগতের মঙ্গল বিধান কর ॥ ২১ 

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমাঁকে অন্তরের মধ্যেই বহুকাল ধরিয়া বহন 
করিয়। পরিশ্রাস্ত এবং মদনতাঁপে সন্তপ্ত হইয়াছেন, তাই তোমার অধর- 
নুধা পানের আকাজ্ষ। করিতেছেন। অতএব তুমি তাহার অস্ককে 
অলম্কৃত কর। ধিনি তোমার কটাক্ষ-লক্মীর কণামাত্রে ক্রীত হইয়াছেন, 
সেই দাদ পাদপদ্মের সেবা! করিবে তাহাতে আবার লজ্জা কি ?॥ ২২॥ 


একাদশ: সর্গঃ ১৩৭ 


সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোল-লোচন।। 
শিঞ্ান-মঞ্জুমঞজীরং প্রবিবেশ নিবেশনম,॥ ২৩।। 


গীতম্‌ /২২॥ 
বরাড়ীরাগরূপকতালাভযাং গীয়তে ।__ 


রাধাবদন-বিলোকন-বিকপিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম. 
জলনিধিমিব বিধুমগ্ুল-দর্শ ন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম || 
হরিমেকরসং চিরমভিলধিত-বিলাসম.। 

স! দদর্শ গুরুহর্-বশংবদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম, ২৪) ঞ্রুবম.। 


ইতি সধীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং প্রবিবেশেত্যাহ_-মেতি। স 
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং সদাধবগং সানন্দং চ যথা স্যাত্বথ! কুপ্তগৃহং প্রবিবেশ। 
প্রথমসমাগমবৎ লসাধ্বসং বিচ্ছদান্তর প্রাপ্ত্য। সানন্দমমিতি জ্ঞেয়ম; অতএব 
গোবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যণ্যাঃ স ॥ ৩ ॥ 


এবং কুঞ্জ প্রবেশমুক্ত1 শ্রীক্কষ্চপ্য তদ্দর্শনানন্দবিকারান্‌ বর্ণয়ন্‌ 
তস্যান্তদর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা। অন্যাপি বড়রীরাগ-রূপকতালৌ। স৷ 
শ্রীরাধ। হরিং দরদর্শ। কীদৃশং? একন্সিন্নালম্বনে শ্রীরাধারূপে রসে! ষস্য 
তম. । তস্যাঃ সর্বোত্মত্বনিশ্চয়েন তদে কপরত্বমিত্যর্থঃ। নন অন্াঙ্গনাভিঃ 
রমমাণস্য কুতস্তৎ্পরত্বং চিরং পূর্বোক্তপ্রকারেণাভিলধিতস্তয়া সহ বিলাসে। 
যেন তং, অতএব তত্প্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহর্ষপ্যায়ভ্তং বদনং যস্য তং, 
অতএবানঙ্গপ্য বিকাশে! যত্র তম.। তর্দেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পঞ্টয়তি। 


শ্রীরাধা সখীর এই সমস্ত কথা শুনিয়৷ আশঙ্কায় এবং আনন্দে 
গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপপুর্বক মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে 
করিতে কুপ্তগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩| 


১৩৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম,। 
স্কুটতরফেন-কদন্ব-করম্থিতমিব যযুনাজল-পুরম, || ২৫ || 
শ্যামলমৃছ্ল-কলেবর-মগ্ডুলমধিগতগৌরছুকূলম, ॥ 
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম..॥ ২৬ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং? রাধাবদনবিলোকনেনৈব রসপমুদ্রদ্য তস্য বিকাসিতা 
হ্যস্তভাদয় এব উর্ময়ে! যত্র তং। কমিব ? জলনিধিমিব। কীদৃণং জল- 
নিথিং বিধুমগ্ডলদর্শনেন চঞ্চলীকৃতাঃ তুঙ্গান্তরঙ্গ। যত্র তম. | অত্র শ্রীরুষ- 
সমুদ্রয়োব্বিকারোন্দ্যোঃ সাম্যম ॥ ২৪॥ 


পুনঃ কীদৃশং 1? উরি বিদুরং পরিলম্ব্য হারং দধানম. কীদৃশং 
হারং নির্মলমুক্তাগ্রথিতম.। কমিব__যমুনাজলপুরমিব। কাদৃশং? 
ক্ষুটতরফেনকদন্বেন খচিতম.। অত্র শ্রীকৃষ্ণদ্য যমুনাজলপুরেণ হারপ্য 
ফেনসমূহেন চ সাঁম্যম.| “মুক্ত| শুদ্ধৌ চ তারঃ স্যাথ। ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৫ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং ? শ্তামলং মৃছলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যপ্য তং। যথোচিতা- 
বয়বসন্লিবেশপ্রতিপাদনার্থং মগ্ডলত্বেনোক্তিঃ। তথা প্রাপ্তং পীতহকূলং 
যেন তম.। কমিব-নীলনলিনমিব। কীদৃশং ? পাতপরাগাণাং সমুহাতি- 
শয়েন বেষ্টিতং মূলং বস্য তৎ। অত্র নীলকমলেন ্রীকৃষ্চস্য পরাগেণ পীত- 
বন্জস্য সাম্যম.; পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাডভুতোপমেয়ম, ॥ ॥২৬| 


শ্রীরাধিক দেখিলেন--তাঁহার মুখাবলোকনে চির-অভিলধিত বিলাস- 
সাধ পুর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন,__চন্্রমণল- 
দর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গ-সন্কুল জলনিধির মত-_হর্য'(তিশয়ে অনঙ্গা- 
বেশে বিবিধ সাত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে ॥ ২৪ | 

বমুনা-জল-প্রবাহে সমুখিত ফেনপুঞের ন্যায় লম্বমান বিমল-মুক্কাছারে 
শ্ীহরির বক্ষংস্থল শোভা পাইতেছে ॥ ২৫। 


একাদশঃ সগ£ ৯৩৯ 


তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাঁগম.। 
স্কুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম,॥১৭।। 
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডলশোভম,। 
শ্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধরপল্লব-কৃতরতিলোভম্‌ ॥ ২৮॥ 
শশিকিরণ-চ্ছরিতোদর-জলধর-সুন্বর-সকুন্থমকেশম্‌। 
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্মল-মলয়জ-তিলকনিবেশম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং? চঞ্চলসা দৃগঞ্চলস্য বলনেন মনোহরং যদ্বদনং তেন 
জনিতঃ ত্য রতিরাঁগে! যেন তম । পুনঃ কমিব_-শরদি তড়াগমিব। 
কীদৃশং? বিকসিতং যৎ পদ্মংতস্যোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগং যত্র তৎ। 
অত্র শ্রীককষ্ণদ্য তড়াগেন বদনপ্য কমলেন নয়নয়োঃ থগ্রনযুগলেন চ 
সাম্যম, ॥২৭॥ 

পুনঃ কীদৃশং? বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাং হুর্যা- 
সদৃশাভ্যাং কুগুলাভ্যাং শোভ। যত্র তম.। তথা ম্মিত এব রুচিস্তয়। 
রুচিরঃ সমুল্লসিতশ্চ যোইধরপল্লবন্তেন জনিতন্তম্ত রতিলোৌভো যেন তম্‌ /২৮॥ 

পুনঃ কীদৃশং? শশিকিরণৈর্বযাপ্তম উদরং যদ্য জলধরপ্য, ম ইব স্থন্দরাঃ 
সকুন্মাঃ কেশ! যণ্য তম.। অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাম, ইন্দুকিরণেন 


তাহার পীতান্বর- মিহি স্থামল- -কোমল-কলেবর পীত-পরাগ- পটলে 
বেষ্টিত-মূল নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২৬। 

তাহার রতিরাগ-বর্ধনকারী চঞ্চ-কটাক্ষশোভিত-বদন প্রস্ষ,টিত- 
কমলমধ্যে ক্রীড়ারত থঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের ম্যায় বোধ 
হইতেছে ॥ ২৭ ॥ | 

তাহার বদন-কমলে মিলিত হইয়৷ কুগুল-যুগল হৃর্ধযমণ্ডলের শোভ। 
ধারণ করিয়াছে; তাহার ঈষৎ হাপ্যযুক্ত উল্লপিত-মধর-পরনব রতিলালদ। 
বদ্ধিত করিতেছে ॥ ২৮ ॥ 


১৪০ শ্রীগীতগোবিন্দম 


বিপুল-পুলক-ভর-দস্তরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্‌। 
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জল-ভূষণ-স্ভগ-শরীরম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
শীজয়দেবভণিত-বিভবদিগুনীকৃত-ভূষণভারমূ। 

প্রণমত হৃদি বিনিধাঁয় হরিং স্ুচিরং সুকৃতোদয়সারম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


চ সাম্যম.। তথ তিমিরে উদ্দিতং যদ্ধিধুমণ্ডলং তদ্ন্নির্মলশ্চন্ননতিলক- 
নিবেশো! ষদ্য তম.। অত্র ললাটন্য তিমিরেণ তিলকস্য ইন্দুমগ্ুলেন চ 
সাম্যং। ইয়মপ্যড্ুতোপম| ॥ ২৯ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং? বিপুলানাং পুলকাঁনামতিশয়েন বিষমীকৃতং কচিদুন্নতং 
কচিদবনতম, ইতি যাবৎ, অতএব তন্দর্শনাৎ হ্বছ্যদগতরতিকে লিকলাভির- 
ধীরং তথ। মণিগণকিরাঁণানাং সমূহেন সমুজ্জলৈভূর্ষিণৈঃ সুন্দরং শরীরং যদ্য 
তম. ॥ ৩০ ॥ 


ভোঃ সাধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধায় সুচিরং যথ। স্যাত্তথ। প্রণমত। 
কীদৃশং পুণ্যবিশেষস্য য উদয়ঃ ফলং তস্য সারভূতম,। তথ! শ্রীজয়দেব- 
ভণিতমেব বিভবস্তেন দ্বিগুণীককৃতঃ ভুঁষণভারে! যত্র তম.। যৈঃ শ্বয়মলস্কৃতং 
তে অলঙ্কারাঃ জয়দেবস্যোপমাদিবাখিলাসৈদ্ধিগুণীরুতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ 


তাহার কুস্মাঞ্চিত কেশদাম শশি-কিরণগর্ভ-জলধরের স্তায় সুন্দর 
দেখাইতেছে এবং ললটস্থিত নির্মল চন্দন-তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ চন্দ্র- 
মণ্ডলের ন্যায় শোঁভ। পাইতেছে ॥ ২৯। 

রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর-__মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জল তাহার 
স্থন্দর দেহ_-বিপুল-পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে ।। ৩০ ॥ 

শ্রীজয়দেবের এই গান ধাহার সৌন্দর্্য-বিভব দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়াছে, 
পুগ্যফলের সারভূত সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ প্রণাম 
করুন ॥ ৩১ ॥ 


একাদশঃ সর্গ; ১৪১ 


অতিক্রম্যাপাজং শ্রবণপথপধ্যস্তগমন- 
প্রয়াসেনৈবাক্ষোস্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ । 
তদানাং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে 
পপাত স্বেদাস্তঃপ্রসর ইব হখ্ণশ্রুনিকরঃ |. ৩২ || 
তজস্ত্যাস্তল্লাস্তং কৃতকপট কঙডুঁতি-পিহিত- 

শ্মিতং যাতে গেহাদ্হির বহিতাঁলীপরিজনে । 
প্রিয়ান্তং পশ্যন্ত্যাঃ ম্মরশরসমাহতস্থৃতগং 

সলজ্জা লজ্জীপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥ 


অথ শ্রীকৃষ্ণন্ত গ্রীরাধিকাদর্শনীনন্ববিকারমুক্ত1 শ্রীরাধায়ান্তদর্শনানন্দ- 
বিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকুষ্খাবলোকনসময়ে শ্রীরাঁধার়া 
অক্ষোহর্ষাশ্রনিকরঃ পপাত। তত্রোৎপ্রেক্ষতে, _ন্বেদান্তঃপ্রসর ইব। 
যতোহতিচঞ্চলা তারা! নেত্রকনীনিক] ঘত্র তৎ যথা স্তাত্বথা পতিতয়োঃ যঃ 
কশ্চিৎ পততি সোঁইপি ঝটিত্যু্থায় কেনাপি কিমহুং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং 
কৃত্বা লজ্জয়৷ দিশোইবলোকয়তি ইত্যভিপ্রান্ঃ | তত্রাপ্যুতপ্রেক্ষতে, 
নেত্রাস্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্যস্তগমনপ্রয়াসেনৈব। যোইত্যন্তং গচ্ছতি 
সো২পি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 


ততঃ শধ্যাস্তিকং গতা ্াস্তস্যাং প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিতা ইত্যাহ 
তজন্ত্য। ইতি। তৎস্কখান্কুল্যে সাবধানে! য আলীপরিজনস্তম্মিন কৃত- 
কপটকর্ণাদিকওত্যাচ্ছাদিতন্মিতং যথা! স্যাত্বথ৷ গেহাদ্বহির্যাতে সতি মৃগী- 
দৃশঃ শ্রীরাধায়! লঙ্জাপি সলজ্জা দতী অতিদুরং বিশেষেণাগমৎ। কীতৃশ্তাঃ ? 


শশী ০ শশী শি শীশাশীন 
সপ লেস সস 








_- শশী শট শশী শা কি পি 


প্রিম্তম শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিয়া শীরাধার চঞ্চল-তাঁরকাশোভিত 
নয়নদ্বয় যেন শ্রবণপ্রাস্ত পধ্যন্ত গমন প্রয়াসে পরিশ্রান্ত হইয়াই 
স্বেদামুচ্ছলে আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিল। (বিস্ষারিত নেত্র আনন্দাশ্র 
পূর্ণ হইল )॥ ৩২ ॥ 


১৪২ _. স্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


জয়শ্রীবিস্তান্তৈমহিত ইব মন্দারকুন্ুমৈঃ 

স্বয়ং সিন্দুরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব। 
ভুজ্ঞাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্থথ্িন্ুজয়িতি ভুজদণ্ডে। মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে সানন্দগোবিন্দো 
নাম একাদশ সর্গঃ। 
শধ্যায়! নিকটং গতায়াঃ ততশ্চ ম্মরশরেণ সমাহৃতং যদ্ধাস্যকটাক্ষাদিকং 
তেন সুন্দরং যথ! স্যাত্বথ। প্রিয্নাস্যং পশ্ঠন্ত্যাঃ প্রিয়াস্যবিশেষণং বা ॥ ৩৩॥ 
অথ তথাভিলীষবিশেষেণালোচ্যমানং শ্রীকষ্ণস্য ভূজদণ্ডং স্মরন্‌ তৎ 
সৌন্দর্য্যং বর্ণ্ৃতি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভুজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশ: 
ভূজাপীড়ক্রীড়য়া হতস্য কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণ বিক্ষিপ্ত লগ্র। ইতি 
যাবৎ অস্যপ্িন্দবো যত্র নঃ। তত্রোতপ্রেক্ষতে, _জয়শ্রিগাপিতৈম ন্দারকুন্থমৈ- 
রচ্চিত ইব। জয্রপুজিতত্বেন হেতুনোতপ্রেক্ষাস্তরমাহ_দ্বিপেন সহ 
ংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দুরেণ মুদ্রিত ইব রণা ভিমুখঞ্চেৎ মল্লোহভিযাতি তদী- 
রুূণরাগেণাঙগং মর্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ । অতএব বিপ্রলস্তানস্তরপ্রাপ্তযানন্দেশ 
সহিতো গোবিন্দ যত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ইতি বালবোধিন্তামেকাদশঃ সর্গঃ। 


সখীগণ কর্ণকও্য়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া! কাধ্যাস্তরব্যপদেশে 
কুপ্জগৃহের বাহিরে প্রস্থান করিলে মৃগাক্ষী রাঁধ। সানুরাগ-কটাক্ষে শ্রীরুষ্ণের 
মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । তাহাকে তদবস্থ দেখিয়! লজ্জাও সলজ্জ- 
ভাবে দূরে পলায়ন করিল ॥ ৩৩ ॥ 

বাহুযুদ্ধে কুবলয়পীড় নামক হস্তীকে নিহত করায় তাহার কুস্তস্থিত 
সিন্দুরে এবং প্রকীর্ণ রক্ত-বিন্দুতে শোভিত যাহার ভুজদণ্ড জয়লক্্মীর 
অগিত মন্দার-কুম্থমে অচ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, মুরাঁরির সেই বাহু- 
যুগল জর়যুক্ত হউক ॥ ৩3 ॥ সানন্দ-গোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ 


দ্বাদশ; সর্গ: 
সুগ্রীত-গীতান্বরঃ 


গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনি্ভর- 
স্মরশরবশাকুতক্ষীতন্মিতন্মপিতাধরাঁম্‌। 
সরসমনসং দুষ্ট রাধাং মুহুন বপল্পব- 
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্‌ ॥ ১। 
গীতম্‌ ॥ ২৩। 
বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাঁং গীয়তে ।-_ 
কিশলয়শয়নতলে কুরু কাঁমিনি চরণনলিনবিনিবেশম্‌ 
তব পদপল্লববৈরি পরাতবমিদমন্থুভবতু সুবেশম্‌ ॥ 
ক্ষণমধুন! নারায়ণমন্ত্গতমনুভজ রাধিকে ॥ ১ ॥ গ্রবম্॥ 
অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কৃতার্থং মন্তমানঃ 
শ্রীকষ্কো২তিদৈন্তমাবিক্ুর্ধন্‌ প্রিয়ামুখাচেত্যাহ গতবতীতি । সখীবৃন্দে গত- 
বতি সতি হঝিঃ প্রিয়ামুবাচ । কিংক্ৃত্বা? সরসমনসং তাং দৃষ্ট। যতো 
মন্দে। যক্ত্রপাঁভরন্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশরস্তদ্ধশো য আকুতোহভিপ্রায়ন্তেন 
স্কীতং যৎ ম্মিতং তেন স্সপিতোইধরো! ষস্যান্তাম অতএব নবপলীববিরচিত- 
বিশ্তীর্ণশষ্যায়াং বারং বারং নিক্ষিপ্ড। দৃষ্টির্ষয়। তাম.। বিভাপরাগৈকতালী- 
তালৌ। রাগলক্ষণম. ষথা-_স্বচ্ছন্দদম্মরনিত-পুম্পচাপঃ প্রিয়াধরাস্াদ- 
নুধাভিতৃপ্তঃ | পর্য্যস্কমধ্যাস্য কতোপবেশে। বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ ॥ 
কিমুবাঁচ ইত্যাহ কিশলয্নেত্যার্দিনা, তাঁম. ॥ ১॥ 











সপ ৮ 


মখী”ণ কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলে সরসচিত্তা, মদনাঁবেশে উৎফুললা 
হাস্য-ন্নাং ধরা শ্রীরাধা নবপল্লব-রচিত শধ্যার প্রতি বারংবার সলজ্জদৃষ্টি 
নিক্ষেপ বরিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


১৪$ শ্রীগীতগোবিন্বম্‌ 


করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাঁসি বিদূরম্। 
ক্ষণমুপকুরু শয়নোৌপরি মামিব নৃপুরমন্থগতিশুরম্‌ ॥ ৩॥ 
বদনস্থধানিধি-গলিতম স্বৃতমিব রচয় বচনমন্থুকুলম্‌। 
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি ছুকুলম্‌॥ ৪ ॥ 


হে রাধিকে ! নারায়ণং নারীণাং সমূহে! নারম, নারাণাময়নমা শ্রয়ে! 
যন্তম, জীসমৃহাশ্রয়ং ত্বামন্থগতং ত্বদ্দেকপরং মামধুনা ক্ষণমন্থতজ বহুবল্প- 
ভোইপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অন্কুভজনমেবাহ,__-কিশলয়শয়নন্তোপরি 
চরণকমলয়োবিবন্তাসং কুরু ৷ পুজায়াঃ প্রথমালমাসনম, অঙ্গীকুবিবত্যর্থঃ। 
মৎপুজাকামঃ ত্ব্যস্তীতি কামিনীশবঃ প্রধুক্ঃ | তেন কিং স্যাত্বত্রাহ,_ 
ইদ্বং কিশলয়শয়নং পরাজয়মনুভবতু । কুতোহস্য পরাভবঃ সাধ্যন্তত্রাহ।-- 
তব পদ্পল্পববৈরি অরুণতা দিভিগ্ণৈঃ সাম্যাকাজ্ফয়। বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্‌। 
কীদৃশমিদং স্থুবেশং তত্তদ্‌গুণৈঃ শোভমানমপি হংসকাগ্লক্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ 

তদারোহণেন কথং ত্বদন্ুভজনং স্যাঁদত আহ। অহমাত্মনঃ করকমলেন 
তব চরণয়োঃ পুজাং করোমি, যতন্্ং বিদুরমাগমিতাদি আনীতাসি 
অর্থান্ময়েতি জ্ঞে়ম.। দূরাগতদ্য পূজ। যুক্ত বেত্যর্থঃ | তদর্থং ক্ষণং শয়নো- 
পরি নুপুরমিব মামঙ্গীকুরু । উভয়ং বিশিনষ্টি | অন্থুগতৌ নিপুণং অন্গুগতস্য 
পদলগ্রস্য উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

পুজানুজ্ঞাং বিনা পুজ। ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে বদনেতি। 


হে রাধিকে! এই কিশলয়-শয্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। 
তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্যে তাহার গর্ব চূর্ণ হউক । নারায়ণ তোমার 
আন্গত্য স্বীকার করিতেছে, এইবার তাহাকে ভজন! কর ॥ ২॥ 

অনেক দূর হইতে আসিয়াছ। আমার করকমলে তোমার চরণ 
অচ্চনা করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্রনূপুরের মত শধ্যাপ্রাস্তে আমাকে 
গ্রহণ কর ॥৩॥ 


দবাদশঃ সর্গঃ ১৪৫ 
প্রিয়পরিরস্তণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিছ্বরবাপম্‌ । 
মছুরমি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনদিজতাপম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অধরস্ুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসমূ। 


ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম. | ৬ ॥ 


অমৃতমিব বচন* রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ। কুতোহমৃতত্বং বচনস্ত? যতে৷ 
ব্দনেন্দোর্গলিতম্‌। কীদৃশং ? তদনুকুলমেব অমৃতবন্তুব তীত্যর্থঃ। নম্থ 
কিমেতাবতা তবেগ্দিতং সেত্ন্ততীত্যাহ,_-উরদি ছুকুলং অপদারয়ামি। 
উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী । কুতঃ পয়োধররোধকম্‌। কমিব বিরহমিব। 
যথ। বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিগ্ভতে তথানেনাপীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ 


ততঃ বক্রমবলোকয়ন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ-_-প্রিষেতি । হে পরিয়ে 
মছুরসি কুচকলসং স্থাপয়। উরস্তেবার্পণে হেতুমাহ।- অতিহুর্লভং 
ছুরবাপন্ত হৃদ্ধেব ধারণযো গ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তহি কথং তত্প্রাপ্তিরত আহ। 
_ প্রিয়ন্ত মম পরিরস্তণায় যে। রভসস্তেন উচ্ছলিতমিবোতপ্রেক্ষে । তদপি 
কুতোঙ্বগতং পুলকিতং যথার্ত্যাবলোকাৎ করুণস্তদাত্তিণম নাঁয় পুলকিতে। 
ভবতি তদ্বদয়ম্পীত্যর্থঃ। কিমর্থং তন্নিবেশং প্রার্থ্তে তত্রাহ।-_ 
কামতাপং খগুয়, রসায়নার্পণাত্তাপোপশান্তির্ভবতি এবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 


অন্তথা মম দশমী দশৈব স্তাদিত্যাহ । হে ভামিনি! বক্রদৃষ্ট্যব- 
লোকনাৎ ভামিনীত্যুক্তম। অধরমস্থধারসং দেহি। কিমর্থং মৃতমিব 








তোমার বদনস্ধা-নিধির ললিত অমৃতময় অনুকূল বচনে আমায় 
অভিষিক্ত কর। বিরহ-বাধার মত তোমার পয়োধররোধক বক্ষের 
ছুকৃল আমি অপসারিত করি ॥ ৪ ॥ 

প্রিয়পরিরস্তাবেগে অতিশয় পুলকিত অতি ছল ভ তোমার এঁ কুচকলপ 


আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া মদনসন্তাপ দূরীভূত কর॥ ৫ ॥ 
৩ 


১৪৬ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমন্গুণকঠনিনাদম.। 
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাঁদবসাদম. || ৭ ॥ 
মামতিবিফলরুষা! বিকলীকৃতমবলোকিতৃমধুনেদম,। 

মীলতি লঙ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিস্যজ রতিখেদম, ॥ ৮ ॥ 


দাসং জীবয় মামিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্‌ | অমুতং দত্বা৷ মুতমিব মাং জীবয়েত্যর্থ; | 
অত্রাত্মনোইনন্গতিকত্বমাহ।__ত্বয্যেবাপিতং মনো যেন তম্‌। নন তে 
কাপি পীড়। নোৌপলভ্যতে তথ কথং তথাভূতমাআ্মানং কথয়সি ইত্যাই। 
-বিরহানলেন দগ্ধং বপুর্যন্ত তম্‌। তজজ্ঞানং কুতস্তত্রাহ।--অবিলাসং 
বিলাসাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 


মৌনেন তৎসম্মতিমালক্ষ্য লোভাদন্তদপি প্রীর্থরতে। হে শশিমুখি ! 
মণিরসনা-গুণং মুখরীকুরু | কীদৃশম্‌ ? অনুগুণঃ সদৃশঃ কণ্ঠনিনাদঃ যস্য তৎ। 
প্রার্থনাবিশেষোহয়ং তেন কিং স্তাত্তত্রাহ।_-মম শ্রুতিপুটযুগলে চির- 
কালীনমবসাঁদং শময়। শ্রতেঃ পুটত্বোক্যা। তস্তাপনয়নে নামৃতত্বং 
বোধিতম্। তদবসাদ এব কুতস্তত্রাহ।_-পিকরুতৈর্্যাকুলে ॥ ৭ ॥ 


মধ্যকারণকোঠপে তৰ নয়নং প্রমাণমিতি নিগগ্ভ প্রার্থয়তে । ইদং তব 
নয়নম্‌ অধুনা মাঁমবলোকিতুং লজ্জিতমিব মীলতি মুদ্রিতমিব ভবতি 
কিমিতি লজ্জিতমত আহ,--ময্যকারণকোপেন বিকলীক্ুতম্‌ অন্টোইপি ষঃ 
কশ্চিন্নিরপরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সোইপি তনুখাবলোকনেন 


হে ভামিনি! তোমাতে অপিতচিত্ত বিলাসাভাবে বিরহাঁনলদগ্ধদেহ 
মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধরন্থধাদাীনে সঞ্জীবিত কর ॥ ৬ ॥ 

হে শশিমুখি! আমার ক্রুতিযুগল পিকরবে বিকল হইয়াছে। 
তোমার কণ্ঠরবের অন্ুকারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে আমার চিরাবসাদ 
প্রশমিত কর ॥ ৭ ॥ 


দ্বাদশঃ সর্গঃ ১৪এ 


শ্ীজয়দে বভণিতমিদমনুপদ নিগদিতমধুরিপুমোদম, | 
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোঁদম, ॥ ৯ ॥ 
প্রত্যহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ 
ক্রীড়াকৃতবিলোকিতেহধরন্তুধাপানে কথানর্্মভিঃ। 
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেইপি যন্মিন্নভূ- 

ছুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব স্থুরতারস্তঃ প্রিয়ন্তাবৃকঃ ॥ ১০ ॥| 


লজ্জিতো৷ ভবতীত্যভি প্রায়ঃ | তহি অধুনা কিং করণীয়ং তছৃপদ্দিশেত্যাহ। 
বিরম রোষাদিতি জ্ঞেয়ম্‌ । ততে। রতৌ খেদং বাম্যং ত্যজ ॥ ৮ ॥ 


ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্তৃ রদিকজনেষু শ্রীকৃষ্ণ ক্তজন- 
বিশেষেষু শ্রীকৃষ্ন্ত রতিরসে ঘো৷ ভাবস্তদান্বাদরূপন্ডেন যো বিনোদঃ স্ুখং 
তং জনয়তু। যতঃ প্রতিপদং নিগদিতো মধুরিপোমে দো যত্র তৎ্॥ ৯ ॥ 


এবং কেলুযুপকরণপা মগ্রীং নিরূপ্যোপক্রমস্থচিতরহঃকে লিপর্যযবলানমাহ 
প্রত্যুহেত্যাদিনা। যন্মিন্‌ স্থরতারস্তে প্রত্যুহো বিদ্বোংপি তয়োঃ 
প্রিয়স্তীবুকঃ প্রীতিজনকোহইতৃৎ্, স স্থরতারস্ত উদ্ভৃতো বভৃব। অন্ত্রারস্তে 
মধ্যে বা প্রতযহো দৌষজনকো! দৃষ্টঃ ইহ ত্বাদৌ মধ্যে২পি প্রত্যুহঃ উত্তরোত্তর- 
ক্রীড়ারস্ত £ এবেত্যরন্তস্তাত্ৃতত্বং স্থচিতম্‌। কুত্র কেন প্রত্যুহ ইত্যাহ। 
নিবিড়াস্লেষে কর্তব্যে পুলকাঙ্কুরেণ ক্রীড়াকুতবিলোকনে নিমেষেণ অধর- 


০ শা শীত পপ সপ শশা” শা শা শশী শিট সপেপেপ পি 





তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হইয়াছি। তাই যেন আমাকে 
দেখিয়! তোমার নয়ন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া! আপিতেছে। অতএব প্রসন্ন 
হইয়| রতিপ্রতিকূলত! পরিত্যাগ কর ॥৮ ॥ 

প্রতিপদে মধুবিপুর আহলাদ-প্রকীশক জয়দেব কবি রচিত এই গানে 
রসিকজনের টিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসাম্বাদজনিত আনন্দে 
বিনোদিত হউক ॥ ৯ ॥ 


১৪৮ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পানিজৈ- 
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ । 
হস্তেনানমিতঃ কচেহধরস্থধাঁপানেন সম্মৌোহিতঃ 

কাস্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহে। কামস্ত বামা গতিঃ ॥ ১১ ॥| 
মারাঙ্কে রতিকেলিসম্কুলরণারস্তে তয়া সাহস- 

প্রায়ং কাস্তজয়ায় কিঞ্চিহিপরি প্রারস্তি যৎ সন্ত্রমাৎ। 


স্বধাপানে কথানন্মভিঃ | মন্মঘকলাযুদ্ধে আনন্াঁবেশবিশেষেণ। এতেন 
কেলীনাং পরমপ্রেমবিলা সত্বং দশিতম্‌ ॥ ১০ | 


ন কেবলং প্রত্যহ এব বন্ধনার্দিকমপি প্রীতিজনকং বভুবেত্যাহ 
দোর্ভামিতি। কামন্ত প্রেষে। বামাড়ৃতা গতিরহে! আশ্চর্য্যং। তদগতের্বামত্বং 
কুতঃ তৎ আহ।-_-দোর্ড্যাং সংযমিত ইত্যাদিন1 | কাস্তায়াঃ সংযমনাদিভিঃ 
পরিভূতোইপি যৎ কাস্তঃ কামপি অনির্বচনীয়াং তৃপ্তিং প্রাপ্তস্তদভূত- 
মেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 


অথ তৎক্রীড়ীবিশেষমেবাহ-__মারাষ্কে ইতি। রতিকেলিরেব সঙ্কুলরণঃ 
পরস্পরাহতসংগ্রামস্তস্ত।রন্তে তয়! গ্রীরাধয়! কান্তজয়ায় তম্ত কান্তম্ত উপরি 


যে মন্মথ-কলাযুদ্ধে পুলক জন্য রোমোদগম নিবিড় আলিঙ্গনের, নিমেষ 
_সাভিপ্রায় অবলোকনের এবং মর্মকথা অধরমুধাঁপানের বিস্বশ্বরূপ 
হইয়াও আনন্দ-বিশেষের হেতু হইয়াছিল, রাধারৃষ্ণের সেই স্ুরতক্রীড়া 
আরম্ত হইল ॥ ১০ ॥ 

শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাঁধিকাঁর বাহুধুগলে সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখে 
ক্ষতযুক্ত, দশনে দংশিত, শ্রোণীতটে আহত, হস্তদ্বার কেশে আকধিত, 
এবং অধরসুধাপানে সন্মোহিত হইয়াঁও তৃপ্ডিলাভ করিলেন। অহে৷ 
কামের কি বিচিত্র গতি ॥ ১১ ॥ 


দ্বাদশঃ সর্গ: ১৪৯ 


নিষ্ন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোব্বল্লিরুৎকম্পিতং 

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসং স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥১২।। 
মীলঘৃষ্টি মিলংকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা- 
দব্যক্তাকুলকেলি কাকুবিকসন্দস্তাংশুধৌতাধরম। 
শ্বীসোনদ্ধপয়োধরোপরি পরিষঙী কুরজীদৃশে। 

হর্ষোৎকর্ষ বিমুক্তিনিঃসহতনোধন্যো ধয়ত্যাননম ॥ ১৩ ॥ 


সাহসগ্রায়ং যৎ কিঞ্চিৎ অনির্বচনীয়ং প্রারস্তি তৎসংভ্রমাৎ সম্ত্রমজনিতাং 
আয়াসাৎ ইতি যাবৎ, শ্রীরাধায়। জঘনস্থলী নিষ্পন্দা জাতা। দোর্বনী 
শিথিলিতা, বক্ষঃ উচ্চৈঃ কম্পিতম্‌, অক্ষি মীলিতম্। জাঁতৌ একত্ম্‌। 
তত্রার্থাস্তরন্তানমাহ,_-পৌরুষরসঃ জীণাং কুতঃ মিধ্যতি। কীদৃশে? 
রণারস্তে মারাক্কে, কেলিপক্ষে-_মারঃ কাঁমঃ, রণপক্ষে_মারণং উভয়ন্তর 
অন্কঃ চিহৃম্‌ ॥ ১২ ॥ 


ততঃ তত্তা রদাবেশাবসরে প্রিয়ঃ অধরং পীতবানিত্যাহ-_মীলদিতি। 
ধন্তম্‌ আত্মানং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায়া আননং পিবতি। কীদৃশ্তাঃ? 
হর্ষোৎকর্ষস্ত বিষুক্ত্য প্রস্থত্যা নিঃসহা ধর্ত,মশক্যা তন্ুযস্তাঃ তন্তাঃ। 
কীদৃশঃ? শ্বাসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্ফীতয়োকচ্চয়োঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরি- 
ঘঙ্গে। বিগ্ভতে যস্ত স১। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ ।--মীল- 
দৃষ্টি তথা মীলৎকপোলপুলকং তথ! চ শীৎকারস্ত যা! ধার৷ অনবচ্ছিন্নতা তস্ত। 


রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কাস্তকে জয় করিবার অভিপ্রায় শ্রীরাধা 
তাহার বক্ষে আরোহণপুর্বক সাহমভরে যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই তাহার জঘনস্থলী নিম্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং 
নেত্র নিমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনো পুরুষোচিত কাধ্য সাধন 
করিতে পারেন? ॥১২॥ 


১৫০ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


তন্তাঃ পাটলপাণিজান্কিতমুরে নিদ্রাকষায়ে দৃশো 
নিধোঁতোইধরশোণিম। বিলুলিতাঃ অস্তঅজো মৃদ্ধজাঃ। 
কাক্ধীদাম দরশ্রথাঞ্চলমিতি প্রাতনিখাতৈদুরশো- 

রেভিঃ কা মশরৈস্তদভুতমভূৎ পত্যুমণনঃ কীলিতম.॥॥ ১৪ ॥ 


বশাৎ অব্যক্ত। আকুল! যা কেলিষু কাঁকুঃ তয়। বিকসত্তিদস্তাংশুভিধোৌঁছিঃ 
অধরঃ যত্র তৎ। অনেন রসাবেশঃ সচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 


অথ স্থুরতান্তে চিহুশোভিতবপুর্দর্শনেন প্রিয়ন্ত প্রেমোতৎনবমাহ--তস্তা 
ইতি। তন্তা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাঁণিজেন নখেন অক্কিতং দুশৌ নিদ্রয়া 
লোহিতে অধরশোণিম1 নিধোঁতিশ্চ,ম্বনাদিনা ক্ষালিতঃ কেশা বিলুলিতাঃ 
্রস্তত্রজঃ বন্ধনশৈ থিল্যা দিত্ততে। গতা৷ ইত্যর্থঃ । কাধীদাম ঈষত্-প্থপ্রাস্ত- 
ভাগম্‌। প্রাতঃসময়ে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুঃ দূশোঃ লগ্নৈর্মনো বিদ্ধং 
ইত্যেতৎ অন্তুতমভূৎ। অন্থত্রাপিতশরৈঃ অন্তৎ বিদ্ধমিতি আশ্চধ্যম্‌ ॥১৪ 


হর্ষোতকর্ষে অবসন্না শ্রীরাধার শ্বাসম্কীত পয়োধরযুগল আলিঙ্গনপূর্বর্বক 
কৃতাথন্মন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার অধরস্ধা পান করিতে লাগিলেন । তখন 
রাধার নয়নযুগল নিমীলিত, কপোল পুলকাঞ্চিত এবং অধর অবিচ্ছিন্ন 
শীৎকারে অব্যক্ত ব্যাকুল কেলিকুজনে বিকশিত-দস্তপঙ্ক্তির কিরণে 
বিধৌত হইয়াছিল ॥ ১৩ 

নথে ক্ষত বক্ষ, নিদ্রাবেশে লোহিত নয়ন, রাগহীন অধর, বিঅন্ত 
মাল্য, আলুলায়িত কেশদাম, এবং শিথিল মেখলা, এইরূপ মদনশরভূষিত 
(স্থরতাস্ত চিহ্নযুক্ত ) শ্রীরাধ! প্রভাতে পতির (শ্রীকৃষ্ণের ) মনকে বিদ্ধ 
করিলেন। ইহা আশ্চর্য্য ! (অর্থাৎ মদনের বাণ শ্রীরাধার দেহে 
থাঁকিয়। শ্রীকৃষ্ণের মনকে বিদ্ধ করিলঃ ইহাকে অদ্ভুত বই আর কি 
বলিব!) ॥ ১৪ ॥ 


দ্বাদশ: সর্গ: ১৫১ 


ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ: স্বেদলোলৌ কপোলৌ 
ক্রিষ্ট। দষ্টাধরপ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ। 

কাকঞ্চী কাঞ্চিদগতাশাং স্তনজঘনপদং পাঁণিনাচ্ছাছ্য সম্ঃ 
পশ্যস্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতঅধ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥ 
ইতি মনসা নিগদত্তং সুরতাস্তে স। নিতাস্তখিন্াঙ্ী । 

রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম. || ১৬ ॥| 


তন্মনঃ কীলিতং তন্তৈব ভাবনয়া গ্চোতিয়তি ব্যালোল ইতি। ইয়ং 
শ্রীরাঁধা বিমর্দিতমালাধারিণ্যপি মাং শ্রীণয়তি পুনরপি অতুযুৎস্থকং 
করোতি। ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদং সছ্চঃ পাণিনা আচ্ছাগ্ 
সত্রপং যথ। স্তাৎ তথা মাং পশ্তন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙগশোভা- 
দর্শনাৎ প্রীণনমিতি জ্ঞেয়ম্‌। কুতঃ সলজ্জং পশ্তত্তী ইত্যাহ।__কেশপাশে। 
ব্যালোলো বিকীর্ণ ইত্যর্থঃ। অলকৈস্তরলিতম্‌। কপোলৌ স্বেদেন 
লোলৌ ব্যাপ্ডো ইত্যর্থঃ। দগ্টাধরপ্রীঃ ক্রিষ্টা, কুচকলসয়ে। রুচা স্পর্ঘয়েব 
হারযষ্টিহ্থারিতা, কাঞ্ধী কাঞ্চিৎ আশাং দিশং গতা, রসাবেশশৈথিলে) 
নিজাঙ্গাবলোকনাৎ আত্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাবেশকপনাৎ সত্রপমিত্যভি- 
প্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

এবং প্রিয্দর্শনানন্দোন্মস্তা প্রিয়ং জগাদেতি তন্তাঃ স্বাধীনভর্তৃ-- 
কাবস্থাং বর্ণযিষ্যন্নাহ ইতীতি । তল্লক্ষণং যথা-_ন্বায়ত্তাসন্্দয়িত। সা স্তাৎ 
স্বাধীনভর্তুকা” ইতি। সা শ্রীরাধ। গোবিন্দম আনন্দেন আনন্দাবেশেন 


শ্রীকৃ্ মনে মনে চিন্তা করিতে লাঁগিলেন_-শ্রীরাধার কেশপাঁশ 
আলুলায়িত, অলক বিপর্যস্ত, গগুস্থল ঘর্মাক্ত, অধর দশন চিহ্যযুক্ত, মাল্য 
বিমর্িত, মেখল! স্থানচ্যুত এবং মর্দি'ত-কুচকলসের পোভায় হার তিরস্কত 
হইয়াছে। তিনি এই বেশে হস্তদ্বার স্তন ও জঘনদেশ সগ্ভ আচ্ছাদন- 
পূর্বক সলজ্জ দৃষ্টিপাতে আমায় আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ 


১৫২ শ্্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গীতম্‌ ॥ ২৪।। 
রামকিরীরাগষতিতালাভ্য।ং গীয়তে ।-- 


কুরু যছুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে | 
মুগমদপ ত্রকমন্তর মনোৌভবমঙ্গলকলসসহোদরে | 
নিজগাদ স1 যছুনন্দনে ক্রীড়তি হদয়ানন্দনে ॥১৭॥ গ্রুবম্‌ ॥ 


ইদং বক্ষ্যমাণং জগাদ। কীদৃশং? ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদস্তম্‌ 
অতএব আদরেণ সহ বর্তমানম্‌ অপমানোর্ধ প্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি ভ্ঞে়ম্‌। 
কীদৃশী? ুর্তান্তে নিতাত্তখিন্নানগী ॥ :৬ ॥ 


যৎ জগাদ্দ তদেবাহ কুরু যছুনন্দনেত্যাদিন। | অন্তাপি রামকিরী- 
রাগযতিতালৌ । যছুনন্দনে ক্রীড়তি সতি স! শ্রীরাধ নিজগাদ, তং প্রতি 
ইতি প্রকরণাৎ জ্ঞেয়ম। ক্রীড়তি ইতি স্থরতান্তেংপি চিক্রীড়িষোদয়াৎ 
অখগুলীলত্বমুক্তমূ। ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেৎস্ততীতি তত্রাহ।__ 
তন্তা হৃদয়মানন্দয়তি স্বচাপল্যেন ক্রীড়নায় উন্মুখং করোতি যস্ত্মিন্‌ 
ক্রীড়তি জগাঁদেতি ক্রীড়নপময়েহপি প্রিয়প্রেরণাৎ তন্তা নিত্যস্বাধীন- 
ভর্তৃকাত্বে প্রাধান্তং গ্যোতিতম্। হে যছুনন্দন! ইত্যুক্তরীত্যা 
মহাকুলোত্তবত্বেন সর্বাতিশায়িনায়কগুণধ্যাপনায় সন্বোধনম্। যদি 
পুনর্দমনোভবমথারম্তঃ সম্ভবতি, তদা মম পয়োধরে কম্ত,বীপত্রতঙ্গং করেণ 
কুরু। কথং তত্র তৎ করণীয়ং অত আহ।-__কামস্ত যে! মঙ্গলকলসম্ভৎ- 
সদূশে মঙ্গলকলসোইপি তথ! বিধাঁনেন স্থাপ্যতে অতন্বমপি কুরু ইত্যর্থঃ। 
কীদূশেন ? চন্দনাদপি অতিশীতলেন, শীতপত্বেনাব্যগ্রতয়া করণযোগ্যতা৷ 
সথচিতা ॥ ১৭ 


সি সপ্ন 





স্থরতাবসানে নিতাস্ত অবসন্নদেহ। শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ 
গোবিন্দকে আনন্দে আদরসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 


ঘ্বাদশঃ সগ£ ১৫৩ 


অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশীয়কমোচনে । 
তদধরচুম্বনল ন্বিতকজ্ৰবলমুজ্জলয় প্রিয় লোচনে ॥ ১৮ ॥ 
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে । 
মনমিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুগডলে ॥ ১৯ ॥ 


ততশ্চ তছপকরণানি আপাদয় ইত্যাহ অলীতি। হে প্রিয়! লোচনে 
ত্বদধরচুস্বনেন লদ্বিতং গলিতং কজ্জলম্‌ উজ্জবলয় অর্য় ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্‌? 
অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জনয়তি ইতি তাদৃশম.। কীদূশে? কামবাণান্‌ 
কটাক্ষরূপান্‌ মোচয়তীতি মোচন তম্মিন। কজ্জলাদিকমপি 
তত্রাপেক্ষিতমস্তী!ত ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ 


হে শুভবেশ! মম নয়নমেব কুরঙ্গস্তস্ত ৩রঙ্গকুর্দনং তশ্ত যঃ বিকাঁশ- 
তস্ত নিরাসকরং যৎ ক্রুতিমণ্ডলং তশ্মিন্‌ কুগুলে অর্পয়। কুতন্তনিরাকরণং 
শ্রুতেরত আহ ।-মনসিজন্ত পাশস্ত বিলাসধরে পাশো মৃগবন্ধনরজ্জুস্তত্য়াৎ 
অগ্রে ন যাতীত্যর্থঃ। ধরতীত্যর্থঃ। শুভকর্ম্মণি কৃতবেণস্য তথ প্রিয়ত্বাৎ 
মমাপি তথা বেশকরণং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 


প্রীরাধা রতিক্রীড়ায় হৃদয়ানন্দদ।য়ক যদুনন্মনকে বলিলেন__- 


হে যছুনন্দন ! চন্দনাপেক্ষাও স্থুশীতল তোমার করদ্বারা মদনের মঙ্গল- 
কলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মৃগমদের পত্রলেখা অস্কিত কর ॥ ১৭॥ 

হে প্রিয়, মদনের বাণরূপ কটাক্ষ ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের 
ভ্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছিয়! গিক্সাছে, তুমি তাহ! সমুজ্জল 
করিয়। দাও ॥ ১৮॥ 

হে মঙ্গলবেশধারি, নয়ন কুরঙ্গের তরঙ্গ (উল্লন্ফষন) বিকাশের 


প্রতিবন্ধক আমার এই শ্রবণযুগলে মদনের পাশম্নরূপ মনোরম কুগুল 
মলিবেশিত কর ॥ ১৭ 


১৫৪ আীগীতগোবিন্দম্‌ 


ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে । 

জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নম্মজনকমলকং মুখে ॥২০॥ 
মুগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে । 
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১॥ 
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধবজচামরে । 
রতিগলিতে ললিতে কুস্থুমানি শিখগ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥২২।॥ 


তথা মম মুখে অলকং সংস্কুরূ । তত্র হেতুঃ__সখীপরিহাসজনকং যতঃ 
সম্মুখে জুচিরং কালং ব্যাপ্য মুখকমলস্যোপরি ভ্রমরচয়ং রচয়স্তম, অতএব 
রুচিরম্‌। কীদৃশে? জিত্কমলে অতো! বিমলে। মুখস্য কমলত্বেন 
অলকপ্য ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম, ॥ ২০ ॥ 

হে কমলানন ! মম ললাটচন্দ্রে মুগমদরসেন বলিতং তিলকং ললিতং 
যথা স্যাৎ তথা কুরু। কীদৃশং? কতা কলম্কস্য কল! অংশো যেন তৎ। 
ললাটস্য বালচন্ত্রত্বেন মুগমদতিলকস্য কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্‌। কীদৃশে ? 
বিশ্রমিতা অপগতা! অন্থুকণা যতঃ তশ্মিন। তান্‌ অপনীয় তিলকং কুরু 
ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 


হে মানদ ! মম কেশে কুস্থমানি কুরু। কীদৃশে ? রতিগলিতে সস্তোগা- 
বেগেন বিকীর্ণে তথ। ললিতে যতঃ স্বরূপতঃ সুন্দরে তথ! মনসিজস্য যো 


আমার এই কমলবিজয়ী বিমল মুখমগুলে বিশ্রস্ত অলকাবলী দেখিয়া 
সবীগণ পরিহাস করিতেছে । তুমি তাহার সংস্কার সাধনপুর্ববক ভ্রমরক 
রচন। করিয়। দাও ॥ ২০ | | 

হে কমলানন ! বালচন্দ্র সদৃশ আমার ললাটদেশ হইতে ঘর্মবারি 
অপনয়ন করিয়া তাহাতে মুগাঙ্ক চিহ্বের স্তায় মনোহর মুগমদ তিলক 


অঙ্কিত কর ॥ ২১। 


দ্বাদশঃ সর্গঃ ১৫৫ 
সরসঘনে জঘনে মম শন্বরদারণবারণকন্দরে ৷ 
মণিরসনাবসনাভরণা।ন শুভাশয় বাপয় সুন্দরে ॥ ২৩॥ 
শ্রীজয়দেববচনি রুচিরে হ্ৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে। 
হরিচরণম্মরণামৃতনিন্মিতকলিকলুষজ্বরখগুনে ॥ ২১ ॥ 


ধবজন্তম্ত চাঁমরে কিঞ্চ ময়ুরপুচ্ছস্তেব ডামর আটোপো ষস্ত তশ্মিন মানসজ- 
ধ্বজাদাটোপনাদিকমপি তছুপযোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 


তথা হে শুভাশয়! শুদ্ধাস্তঃকরণত্তৈব ক্রিয়া দিদ্ধেস্তথা শব্দঃ প্রযুক্তঃ | 
মন জবনে মাণরপনাবননাভরণানি পরিধাপয় । যতঃ স্থন্দরে অধুনা এতৎ 
করণং যুক্তমিত্যর্থঃ ৷ তথা সব্নঘনে সরপঞ্চ তৎ ঘনঞ্চেতি তক্মিন। অপি চ 
কাম এব হস্তী তন্ত কন্দররূপে ॥ ২৩ ॥ 


শ্রীজয়দেববচসি সদয়ং যথা স্তাৎ তথা হৃদয়ং কুক। স্সিদ্ধান্তঃকরণস্তৈব 
এতচ্ছুবণযঘোগ্যত্বদিত্যর্থঃ। যতো জম্ং শ্রীকৃঞ্চং দদাতীতি জয়দস্তন্মিন্‌। 
তত্র হেতৃঃ,__হরিচরণম্মরণমেব অমৃতং তেন কৃতং কলিকলুষজ্বরেণ যঃ 
সম্তাপন্তস্ত খগ্ডনং যেন তম্মিন অতএব মগণ্ডনে ভূষণরূপে ॥ ২৪ ॥ 


হে মানদ! কামদেবের ধ্বজ-চামর-স্বরূপ মঘরপিচ্ছের গৌরবম্পদ্ধী 
আমার কেশকলাঁপ হইতে রতিকাঁলে কুম্থমচয় খপিয় পড়িয়াছে, তুমি 
তাহা সুন্দর ফুলদামে সাজাইয়। দাও ॥ ২২॥ 


হে শুভাশয় ! মদন মাতঙ্গের কন্দরস্বরূপ, আমার এই নিবিড় সরস 
সুন্বর জঘনদেশ মণিময় রসনায় এবং বসনে ভূষিত কর ॥ ২৩ 

কলি-কলুষ-জ্বর বিনাশকারী, হরিচরণস্মরণাম্বতে অভিষেচিত জয়দায়ক 
শ্রীজয়দেব-ভণিত এই গন ভক্ত-হবদয়কে অলঙ্কৃত করুক ॥ ২৪॥ 


১৫৬ শ্রীগীতগোববিন্দম্‌ 


রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুঘ কপোলয়ো- 

টয় জঘনে কাঞ্ধীমঞ্চ শ্রজ। কবরীভরম্‌। 

কলয় বলয়স্ত্রেণীং পাঁণৌ পদে কুরু নূপুরা- 

বিতি নিগদ্িতঃ প্রীতঃ পীতান্বরোইপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥ 
পর্য্যস্কীকৃতনাগনায় কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে 
সংক্রাস্তপ্রতিবিশ্বসংবলনয়! বিভ্রদ্িভুপ্রক্রিয়াম্‌। 
পাদাস্তোরুহধারিবারিধিন্থতামক্ষাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ 
কায়ব্যহমিবাচরন্,পচিতীভূতো৷ হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৬॥ 


অত্যাবেশেন তয় পুনরুত্তঃ সন্‌ তথা অকরোৎ ইত্যাহ রচয়েতি। রচয় 
কুচয়োঃ পত্রমিত্যাদিকং, ইত্যনেন প্রকারেণ তয়! আজ্ঞপ্তঃ পীতাস্বরোইপি 
গ্লীতস্তঘৈব অকরোৎ। অপি শব্দেন রতাস্তবর্বসনব্যন্যয়াভাবেইপি তদাজ্ঞ1- 
করণাৎ তন্তাথগ্িততদধীন ত্বং দৃট়ীরৃতম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


অথ শ্রীরাধিকাঁয়াঃ পূর্বোক্দর্শনাৎ তৃপ্ত,যৎ্কগ্ঠাবগুতঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণে 
নেত্রবাহুল্যমন্িচ্ছন্‌ শ্রীনারায়ণস্য লক্্মীদর্শনং শ্লাঘিতবান্‌ ইতি স্মরন কবিঃ 
'আশিষং প্রযুঙক্তে পর্যয্কীকৃতেতি। হরির্নারায়ণো বে যুন্সান্‌ পাতু। কীদৃশঃ 
কায়বাহমাচরন্নিব উপচিতীভূতো বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেতুঃ, 
_-পাদাস্তোরুহধারিবারিধিস্ৃতাং লক্ষমীং অক্ষা শতৈর্দটুমিচ্ছ,৫ | 
তত্প্রকারমাহ,_-তল্নীকুতস্ত শেষস্ত ফণাশ্রেণ্যাং যে মণয়স্তেষাং গণে 
মিলিতানাং প্রতিবিষ্বানাং প্রদরণেন বিভুপ্রক্রিয়াং সর্বব্যাপিভবং 
বিভ্রৎ ॥ ২৬ ॥ 


স্পা স্পা প্পপিস্পাাপস্পিসপ পাকা শাাাাশাসাপাপসপ শিশীশী শী ীশীীসীসপস 





আমার পয়োধরে পত্রলেখা, কপোলে চন্দনচিত্র, জঘনে কাক্কী, কবরীতে 
মাল, করে বলয়, এবং পদে নুপুর যথাষথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীরাধা 
এইরূপ আদেশ করিলে পীতান্বর প্রীত হুইয়! তাহাই করিলেন ॥ ২৫। 


দ্বাদশঃ সর্গ;: ১৫৬ 
যদগান্ধব্বকলাস্্র কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদৈষ্ণবং 
যচ্ছঙ্গারবিবেকতত্বমপি যৎ কাব্যেযু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সব্বং য়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানা ত্বন: 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭॥ 


অথোপসংহারেইপি ন্বাভীষ্টোপাসনায়াং সর্বোত্তমতা নিশ্য়াবেশেন 
কারুণ্যোদয়াৎ তত্র পন্দিহান!ন্‌ ভক্তরসিকজনান্‌ প্রত্যাহ যদগান্বর্ক্বেতি । 
ভোঃ সুধিয়ঃ ! শ্রীকৃষ্ণতক্তিরসোল্লাধিতচিত্ত।ঃ পণ্ড সদসদ্বিবেচিক। বুদ্ধি- 
স্তয়া অন্থিতঃ কবিঃ সৎকাব্যকর্তী তথা তৃতস্য শ্রীজয়দেবপপ্ডিতকবেঃ 
শ্রীগীতগোবিন্দতঃ তৎ্সব্বমানন্দেন সহিতাঃ পরি সর্তোভাবেন শোধয়স্ত, 
আশঙ্কাপঙ্থমুদ্ধারয়ন্ত নিশ্চিন্ত ইত্যর্থ(। তৎ কিমিত্যাহ।--ষৎ 
গান্ধব্্বকলাস্থু সংগীতশাস্তরোক্তগনীতরাগতালা দিষু যন্রৈপুণ্যং তদেব 
নির্বন্ধনানুসারেণ জানস্ত ইত্যর্থঃ! ন কেবলমেতৎ অপি তু যদ্বৈষ্ণবং 
সর্বব্যাপনশীলস্য বিষ্ঠোঃ সর্বাবতারিণোইচিন্ত্যানস্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ 
শ্রীরুষ্ণস্য ভজনবিষয়ং যদনুধ্যানং স্বাভীষ্টতল্লীলাবিচারসমাধা ণাদন্ুক্ষণচিস্তনং 
তদপ্যেতদ্ৃষ্ট্েব নিশ্চিন্বস্ত নিত্যত্বর্কোত্তমত্বনিশ্চয়াৎ দৃটীকৃর্ববস্ত ইত্যর্থঃ। 
তত্রাপি হুরূহগতেঃ শূঙ্গারস্য মহাগ্রেমরসস্য বিচারে যত তত্বং ছরূহব্রজ- 
লীলাগতং তদপ্যেতদন্থসারেণ নিশ্চিনন্ত। কাঁব্যেধু ষলীলায়িতং রসলীলা- 
দিব্যগ্রকবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদন্থসারেণ নিশ্চি্বস্ত। সর্বত্র হেতুঃ-__শ্রীকৃষেঃ 


চরণাজ-সেবিকা বারিধিস্ুতাকে শত নয়নে দেখিবার জন্য শেষ 
পর্য্যস্কশায়ী ষে বিভূ, নাঁগ-নায়কের ফণাশ্রেণীর মণিগণে আপনার বহুল 
প্রতিবিশ্ব-সম্বলিত কায়ব্যহ রচন৷ করিয়াছিলেন, সেই হরি আপনাদিগকে 
রক্ষা করুন ॥ ২৬॥ 


১৫৮ শরীগীতগোবিন্দম, 
সাঁধবী মাধবীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি 
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মুতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে । 


মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছস্তি যাব- 
দ্তাবং শৃঙ্গারসারন্বতমিহ জয়দেবস্ বিষগ্চচাংসি ॥ ২৮ ॥ 


একতানঃ একা গ্রোইনন্তবৃত্তিরাঁআ্মা মনে। যস্য তস্য শ্রীকৃঞফ্েকানস্তভক্তস্যৈব 
সর্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ| যস্যান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥ 


অথ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ইতি শুকোক্তপ্রায়ত্বাৎ এতৎ 
শরবণকীর্তনম্মরণান্থমোদনপ্রভাবমাহ --সাধবীতি। হে মাধ্বীক! ইহ 
লোকে যাবৎ জয়দেবস্য বচাংদি বিঘক্‌ সর্বতঃ শৃঙ্গারসারস্বতং ভাবং 
দদতি, তাবভ্ভবতঃ চিন্তা সাঁধবী ন ভবতি মধুরত্বেইপি মনদকত্বা দিত্যর্থঃ | 
হে শর্করে! তং কর্করাসি মাদকত্বাভাঞ্ঘহপি কঠিনত্বাদিত্যর্থঃ। হে 
দ্রাক্ষে! কে ত্বাং ড্রক্ষ্যত্তি কৌমলত্বেইপি নিন্দ্যদেশোডবত্বাদিত্যর্থঃ | হে 
অমৃত ! ত্বং মৃতমসি' মরণাস্তরগ্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। হেক্ষীর! তেরসে৷ 
নীরং নীরব আবর্তনাগ্ভপেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আম! ত্বং ক্রন্দ 
দ্বগঞ্ট্যাদিহেয়াংশসাহিত্যাৎ। হে কাস্তাধর! ত্বং পাতালং অন্থরালয়ং 
যাহি, অধোদাতৃনামত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। শ্রীজয়দেব- 
বণিতমধুরাখ্যভক্তিরসাস্বাদনিবৃতজনান্তে দ্বণামেব করিষ্যস্তীতি ভাবঃ ॥২৮| 


হে সুধীগণ! যদি সঙ্গীতশান্সোক্ত রাগাদিতে, সর্বব্যাপি-বিষ্ণুর 
ভজন-বিষয়ক অনুধ্যানে, বিবেকতত্বে এবং শ্ঙ্গাররসকাব্যে ( একাধারে 
এই সমস্ত বিষয়ে ) নিপুণতালাভের বাঞ্চা থাকে তবে আনন্দের সহিত 
কষ্ণগত প্রাণ পণ্ডিত জয়দেব কবির এই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা 
করুন ॥ ২৭ ॥ 


দ্বাদশঃ সগ£ ১৫৪) 


শীভোজদেবপ্রভবন্য বামাদেবীম্থৃতশ্রীজয়দেবকম্তয | 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে আীগীতগোবিন্বকবিত্বমস্ত ॥ ২৯ ॥ 


ইতি শ্রীজয়দেবরুতো গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে 


নুগ্রীতপীতান্বরে। নাম দ্বাদশ; সর্গঃ | 
সমাপগুমিদং কাব্যম্। 


অথ স্বমাতাপিতৃম্মরণপুর্বকং পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ 
ইতি তান্‌ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভোজেতি। ভোজদেবনাম। অন্ত পিত৷ 
বামাদেবীনায়ী জননী তস্যাঃ স্থৃতস্য শ্রীজয়দেবকস্য পরাশরাদীনাং ষে 
প্রিয়াস্তন্সতজ্ঞাতারস্তেঘপি যে বান্ধবাস্তন্মতান্ুসারেণ জ্ীরাধামাধবরহঃ- 
কেলিজ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তা্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদ শ্রীগাতগো বিন্দাখ্যং 
কবিত্বমস্ত। অনেনাস্য প্রবন্ধপ্য সর্ববেদেতিহাসপুরাণা দিবক্ত.ণাং সম্মত্যা 
সববপারত্বং ছুরূহত্বঞ্চ বোধিতম্‌ অন্রায়ং ক্রমঃ। 'মাদৌ শ্রীরুষ্ণস্য শ্রেষ্ঠওা- 
প্রতিপাদনং প্রলয়পয়োধিজলে ইত্যাদি বসন্তে বাসস্তীত্যন্তেন। ততঃ 
শীরাধায়াঃ সমধিকলালসাবর্ণনং কংসারিরপীত্যন্তেন তত্রৈব সাধারণলীল। 
তপ্যা উৎকণ্ঠাবর্ণনঞ্চ ততঃ শ্রীকৃষ্ণদ্যাপি উৎকঠা৷ যমুনাতীপে ত্যন্তেন। ততঃ 
শ্রীকৃষে রাধিকোৎকঠা অহমিহেত্যন্তেন। ততঃ তপ্যাং শ্রীকুষ্টোখকঠা- 
বর্ণনং পূর্ববং যত্রেত্যন্তেন ততোইভিসারিকাবস্থাবর্ণনং অথ তামমত্যান্তেন। 


শ্রীজয়দেবের এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য ধতদ্দিন বর্তমান থাঁকিবে__হে 
মধু, তোমার চিত্তা আর কেহ করিবে ন।। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্কত্ব 
প্রাপ্ত হইলে। হে ভ্রাক্ষে১, তোমাকে আর ৫কহ দেখিবে না। অমৃত, 
ভূমি মৃত হইলে । ক্ষীর, তোমার মাস্বাদ নীরের মত হইয়া গেল। আত্রঃ 
তুমি ক্রন্দন কর। কাস্ত/ধর তুমি রলাতলে যাও ॥ ২৮ 


১৬ ভ্রীগীতগো বিন্বম্‌ 


ততে| বাসকসজ্জ। অত্রান্তরেতান্তেন। ততঃ চক্ত্রোদয়াৎ পুনরুৎকঠিতা 
অথাগতামিত্যন্তেন । ততো বিপ্রলন্ধা অথ কথমপীত্যন্তেন। ততঃ 
খণ্ডিতা তামথেত্যন্তেন। ততঃ কলহাস্তরিতা অন্রাস্তরে মস্থণরোষে- 
তান্তেন। ততো মনিনীবর্ণণং স্ুচিরমিত্যন্তেন। ততো! মেঘাবৃতে চন্ত্রে 
সখীগ্রার্থন। স1 সসাধ্বসেত্যস্তেন। ততো! অন্তোইন্তাবলোকনং গতবতী- 
ত্্তেন ততঃ শ্রীকৃষ্প্রার্থনা প্রত্যুহেত্যন্তেন। ততঃ রহঃকেলয়ঃ ইতি মনসে- 
ত্যন্তেন। ততঃ স্বাধীন-ভর্তৃকাপর্্যহ্কীকৃতে ত্যন্তেন। অতঃ সর্গোহয়ং 
সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্তোগরসানন্দিতঃ পীতান্থরঃ যত্র সঃ প্রিয়াধীনত্বেন তদ্র্ণবসন- 
প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ: যন্ত্র সঃ ॥ ২৯ 


যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধেক্ত পিত্র! গ্রীতিরবাপ্যতে। 

তথ্বৎ শ্রীকৃষ্ণটৈতন্তঃ গ্রীয়তামত্র জঙ্লিতে ॥ 

ইতি শ্ট্রীগীতগোবিন্দটাকায়াং বালবৌধিন্তাং 
দ্বাদশঃ সর্গঃ | 


শ্রীভোজদেব এবং বামাঁদেবীর পুত্র জয়দেব কবি শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য 
রচন। করিয়া! পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকঠে উপহার অর্পণ করিলেন ॥ ২৯ 
ইতি স্ুপ্রীতপীতান্বরনামক দ্বাদশ সর্গ 


সমাপ্ত 


